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এ গ্রন্থের উপদেষ্টী ২২এ মাঘ ১৮৩১ শকে মাধীয় পূর্ণিমায় 
ইংরেজি ৪টা ফেব্রুয়ারী ১৯০৯ অন্দে মহানির্ববাণ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। লোক হিতার্থে তাহার জীবন ছিল লোক হিতার্ধে 

সমাপ্ত হইয়াছে । ভীহার সমক্ষে গ্রন্থের শোধন হইয়াছিল, 
নৃতন সংস্করণ প্রকাশ হয় নাই, এই এক ক্ষোভ । 

৩রা বৈশাখ ১৮৩৪ শকাব্াা;। 
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শুর্যোর অস্তরাত্মা,ও 'মআমার অস্তরাত্ম। একই পরত্রদ্গ 

কুর্য্যনারায়ণ মগ্ডলে ধোযয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন 
সর্বশেষ কথ! 





তত সাও ৭ শা হুপাও ০6 ইত বড গস 
75০৯ "১ ৮ ৮ 
হত 3০ 

হি 

চি 
রর টি এ 

৪০ 

নু 

রদ 

4 চু 

৮] 
ঃ ১৫? 

নত 
মা পু 
নি 

টু টা 
খন 8 ঃ 
৬ হা ছি 

ডি 

পি ই কির ৭ 
নী টি 

৮ 

[১২1২ ১১11.১২২,১ ১1৬১ তাং. ১৮৬ট ১৬৬৬৯], 





মঙ্গলাচরণ। 

হে শ্বতঃপ্রকাশ, পূর্ণপর্রন্ম , জ্যোতিঃম্বরূপ, আত্ম গুরু মাতা পিতা, 
আপনি শাস্ত হউন, জগৎ চরাচরকে শান্ত করুন। অথব! আপনি ত সর্ধাকালে 

শাস্তিস্বরূপ আছেন, স্ত্রীপুরুষ, জীব মাত্রের শাণ্তি বিধান করুন। ইহাদের মন 
পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিন, যাহাতে ইহার! আপনার পূর্ণভুব ও জীবের প্রতি 

আপনার আ্ত! উত্তমরূপে বুঝিতে সক্ষম, হয়, যাহাতে ইহার! প্রত্যেককে 
আপনার ও নিজের শ্বরূপ জানিয়া হিংস! দ্বেষ পরিত্যাগ পূর্বক প্রীতিপূর্ণ ভাবে 
আপনার আ্ঞ। প্রতিপালন দ্বার! পরমানন্দ লাভ করিতে পারে। 

হে অন্তর্যামী জ্যোতিঃম্বূপ মাতা পিতা, আপনি নিরাকার নিগুণ. 
আপনিই সাকার সগ্ুণ এবং আপনিই কারণ সুক্ষ স্কুল চরাচরকে লইয়! পুর্ণরূপে 
বিরাজমান। আপনি ব্যতিরেকে কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও 

নাই । জীবগণ বিষয়তোগে আসক্ত হইয়া! আপনাকে" ভূলিলেও আপনি 
ইহাদিগকে ভূলিবেন না। ইহাদের সর্ধ অপরাধ ক্ষমা করিয়া! ইহাদিগকে 

সমুহ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি না করিলে দ্বিতীয় আর কে 'আছে 

যে ইহাদ্দিগকে উদ্ধার করিবে ? ইহারা ধ্যান ধারণ!, উপাঁসন! ভক্তি, কিছুই 

জানেন! যে তদ্বারা আপনাকে প্রাপ্ত হইবে বা আপনার উদ্দেশ্য জানিয়া! পালন 

করিবে। ইহার্দের যোগ তগস্তা, ধ্যান ধারণা, উপাসনা ভক্তি জ্ঞান-_-সমন্তই 

আপনি । আপনি দিবস করিতেছেন দিবস হইতেছে, রাত্রি করিতেছেন রাত্রি 

হইতেছে । যদি সারা স্ঙ্টি মিলিয়া বলে রাত্রি না হউক তথাপি আপনি ইচ্ছ! 
করিলে রাত্রি হইবেই। ইহার! শীতের পর বসন্ত না চাহিলেও আপনার ইচ্ছ। 

ক্রমে বসস্ত আঁসিবেই। সমস্ত ত্রন্মাও একত্র হইয়! অসমবে বৃক্ষের পত্র ঝরিতে 

বলুক কখনই ঝারিবে না আপনার নিয়মিত সময় আসিলে অবস্থাই ঝরিবে__ 

কেহই প্রতিরোধ করিতে পারিবে না । লোকে ক্ষুধা তৃষ্ণা, নিত্র! জাগরণ দুর 
করিবার চেষ্টা করুক কখনই ক্কৃতকার্ধ্য হইবে না। যখন যে ইন্দ্িয়ের দ্বারা 

যে কার্ধয ঘটাইতে আপনার ইচ্ছা তাহা তখনই ঘটিবে। আপনি সদয় হইয়া 



ইচ্ছ! করিলে সমন্তই পরিবর্তন করিয়! দিতে পারেন। হে অন্তর্যামী, আপনি 
পুর্ণ সর্বশক্তিমান, ইচ্ছামত যাহ! তাহা করিতে পারেন-_-পর্ধতকে শরীষা, 
শরীষাকে পর্বত । 

হে পুর্ণ তেজোময় জ্যোতিঃশ্বরূপ অন্তর্ধামী, আপনি সমস্ত জীবের মস্তকে 

বাস ক্িক্রুছন ৷ যাছার দ্বারা যে কার্ধা সম্পন্ন করিবার ইচ্ছা প্রেরণার দ্বারা 

তাহার অস্তরে সেইরূপ বুদ্ধি ও শক্তি সংযুক্ত করিয়া! সেই কার্ধা করিতেছেন ও 

করাইভেছেন। রাজার অন্তরে রাজবুদ্ধি, প্রজার অন্তরে প্রজাবুদ্ধি, যোদ্ধার 

অস্তরে যুদ্ধশক্তি, কারুকরের অস্তরে কারুবিদ্যা- এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন জীবে 
ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি, বিদ্যা ও শক্তিরূপে উদ্দিত হইয়। আপনি জগতের লীলাময় 

বৈচিত্র সম্পাদন করিতেছেন । ্ 

হে অন্তর্যামী, জীবের ম্বাভাবিক বৃত্তি আপনা হইঙে বিমুখ । আপনি 
দগ্ করিয়া আকর্ষণ করিলে তবে শ্রদ্ধ! ভক্তি সহকারে আপনাকে জানিতে ও 

সদনুষ্ঠানে জীবের গ্রবৃত্ি জন্মে আপনি দয়া না করিলে কাহারও আপনার দিকে 

মতি গতি ফিরে না । আপনার দয়াবলেই জীবের সৎপক্ষে, চেষ্টা সফল হয়, 

আপনার দয়! বিনা কেহই জগতের উৎপত্তি, স্থিতি, গতি বুঝিতে সক্ষম 
নহে । হে অন্তর্ধামী, আপনার দয় না হইলে লোকে কর্নামুগ্ধ হইয়। বিরোধ 

হিংসা জনিত নানা কষ্টে পীড়িত হয়। হে পূর্ণ পরব্র্ধ তেজোময় জ্যোতি ্বেরপ, 
নিজগুপে' জগৎকে অজ্ঞান নিদ্ত্া হইতে জাগাইয়া পরম শান্তিতে গ্রতিঠিত 

করুন। আগনি ন! করিলে কে আর করিবে? 

হে পূর্ণ জ্যোতিঃন্বরূপ পরমাত্ধা, আপনি নিগুণ, সর্ব শক্তি ও ক্রিয়াতীত 

পিতৃভাবে নিরাকার ও তুমিই সর্বশক্তিমান জ্যোতীরূপ মাতৃভাবে লাকার। 

এতছুতয় ভাবে তুমিই এক, অদ্ধিতীয়, অখণ্ডাকারে পরম প্রেম সহকারে সমগ্র 
জীবের ভূক্তি মুক্তি বিধান করিতেছ ।॥ কিন্তু অজ্ঞান, অক্কতজ্ঞ জীব তোমার 

একভাবের সহিত অপর ভাবের বিরোধ কল্পনা করিয্ঈ! সর্বদা দ্বেষ হিংসা বশত; 

জগতে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে । 
হে পূর্ণ, তুমি যে সাকার রূপে নিরাকারকে লইয়া পুর্ণ ও নিরাকার রূপে 

সাকারকে লইয়৷ পুর্ণ, সব্ধকালে হ্বতঃগ্রকাশ, এ পূর্ণভাব ধারণে অজ্ঞানাচ্ছনন 

জীব অক্ষম। এজন তুমি এই যে জ্যোতীরূপে প্রকাশমান হইয়। জগৎ চরাচরে 
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নিজ প্রভূত্ব বিকীর্ণ করিতেছ তোমার সেই ভাঁব অবলম্বনে তোমার এই পূর্ণ 
ভাঁব গ্রহণ করিতে উপদেশ দিলে অজ্ঞানবশতঃ জীবগণ বাষ্টি, জড়, তেজোময় 

গোলোকের উপাসন! বলিয়! ঘ্বণায় তাহা! পরিত্যাগ করে। সাকার উপানক 

তোমার নিরাঁকার ভাব ত্যাগ করিয়া ও নিরাকার উপাসক তোমার সাকার 

তাৰ ত্যাগ করিয়! তোমার পূর্ণ অখণ্ড ভাবের যে অপলাপ করিতেছে সে 

অপরাধ তুমি নিজগুণে ক্ষমা কর। তুমি প্রসন্ন হইয়! এরূপ বিধান কর যেন 

উহার! পবিত্র অস্তঃকরণে জ্ঞান লাভ করিয়! বথার্থতঃ বুঝিতে পারে যে, তুমি 
কি। উপস্থিত গ্রন্থের সার ভাব তুমি। জগতের প্রতি' তুমি এই দয়া কর 

যেন তোমাকে সাকার নিরাকার অখগ্ডার্লারে পূর্ণ, মর্কশক্তিরূপে জানিয়া 
সকলে পরমানন্দ ভোগ করিতে সক্ষম হয়। 

হে অন্তর্যামী মাত! পিতা, তুমি সকলই, তুমি কিছুই নহ-তুমি যাহা 
তাহাই) অজ্ঞানান্ধ জীব তোমাকে যাহাই বলুক তুমিত জাঁনিতেছ সকলই 

তোমার আত্মা ও রূপ, তোমাতে উৎপন্ন হইয়া তোমাতেই রহিয়াছে প্রধং 
অন্তকাঁলে তৌমাতেই থাকিবে ! জগতের সর্ব দোষ ভুলিরা এ প্রার্থন৷ পুর্ণ 
কর, জগতে অখণ্ড শাস্তি স্থাপিত হউক । 

ও শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিত। 





গ্রন্থের পূর্বাভাস। 
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সত্য সকলের নিকট সত্য, মিথা| সকলের নিকট মিথ্যা । সতা এক ভিন্ন 

দ্বিতীয় নাই। সত্যই কারণ সুক্ষ স্থুল চরাচরকে লইয়া পুর্ণরূপে স্বতঃপ্রকাশ 
বিরাজমান । তিনিই অনাদি পুবাঁতন। সতাপরায়ণ বাক্তিগণ একবার 

বলিলেও সেই সতা্ট বলিবেন এবং সহশ্রবার বলিলেও সেই ,সতাই বলিবেন ! 

সতাপ্রিয় শ্রোতৃগণ সেই একই পুরাতন সতাকে, পুর্ণরূপে গ্রহণ করিবেন, নূতন 
সত্য নাম দিয়া মিখাকে আদর করিবেন ন!। সতা হইতে বিমুখ অবোধ লোক 

দেখিয়াও দেখিতেছেন না যে, সেই আদি, পুরাতন সত্য নিত্য নূতন) 

এক অনাদি অনস্ত সত্বস্ত হইতে মন্ুযোর স্থল, হৃক্ষষ শরীর প্রতি মৃহূর্তে নুতন 

নূতন জন্মিন্তেছে ও লয় হইতেছে এবং এই বিচিত্র জগত্প্রবানন অনাদি কাল 

এক পুরাতন ও বছ নুতনরূপ ধরিয়া চলিখেছে। এক পুরাতনের মধো 

এত বৈচিত্রাময় নুত্তন লীলা দেখিয়াও ধাহার লীলা তাহাছে নিষ্ঠ। হইতেছে 
না। কৃত্রিম নুতনের লোভে পুরাঁতনের নুগতনত্ব ন! বুঝিয়া আরও নূতনের 
আকাঁজ্ায় পরমাত্ম! হঈতে আরও বিমুখ হইতেছে । এবং নুতন নৃতন কু-তর্কে 

ভেব্বী ও ভোজ বিদ্যায় নষ্টবুদ্ধি হইয়া! অসন্ধারণাবশতঃ লোকে নূতন নুতন 

কল্পিত ধর্ম স্থষ্টি করিয়া নিজের ও অপরের পরমার্থ হানি করিতেছে । যিনি 

আছেন তিনিই আছেন। তাহাকে ধারণ করিতে তর্ক বা ভেক্কী বা ভোজ 

বিদ্যার প্রয়োজন নাই । ফেবল অন্তঃকরণ অকপট, সরল হুইলেই তাহাকে 
প্রাপ্ত হওয়া যায়। কেনন! তিনি তোমাদিগকে লইয়া প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ 

ভাবে পূর্ণরূপে স্বতঃ প্রকাশ । তাহার জন্ত কোথাও যাইতে হয় না বা এক 
পয়সাও খরচ করিতে হয় না, কৌঁবল মন নিশ্ছল চাই । 

অতএব, হিন্দু মুদলমান গ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি ধর্ম প্রচারকগণ আপনাপন জয় 
পরাজয়, মান অপমান, সামাজিক মিথ্য। স্বার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া বিচার 

পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। বিচারে জ্ঞান ও জ্ঞানে শান্তি লাভ হয়। 

স্বরূপ বোধ ন| হইলে ধঙ্ম ষেকি বস্ত তাহা বুঝিবার ক্ষমত।| জন্মে না--ইতা 
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নিশ্চিত, ইহাতে সন্দেহের স্থল নাই । সংস্কারাবদ্ধ হইয়! পৃথক পৃথক মিথা  ধর্শ 
করনা করিলে দতাভ্রষ্ট হওয়া ও করা ভিন্ন কোনও ফলই নাঁই। ইহা! অপেক্ষা 

গুরুতর অধর্ম হইতেই পারে না। চোর, ডাকাইত মন্ুষোর নশ্বর ধন হরণ 

করে, কিন্ত মিথাধন্মের প্রচারকগণ অমুলা আত্মাকে অজ্ঞান দ্বারা ঢাকিয়া 

অপহরণ করে। | 

প্রথমতঃ নিজে বুঝিতে হইবে যে, আমি কে, কোঁথ। হইতে আসিয়াছি, 

কোথা যাইঠে হইবে, ধম্ম ব। পরমাত্মা কে, তাহার কি উদ্দেম্ত, উপাসন! কি 

বন্ত এবং কি প্রকারে উপাসন! করিলে জীব তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে। স্ত্রী 

হউন বা পুরুষ হউন ধিনি এ বিষয়ে যথার্থ জ্ঞানী ও মর্ধজীবে আত্মভাৰ সম্পন্ন 
তিনি ধর্ম প্রচার করিলেই জগতে মঙ্গলস্থাপন। হয় 1 

ধাহাদদের এই অবস্থা! প্রাপ্তি ঘটে নাই তাহাদের স্পষ্ট বল! উচিত যে, 

আমার নিজের সতা বোধ হয় নাউ, তোমাদিগ্রকে কি শিক্ষা দিব? পড়িয়া 

শুনিয়। যাহা শিখিয়াছি তাহাই তোমাদের নিকট প্রচার করিতেছি । ইহা 

সত্য কি মিখা। জানি না--ইহাতে যে অপরাধ ভাহার জন্ত তোমাদদিগের ও 

পরমাত্মার নিকট: ক্ষমা ভিক্ষা করি। যতদুর বোধ ততদুর পর্য্স্ত যথাজ্ঞান 
প্রকাশকর্তাকে ধাশ্পিক জানিবে। এইরূপ ব্যবহারে জগতে বিচার বৃত্তি বর্ধিত 

হয় এবং ক্রমে ক্রমে জ্ঞানোদয়ে জগৎ শান্তিময় হয়। নতুবা! কেবল মুখের 

কথাতেই ধন্বের সমাপ্তি থাকে, পরমাত্ম! সম্বন্ধে নান! কথ! প্রচলিত হয় মাত্র। 

বিচারের অভাবে মুখে থাকে জ্ঞানের কথা, অস্তরে অজ্ঞানের অন্ধকার । উপদেশ 

অজ্ঞের জন্ত । যাহার জ্ঞান বা! স্বরূপ বোধ হইয়াছে তাহার উপদেশের প্রয়ো- 

জন নাই । তিনি বিচার পুর্ববক স্বাধীন তাবে কার্ধ্য করেন। তাহার কোন 
্ার্থ নাই বলিয়। কর্তব্যাকর্ততবা নাই। তিনি শাস্ত্র গড়ন আর নাই পড়ুন, 

কোন বিষয়ে সংস্কারে আবদ্ধ নহেন। তাহাতে শ্বভাবতঃ জ্ঞান ও সমহৃষ্টি বা 

আত্মদৃষ্টি রহিয়াছে । তিনি জগত্ময় আপন আত্মা ও পরমাত্মার ম্বরূপ জানিয়া 
প্রীতি পুর্বক অশেষ পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার করিয়! জগতের হিতসাঁধন করেন। 

অবৌধগণ ইহার তাব বুঝিতে পারে ন!। | 

যে ব্যক্তি অক্ষর পর্য্যন্ত জানে না এবং যাহার জীব বা ঈশ্বর কোন 
সংস্কার নাই যথার্থ পক্ষে তাহাকে অজ্ঞ বল! যাঁয় না; সে ব্যক্তি যাহ। তাহাই 
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আছে। কিন্তু যিনি সমস্ত ব্রন্গাণ্ডের শান্তর ও বিদ্যা শিখিয়াছেন কিন্তু সর্ব শান্ত 

ও বিদ্যার সার পরমাত্বাতে নিষ্ঠা বাঁ অভেদ-ভাৰ নাই এবং সর্ব জীবে দয়া ও 

সমষ্টি শৃন্, ধাহাতে কেবল বিদ্যাভিমান মাত্র রহিয়াছে, তিনি ঘথার্থ পক্ষে 

অন্ত, মূর্থ। তিনি যতক্ষণ চক্দ্রমা হুর্য)নারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট ভগবানকে 
ধারণ না করিবেন ততক্ষণ ব্রহ্ম বিদ]ারূপিণী জীবাত্মা পরমাত্মায় অভিননতা কোন 

মতেই লাভ করিতে সক্ষম হইবেন ন1) ইহা রর সতা। যেমন বিনা অগ্নি 

গল পদার্থ ভম্ম হয় না, সেইরূপ জোতিঃ বিনা ব্রঙ্গ বা ব্রহ্মবিদা লাভ হয় 

না--ইহা নিশ্চিত। 

তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। যিনি আছেন তাহার শরণাপ্র 

হয়! এই গ্রন্থ আদাত্ত বিচার পুর্বক পাঠ কর। তিনি সকল ভ্রম লয় করিয়। 
জ্ঞাণ দানে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন | 

€ শাস্তিঃ শাগ্তিঃ শাস্তঃ | 
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সত্যলাভের প্রতিবন্ধক । 
মন্ুষোর মধ্যে শাস্ত্র, ধন্ম, ইষ্টদেব উপাঁসনাঁদি বিষয়ে নানা মত প্রচলিত। 

এই সকল মতের পরস্পর বিরোধ হইতে হিংসা, দ্বেষ উৎপন্ন হইয়া জগতকে 
সর্ধতোভাবে পীড়িত করিতেছে । অতএব মন্থুষ্য মাত্রেরই মিথ্যা হইতে 

বাঁছিয়া সত্যকে গ্রহণ করা উচিত। তোমর। মনুষা, চেতন ; তোমীদিগের 

বুদ্ধ আছে। বিচার করিলে অবশ্তই সত্যকে চিনিতে পারিবে । যেমন, 
চক্ষুর গুণ রূপ দর্শন, কর্ণের গুণ শব্দ শ্রবণ, জিহ্বার গুণ রসাস্বাদন, সেই- 
রূপ বু্ধর গুণ সত্য নির্বাচন | যেমন, কোন বাঁঘাত না থাকিলে সম্মুখের 
পদার্থ চক্ষু অবশ্তই গ্রহণ করে, তাহার কোন ব্যতিক্রম হয় না, তেমনি 
ব্যাধাত না থাকিলে বুদ্ধি অবশ্তই সত্যকে গ্রহণ করিবে, তাহার কোন 
বাতিক্রম ঘটিবে, ন1) সত্য গ্রহণের শক্তির নামই বুদ্ধি। তবে ভ্রান্তি 
হয় কেনঃ সংস্কার বশতই ভ্রান্তি ঘটে। কোন ভাব বা পদার্থ বুদ্ধির 
দ্বারা গ্রহণ না করিয়া উহাকে জানিয়াছি এরূপ অভিমান বা ধারণার নাম 
সংস্কার। বুদ্ধিতে পাই আর নাই পাই, পরের মুগ্ধে শুনিয়া কোঁন কথা 
জানিয়াছি বলিয়া যে দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাই সংস্কার । যাহার! প্রীতি পূর্বক 



২ অমুতমাগর | 

সহা জানিতে ইচ্ছুক, তাহার পুর্বসংস্কার ত্যাগ করিলেই সত্যকে প্রাঞ্চ 
হইবেন, ইহাতে কোন ভুল নাই। ধাহাদের সত্যে প্রীতি নাই অর্থাৎ 

যাহারা সত্য কি ইহা শুনিয়। তাহার প্রতি বিমুখ, যাহাদের সত্য সম্বন্ধে 

ওদীন্ত অর্থাৎ সতা ও মিথ্য। যাহা হউক না কেন, ইহাতে আমার কিছুই 
ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, সত্তাকে জানা নিশ্রয়োজন এইরূপ ধারণাযুক্ত এবং যাহার! 
সংস্কারের বশীভূত অর্থাৎ সত্যকে ন! জানিয়া সত্য ইত্যাকার এইরূপ ধারণ 

করে, তাহা কন্মিন কালেও সত্যকে জানিতে পারে না। বুৰিবার স্ববিধার 

জন্ত অপ্রীতি, ওদান্ত ও সংস্কার এই তিনটি সত্যপ্রাপ্তির প্রতিবদ্ধক বলিয়! 
কথিত হইপক্ কিন্তু যথার্থ পক্ষে অপর ছুইটি সংস্কারের অন্তর্গত। কেনন! 
ধাহার সতা উপলপ্ধি হইয়াছে তাহার পক্ষে অপ্রীতি বশতঃ সত্য হইতে 
বিমুখ হওয়া সম্ভব নহে। যাহার সত্যে ওঁদান্ত, তাহার সত্য ব। লাঁভ।- 

লাভ সম্বন্ধে বুদ্ধি পুর্বক কোন ধারণা নাই। সংস্কার বশত; জগৎ ও 

সতা সম্বন্ধে নানা প্রকার ধাব্ণা এবং সেই জন্তই অপ্রীতি ও ওঁদাস্ত। 
অতএব সংস্কারই সত) লাভের প্রতিবন্ধক | সংস্কার লয় হইলেই সত্য 

ভাঁসিবে। কিন্তু সংস্কার বশতঃ যে অভিমান জন্মার তাহ! এরূপ বলবান 

ও দৃঢ় যে তাঁহার লয় সাধন বড় কঠিন। অথচ গপরমাত্মার অর্থাৎ পূর্ণ 
পরত্রহ্ম জ্োিংম্বরূপের অনুগত হইয়। শাস্ত ও ধীরভাৰে বিচার করিলে 

স্থখে সর্তালাভ হয়। 

সংস্কার বশতঃ মনুষ্য জগতে ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে । যে 

ধর্ম বা সম্প্রদ।য়ে নিজের বলিয়া! সংস্ক'র পড়িয়াছে, অভিমান বশতঃ, তাহার 

শ্রেষ্তত! ও যাহার সম্বন্ধে এরূপ সংস্কার নাই তাহার হীনতা প্রচার করিতে 
মানুষ সর্ধদা যত্ববান | ফলে বিদ্বেষ ও হিংসা কর্তৃক সকলেই পীড়িত 

হইতেছে । কিন্তু মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক সভ্যাদত্য বুঝা উচিত। 
পরমেশ্বর, গড, আল্লাহ, ধোদা কি হিংন! দ্বেষ বুদ্ধের জন্ত নানা ধর্ম, সম্প্রদায়, 

ভেখ, শাস্ত্র, ইষ্টদেব স্থষ্ট করিয়াছেন, না, মন্তুষ্গণ নিজ নিজ শ্বার্থ সাধনের 
অন্ ভিন্ন ভিন্ন মত কল্পন!। করিয়। পরস্পর হিংসা দ্বেষ বশতঃ ছুঃখ ভোগ 

করিতেছে ? ছোমাদের মধ্যে ঈশ্বর, ধন্ম প্রভৃতি, য়ে সকল নাম প্রচপিত 
আছে সে গুল কোন্ পদর্থের নাম, তাহা এক কি অনেক? তোমাদের 



সত্যলাঁভের প্রতিবন্ধক । ৩ 

যতদুর বুৰিবার শক্তি ততদুর পর্য্যস্ত বিচার করিয়! দেখ কি সত্য, কি 
মিথ্যা এবং মিথ্যাঁকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। ঃ 

যদ্দি তোমাদিগকে স্বার্থ দিদ্ধির জন্ত কেহ বলে যে, তোমরা মরিয়া ভৃত 

হইয়াছ বা তোমাদের মাতা পিতা অন্ধ হইয়াছেন তাহা! হইলে স্টনিয়াই কি 

তোমর! বিশ্বাস করিব, না, বিচার করিয়৷ দেখিবে যে জীবন থাকিতেও কি 
তোমরা মরিয়া ভূত ও মাতা পিতা দৃষ্টিশক্তি থাকিতেও কি অন্ধ? বুদ্ধি 

থাঁকিতেও বিন! বিচারে বিশ্বাস করা অভীব ছ্ঃখের বিষয়। যখন তোমাদের 
জন্ম হয় নাই তখন এরপ স্ষ্টি দেখ নাই এবং জানিতে না যে তোমরা স্ত্রী বা 

পুরুষ, জ্ঞানী বা মুর্খ, রাজ! বা দরিদ্র--কি ছিলে। ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, 
খোদা, পরমাত্মা কিম্বা ধর্ম প্রভৃতি এক 'কি অনেক: দ্বৈত বা অদ্বৈত, 

জড় বা চেতন, পূর্ণ ব! অপূর্ণ, নিরাকার বা সাকার, নিগুণ বা সগুগ) 

ঈশ্বর, ব্তাঁব বা শুন্য হইতে স্থষ্টি হইয়াছে, কবে কে কাহাকে স্থষ্টি করিল ও 
কবে প্রলয় হইবে, তোমর। ঈশ্বর হইতে ভিন্ন ব! অভিন্ন--এসকল বিষয়ে তখন 
তোমাদিগের কোন জ্ঞান ছিল না। যখন মাতার উদর হইতে ভূমিষ্ঠ হও তখন 
রাজ্য, ধন ব| ইংরাজি, ফার্ষি, সংস্কৃত প্রভৃতি ভাব|, বেদ, বাইবেল, কোরাণ 

পুরাণ প্রতৃতি শাস্ত্র বা অন্ত কোন বিদ্যা সঙ্গে লইয়া জন্মাও নাই । সকলেই 

মূর্খ হইয়া জন্মিয়ছ। পরে ক, খ, গ, ইত্যাদি এক এক অক্ষর কণ্ঠস্থ 
করিয়৷ তবে মৌলবী, পাদরি, পণ্ড প্রভৃতি পদ লাভ হুইয়াছে।"' এখনও 

নিপ্রিত অবস্থায় এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি জ্ঞানী, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরি 
ব| মূর্খ, আমি আছি বা ঈশ্বর আছেন, মামি বা ঈশ্বর জড় কি চেতন, দ্বৈত 
কি অদ্বৈত। জাগ্রহাবস্থ! হইলে সংস্কারান্দারে বোধ কর আমি মৌলবা, 

পণ্ডিত, পাঁদরি, জ্ঞানী ব| মূর্খ। তখন দ্বৈত অদ্বৈত, সাকার নিরাকার, সগুণ 
নিগুণ, জড় চেতন, স্বভাব শুন্য, পুর্ণ অপূর্ণ, প্রতিপন্ন কর ও পরস্পর বিরোধ 

বিতণ্ডা বশতঃ মার ভাব হইতে বঞ্চিত হইয়। সদ! অশান্তি ভোগ কর। সত্যকে 

তোমরা কেহই উপলব্ধি করিতেছ না; যেরূপ সংস্কার পড়িয়াছে তাহাকেই 
সত্য বলিয়া প্রচার করিতেছ। এবং তুচ্ছ স্বার্থ ও আতমান বশতঃ নিজের 

সংস্কার সত্য অপরের সংস্কার মিথ্যা এই ঘোষণা করিয়া! সম্প্রদায় পুষ্টি করিতে 

যত্ববান রহিয়াই। তোমাদের এখন ত জ্ঞানের গর্কে স্বর্গ, মর্ত পাভালে কিছুই 



8 অম্তসাগর। 
অবিদিত বলিয়। বোঁধ হয় না। এমন কি, গর্ধে পরমেশ্বরের সর্বশক্তি পর্যন্ত 

লোপ করিতে সচেষ্ট । কিন্তু সুুপ্তির অবস্থায় তোমাদের কি জ্ঞান থাকে? 

তখন ত কোমরের কাঁপড়ের পর্ম্যস্ত খবর থাকে না। জ্ঞানাভিমানীর1 জাগ্রতা- 

বস্থাতেও জানিতে পারেন না যে কখন্ রোগে শরীর শীর্ণ হইবে ৰা মৃত 
গ্রাণহরণ করিবে । সকলে প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন যে স্ত্রীলোক ও অর্থের লোভে 
কত মহান জ্ঞানী, পণ্ডিত, সাধু; সন্ন্যাসীর পতন হইতেছে। ইহ! দেখিয়। 
অন্ততঃ লক্জার ভয়েও অভিমান খাস্ত হয় না? ঘখন একজন সামান্য 

বাজীকরের কৌশলে লোকের বুদ্ধি ও ইজ্জ্রিয়ের বিভ্রম ঘটিতেছে তখন 
মন্ুযোর কি শক্তি আছে যদ্বারা পরমেশ্বরের অনীম পরাক্রমের সীমা নির্দেশ 

করিতে পারিবে ৪ 
লোকে নিজ নিজ সম্প্রদায় অনুসারে বলেন “পীর, প্যাগন্বর, খষি 

মুনি, অবতারগণ আমাদের নেতা আমাদিগকে সত্য দেখাইয়াছেন।” কিন্ত 

মত্য সম্বন্ধে তাহারা নিজে কি জানেন? সকলেরই নিজ নিজ স্বপ্নকে 

গতা বলিয়। ধারণা হয়, কিন্তু একজনের স্বপ্পে অন্য জনের সতা বলিয়া 

বিশ্বাস হয় না। পীর, প্যাগম্বর প্রভৃতি ধিনি যেরূপ দেখেন বা শুনেন, তিনি 

সেইরূপ প্রকাশ করিয়। যান। কিন্তু পরমেশ্বর নিত্য, তিনি পূর্বাপর একই 

ভাবে,আছেন, তিনিই সত্য স্বরূপ ও তিনিই সত্যের প্রকাশক । 

মনুষ্য বাল্যে বাহ! শুনে, যৌবনে তাহ। বিশ্বাদ করে এবং আমরণ সেই 
হস্কারের দ্বারা সত্যকে ঢাকিয়! রাখে । অদ্বৈতবাদী ও দ্বৈতবাদী, নিরাকার- 

বাদী ও সাকারবাদী, স্বতাববাদী ও শুনাবাদী-সকলেরই নিজের সংস্কার 
সত্য, অপরের সংগ্কার মিথ্যা! বলিয়া ধারণ | এইরূপ অসৎ ধারণার ফলে 

হিংসা দ্বেষের জন্য লোকের দুঃখভোগ হয়; সত্য যেমন তেমনই রহিয়া 

যান। সত্য স্মতঃপ্রকীশ, কাহাকেও প্রকাশ করিতে হয় না, সত্যকে ষে 

চায় সেই পায়। লোকে সত্য চাহে না, এর্জন্যই সত্য ছুর্রভী। অতএব 

সকলে শান্ত ও গম্ভীরভাবে পরমেশ্বরের অনুগত হইয়া সত্য জানিতে প্রবৃত 
হও। যাহা আছে তাহা সত্য, যাহা কেবল দেখায় মাত্র তাহা মিথা! | 

এক পূর্ণপরত্রহ্ম জ্যোত্িম্বরূপ মত্য, ততিনন অপর সমস্তই মিথ্যা। এই 
যে নান! বিচিত্র পদার্থ দেখ। যাইতেছে ইহার! পরস্পর তিন্ন ও পুর্ণক্রহ্ 



শাস্ত্র, ধর্ম ও ইষ্টদেব। ৫ 

ইহাদের হইতে ভিন্ন--এই ভাব মিথ্যা । এবং ইহাদের সকলকে লইয়া 

পূরণব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ পরমেম্বর একই পুরুষ--সর্ধকাঁলে যাহ! তাহাই 
বিরাঁজমান--এই ভাব সত্য । যাহ! সত্য তাহা! সকলের নিকট সত্য, যাহা 

মিথ্যা তাহা সকলের নিকট মিথা!। যাহা এখন সত্য তাহা চিরকাল সত্য, 

যাহ! এখন মিথা ভাহা চিরকালই মিথ্যা । সত্যই কারণ, সুক্ষ, স্থল, নান| 
নাম রূপ ভাবে নানা প্রকারে প্রকাশমান। মিথ্যা প্রকাশ পাইতেই পারে 
না । সকলের মপ্ধো একই সত্য প্রকাশমান দেখিয়া যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ 

যাহাতে সকলেই শাস্তি পায় তাহার জন্য সর্বদাই বত্ব করেন। সত্য বোধ 

বিন! জ্ঞান নাই, জ্ঞান বিন। শাঞ্ডি নাই। 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

চি 

শাস্ত্র, ধর্ম ও ই্উদেব। 
রাজ। প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান ্রীষিয়ান, 

খষ মুনি, মৌলিবী, পাঁদরি, পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষাগণ আপনারা! আঁপনাপন 

মান অপমান, জয় পরায়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশুন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শাস্তচিত্তে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন। 

পরমেশ্বর কাহারও পর নহেন। তবুও তাহাকে কেহ চিনে না। 

তাহাকে ন! চিনিয়া শাস্ত্র, ধম্দম ও ইষ্টদেবতা সম্বন্ধে লৌকে নানা কল্পিত 

মতে আবদ্ধ হইয়ছে। প্রাণ ধারণের অন্ন ও লজ্জা নিবারণের বস্ত্র প্রভৃতি 

তুচ্ছ বিষয়ে সাম্প্রদায়িক নিয়মের বশীভূত হুইয়৷ আপনার স্বাধীনতা হারা- 
ইয়াছে। সকলেই আপনার সম্প্রদায়ের মহত্ব ও অপরের সম্প্রদায়ের হীনতা 

প্রচার করে। যেকল্পিত পথকে আপনার বলিয়া অভিমান জন্মিয়াছে, 

অপরকে বলপুর্ধক সেই পথে আকর্ষণ করিতে সকলেরই প্ররয়াস। যেন 

পরমেশ্বরে তাহাদের এমন কোন স্বত্বাধিকার আছে যে, তাহাদের বিনা 

অনুমতিতে কেহ তাঁহার নিকটবর্তী হইত্ডে পারিবে না। পরমেশ্বর যাহা ছিলেন 

তাহাই আছেন ও তাহাই থাকিবেন | কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে দ্েষ পক্ষপাত ও 

কলহের বাজ রোৌপিত হইয়া রোগ শোর ও পাপরূপ ফলপ্রাপ্তি হইতেছে। 
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নিজে যে অন্ধ ও ভ্রান্ত ইহা ন! বুৰিয়া অপরকে অন্ধ ভাবিয়া চালাইতে 

সকলেই সচেষ্ট। চিকিৎসা! বিদ্যায় অনধিকাঁরী ব্যক্তি রোগীকে আরোগ্য 
করিতে গিয়া! নই করিলে রাজার নিকট দণ্ডিত ও লোকসমাঁজে পরিতাক্ত 

হয়। কিন্তু যাহার। অজ্ঞতা বশতঃ মন্থষের আত্মনাশ ঘটায় তাহাদের 

প্রতি কি পরমেশ্বরের দণ্ড বিধান নাই? জ্ঞানী এ' অভিমান অপেক্ষা, 
মূর্খ এ অভিমান ভাল। | 

অতএব মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, শাস্ত্র, ধর্মম ও 
ইষ্টদ্েৰতা যথার্থতঃ কি। তোমাদেয় ইষ্টদেবতা কে? ষদি তিনি নিরাকার 

নিও হন, তবে তিনি মনোবাণীর অতীত, ইঞ্জিয়ের অগোচর। তীহাতে 
সপ্ন, ন্ুুপ্তি, জাগরণ এ তিন 'অবস্থ| বা বিচারশক্তি নাই। ল্পষ্ট দেখ, 
তামাদের স্ুষুপ্তির অবস্থার সত্যাসত্য কোন জ্ঞানই থাকে না; পরে 

জাগ্রতাবস্থ। ঘটিলে প্রত্যেকে পুর্ব পুর্ব সংস্কার অন্গসারে বোধ ও বাবহার 

করিতে থাক। 

যদ্যপি তোমাদের ইষ্টদেবতা সাকার হন তবে দেখ যে, যিনি নিরাকার 

তিনিই অনাদি কাল তোমাকে লয়! এই প্রতাক্ষ জগত্রূপে প্রকাশিত 
রহিয়াছেন। ইঞ্টীকেই প্রাচীন খধির| বেদাদি শাস্ত্রে বিরাট ভগবান বলিয়া 

বর্ণনা করিয়াছেন। হ্ৃরধ্যনারায়ণ ইহার জান চক্ষু, চন্ত্রমা ইহার মন, আকাশ 

হৃদয় বাঁ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। 

যিনি নিরাকার তিনিই সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার। যিনি 

নিগুগ নিক্কিয় তিনিই সগুণ ও ক্রিয়া স্বরূপ, যিনি বু তিনিই এক। 

ঘিনি এক তিনি অদ্বিতীয় হইয়াও বহু। তাহাতেই জাগ্রতা্দি তিন অবস্থা 

পুনঃ পুনঃ উঠিতেছে ও লয় হইতেছে এবং তিনিই প্র তিন অবস্থা । তিনি 
ভিন্ন অপর কিছুই নাই । 

শান্ত, ধন্খ সম্প্রদায় কিন্বা ভেখ, যদি বস্তুতঃ. থাঁকে তাহা হইলে অবস্থাই 

নিরাকার কিন্বা! সাঁকারের অন্তর্গত হইবে। এছুইয়ের কোনটা হইলেই বন্ধ 

হইতে পারিবে না। নিরাকারে বিতাগ অসম্ভব, সুতরাং শান্ত্রার্দি একই 

হইবে? বছ হইতে পারিবেক না। যাহ! কিছু সাকার তাহা বিরাট ভগবানের 

অঙ্গ গ্রত/ঙ্গ। ইহার অঙ্গাদির ছেদ সম্ভবে না; সর্বকালে একই রহিয়াছে । 
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অঙ্গাদির পরস্পরের ভিতর ভেদ থাকিয়াও নাই। কেনন! ধাহার অঙ্গাদি 

তিনি একই পরুষ। যে পৃথিবী তোমাতে সেই পৃথিবীই অপর সর্বত্র । 
এইরূপ জল প্রভৃতি অন্যান্য তত্ব সম্বন্ধেও প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । দেহ 

মন বুদ্ধি প্রভৃতির মধ্যে যাহাকে ধর ন! কেন এই একইরূপ ঘটিবে, ইহা স্পষ্ট। 

অতএব তোমাদের শান্সাদি যাহা হউক না কেন এক ভিন্ন বহু হইতে পারিবে 

না। যদি বল যে, শান্ত্রাদি জীবাত্মার নাম তাহা হইলেও এক ভিন্ন বন্থ 

নহে। যেহেতু যাঁবতীয় জীবাত্মা এক পরমাত্মারঈ স্বরূপ। যেমন একই 

অগ্নির অসংখ্য স্কুলিঙ্গ। বদি ইহাদের মধ্যে কোনটাই তোমাদের শান্তাদি 

ন! হয় তাহা হইলে শাসন্ত্রাদির অস্তিত্বই নাই। যথার্থ পক্ষে পূর্ণ পরব্রহ্গ 
জোতি্বেরূপ পরমেশ্বরই আমাদের ধর্ম, কর্ম, শান্ত, সম্প্রদায়, গুরু, আত্মা, 
ইষ্টদেবতা। 

এই চরাচর, স্থল, স্থপ্ম, নামরূপ ভগৎ যাহাতে স্থিত আছে ও ধাহাতে 

লয় হয় তিনি পুর্ণপরব্রহ্ধ ইষ্টদেবতা, ঠি'নি বেদ বাইবেল কোরাণাদি 
শান্ত, তিনিই একমাত্র ধর্ম । তাহারই দ্বার জগণ্ ধৃত আছে, তাহারই বুদ্ধি, 
জ্ঞান বা শক্তিরূপ যে জগৎ তাহ: তাহারই বুদ্ধি জ্ঞান বা শক্তির দ্বারা তাহাকে 

ধারণ করে। তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই, ছিলেন না ও হইবেন 

না এবং হইবার সম্তাবন1ও নাঁই। তাগ্রকেই একমাত্র শান্তর, ধর্শশ ও ইষ্টদেবতা 

জানিবে। তিনিই তরঙ্গ) যিনি নানা উপাধি ত্যাগ করিয়! তাহাকে নিরাকার 

সাকার পৃর্ণরূপে ধারণা করেন ও নিশ্ছল, সরলভাবে আপনাকে ও অপর 

সকলকে সর্বপ্রকার কষ্ট হইতে রক্ষা করেন এবং সকলকেই আত্ম! পরমাত্মার 
স্বন্প জানিয়া সকলের হিত সাধনের জন্য বিচার পুর্বক কার্য; করেন তিনিই 

প্রকৃত ধন্ম পথে অগ্রসর হইয়! ত্রদ্ধকে প্রাপ্ত হয়েন। 

এরূপ ভাব গ্রাপ্ত হইলে আর এক ব! বহু ধর্ কল্পনা করিবার প্রয়োজন 

থাকিবে না। তগরন দেখিবে স্বে. পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপই একমাত্র ধর্মম। 

তিনি সমস্ত চরাচরকে ধারণ করিয়া স্বশঃপ্রকাশ স্বয়ং সর্ধকালে বিরাজমান 

আছেন । তিনি জীবমাত্রেরই স্কুল শম্ম ইঞ্জিয়াদি সমান ভাবে গঠিত 
করিয়াছেন। তিনি যে ইন্দ্রিয়ের বে কার্ধা বাঁ ধর্ম নিরূপণ করিয়াছেন 

তাহার দ্বারা সে কার্ধা আপনা হইতে সম্পন্ন হইতেছে-্তাহাতে সে ধর্ 
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কাহারও প্রয়ান বিন। বর্তীইতেছে। ক্ষুধাতৃষ্, ভয়নিপ্রা, স্বপ্ন জাগরণ, 
জন্ম মৃত্যু, কাম ক্রোধ প্রভৃতি জীব মাত্রেরই সমান ভাবে ঘটিতেছে। 
তিনি স্বয়ং জীব মান্ডেই স্কুল, শুক শরীর ইব্জিয়াদিরপে ভাসমান । এই 
বিরাট গ্রব্রদ্ধের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রতাঞ্জকে দেবতা দেবী শক্তি কিন্বা 

ধাতু বলে। যেমন তোমার অঙ্গ প্রতা্গ ইন্জিয়াদি দেবতা দেবী দ্বারা ক্ষুদ্র 
রদ্ধাগুরূপ তোমার শরীরের সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন হইতেছে সেইরূপ পঞ্চতত্ 
ও চন্দ্রমা হু্ধ্য নারায়ণ জ্যো'তীরূপ দেবত| দেবী শক্তির বা ধাতুর দ্বার! 
পরক্রন্মের শরীররূপ জগৎ ব্রম্ধাণ্ডের যাবতীয় কার্য্য সমীধ! হঈততেছে | এবং 
সমূদা় অঙ্গ গ্রত্যঙ্ ইন্জিয়াদি স্থূল হৃঙ্্র শরীর লইয়! যেমন তুমি একই 
পুরুষ সেইরূপ সমুদায় সাকার সমষ্টিও নিরাঁকারকে লইয়! পরমাত্মা একই 

পুরুষ। তিনি বা তুমি নিরাকারে অদৃষ্ত, জ্যোতীরপে দৃশ্তমান। ইহা 
এব সত্য বলিয়া জানিবে । 

ইহা না বুঝিয়া অনেকে “ধর্ধ” এই শব্দকে ধর্ধবস্ত মনে করেন। তাহারা 
বিচার করিয়া দেখেন না যে, যদি শবের নাম ধন্দন হয় তাহা হইলে আকাশ 

সর্ধ প্রকার শবে পরিপূর্ণ রহিয়াছে । এক শব হইতে অন্য শবের বন্ততঃ 

কোন ভেদ নাই ; যাহা ভেদ বলিয়া ভাব তাহা মনের ভাব ব৷ কল্পনা । যদি 

শব্দই ধর্ম বা শাস্ত্র হয় তাহা হইলে সকল ধর্মই এক, কেননা বস্ত পক্ষে 
সকল শব্ই এক | যদি লিখিত অক্ষর সমষ্টি অর্থাৎ কাগজ কালি শান্তর ব ধন্ম 

হয় তাহা হইলে দণ্তরখানার কাগজ কালি মাত্রই শাস্ত্র ব| ধর্ম হইতে পারে। 

যথার্থ পক্ষে ব্রহ্ম কোন শান্ত বা ভাষার অধীন নহেন। তিনি যেমন 
প্রতিদিন স্বপ্ন নুযুপ্তি জাগরণের পর্যযার ক্রমে লয় ও উৎপত্তি করিতেছেন 

তেমনই কোটী কোটা ব্রহ্মা ও কোটা কোটা ভাষা উৎপন্ন করিয়। লয় 
করিতেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন করিতেছেন। তিনি সকল ভাষার ও সকল 
অবস্থার ভাব বুঝেন। আরবি, সংস্কৃত, গ্রীন,-ঠিক্র প্রভৃতি ভাষা! তাহা 

হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহাঁতেই রহিয়াছে ও তাঁহ!তেই লয় হইবে। তবে 

তিনি কি প্রকীরে কোনও ভাবা শব্দ বাঁ শাস্ত্রের অধীন হইবেন? যে 
ভাষায় যে কেহ তাহাকে শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক “স্মরণ ও উপাঁপনা করিবে 

তিনি তাহার ভাব বুঝিয্না; উপাদকের অভাষ্ট সিদ্ধ করিবেন । তাহাতে 
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এরূপ সঙ্কল্প নাই যে সংস্কৃত প্রভৃতি ভাঁষায় ব্যবহারিক ৰা পাঁরমার্থিক কার্ধ্য 

করিলে আমি প্রসন্ন হইয়! কাধ্য সিদ্ধ করিব ও অন্ত ভাষার প্রয়োগ করিলে 
করিব না। তিনি এরূপ বলেন নাই যে, এই ভাবা আমার পবিত্র দেব- 

ভাষা ও অপর ভাষা অপবিত্র আহ্বরিক ভাষা । যে দেশে, যে অবস্থায়, 

যে ভাঁষ! ব্যবহার করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই পবিত্র শাস্ত্রীয় 
দেব ভাষা; যাহা না৷ বুঝিতে পারে শাহাই অশান্ত্রীয় আস্ুুরিক তাঁষ!। 
যে ভাষায় হউক না কেন যে দকল শব প্রয়েঃগ করিলে লোকে ব্রন্ষের 

অভিমুখ হইয়া তীহার ব্যবহারিক ও পারমার্থক কাধ্য স্থখে সম্পন্ন 
করিতে সক্ষম হয় তাহাই শাস্ত্র । যে প্রকারে ব্যবহারিক ও গারমার্থক 

কার্য সম্পন্ন করিলে আপনার ও অপর সকলের, এক কথায় জগতের, 
মঙ্গল সাধিত হয় তাহাই ধন্ম। মূল কথ! এই যে, সাকার নিরাকার, 
চরাচর, স্তরীপুকষ, জীব মাত্রকে লইয়া জ্যোতিঃস্বরূপ অখগ্ডাকারে বিরাজমান, 

তিনিই শাস্ত্র, তিনিই ধন্ন, তিনিই ইষ্টদেতা । সব্ব প্রকার ছেষ, হিংসা, 

সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক স্বাথ্থ পরিত্যাগ পূর্বক গাহাতে নিষ্ঠাবান হইয়! 
জগৎকে মঙগলময় কর, জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল ইহা 'নিশ্চিত জানিবে। 

যাহারা বলেন যে, ধূধাতু হইতে থন্মের উৎপত্তি, ধারণ করেন বলিষ! 

ধণ্টের ধর্ম নাম হইয়াছে, তাহারা বিচার করিয়!। দেখুন যে সে কি গ্রাদার্থ 
যাহার দ্বারা জগৎ ধৃত রহিয়াছে অর্থাৎ ধৃধাতু কি পদার্থ। এই বিরাট 

্রন্মের ধৃধাতু অর্থাৎ বুদ্ধিবা জ্ঞান যে হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ তাহারই দ্বার! 

জগৎ দূত আছে। এই বুদ্ধি, জ্যোতিঃ বা জ্ঞান দ্বারা চেতন হহয়। ব্রন্গাও 

বা পুর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতি; স্বরূপকে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে ধারণ 

করিতে জীব সমর্থ হয়। এই ধৃ-ধাতু বুদ্ধি, জ্ঞান বাঁ জ্যোতিঃ জীবের মস্তক 
হইতে সঞ্কুচিত হইলে জীবের সুযুপ্তির অবস্থা হয়, তখন আর জ্ঞান বা 
বোধাবোবধ থাকে না যে, “আমি আছি ব। তিনি আছেন।” ধৃধাতু বুদ্ধি 

ব! জ্ঞান পুনরায় জীবের মস্তকে ছেদোরূপে উদ্দিত হইলে তবে জ্ঞান বা 

বোধাবোধ হয় যে, "আমি আছি বা তিনি আছেন।” 

জগতের মঙ্গলকারী বিরাট ত্রন্মের ধৃধাতুঃ বুদ্ধি বা জ্ঞান কেবল মাত্র 

জ্ঞানময় জ্যোতিঃ। ইনি স্বয়ং স্বতঃ প্রকাশ কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর, স্ত্রী 
২. 



১০ অমৃতসাগর । 

পুরুষকে লইয়! অসীম, অখণগ্ডাকার পুর্ণরূপে বিরাজমান । ইনি অসীম শক্তির 

দ্বারা ব্রন্মাণ্ডের অন্তরে বাহিরে অসীম কাঁধ্য করিতেছেন। ইহা ছাড়া 

দ্বিতীয় কেহ নাই, ছিলেন না ও হইবার সন্তাবনাও নাই। ইহা গ্রব সত্য। 

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ বোধ না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত জীব 

উষ্াীকে বা আপনাকে নান! প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ধাতু বা জীবাত্মা বলিয়া 
বোধ করে। ইনি দয়াময়, শরণাগতকে জ্ঞান দিয়া মুক্রশ্বরূপ করেন। 

তখন' জীব আপনাকে ও ঈশ্বর, গড, আলাহ, খোদাকে অর্থাৎ পূর্ণ পর 
্র্মকে অভেদে দর্শন করেন) এই অবস্থায় জীব ইহাকে পূর্ণরূপে পরমাত্মা 
বা পরত্রহ্গ ভাবে দর্শন করিয়! চিনিতে পারেন ৷ জীব শ্বয়ং অপনাঁকে কারণ 

রূপে না জানিলে ইঞ্টীকে জীনিতে ব! চিনিতে পারে না। 
ও” শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি | 

পূর্ণ পরমেশ্বর ৷ 
রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার,। ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান গ্রীষ্িয়ান, 

খষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাঁদরি প্রভৃতি মন্ুষগণ, আপনারা আপনাপন 
মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক ত্থার্থের গ্রাতি দৃষ্িশন্ত হইয়া গল্ভীর ও 

শাস্তচিতে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করুন| 

যাহারা পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানেন, তাহার! প্রায় সকলেই শ্বীকাঁর 
করেন যে, তিনি পরিপূর্ণ, সর্বশক্তিমান, জগতের একমাত্র স্থাষ্ট, লয় ও নির্বাহ 

কর্তা । অথচ তাহাদের মধ্যে পরমেশ্বর দ্বৈত কি অদ্বৈত, তিনি সাকার কি 

নিরাকার, সগুণ কি নিগুপ, তিনি কি প্রকারে জগতের উৎপত্তি করিয়াছেন 
ও জগতের কার্ধাই বা কি প্রকারে নির্ধাহ করিতেছেন, এই সকল বিষয় 
লইয়া পরম্পর ঘোরতর বিবাদ চলিতেছে । বিবাদ হইতে, উৎপন্ন দ্েষ 

হিংসা, অশান্তি, দুঃখ ও অমঙ্গলে লোকে পীড়িত ও দিখিদিক্ শূন্ত হইয়াছে । 
অতএব বিচার পূর্বক পরমেশ্বরের সত্য ভাব জান! ও জানিয়া প্রীতি ও শ্রদ্ধা- 
পূর্বক তাহ! ধারণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তব্য) তিনিই এক মাত্র সত্য, 

ধর্ম ও সর্ব মঙ্গলের আলয়। তাহাকে পাইলেই জগণ্ মলময় হয়। 



পূর্ণ পরমেশ্বর । ১১ 

"পরমেশ্বর পরিপূর্ণ” এই বাক্যের যথার্থ তাৎপর্ধ্য কি, প্রথমতঃ এইটি 
বুঝা আবশ্তক। পরমেশ্বর সাকার ও নিরাকার নানা নাম রগ, গুণ ক্রিয়া 
ওজীব এই সকলকে আত্মসাৎ করিয়! এক, অদ্বিতীয়, নিরংশক, অনন্ত । 

নতুবা ইহাদ্দের মধ্যে একটিকেও পরিত্যাগ করিয়া! পরমেশ্বর গ্রড্, আল্লাহ, 
খোদা, পরত্রক্ম কখনই পরিপূর্ণ হইতে পারে না] এই দৃশ্তমান সাকার 
জগৎ অর্থাৎ পৃথিবী। জলঃ অগ্নি, বায়ু, আকাশ, তারকা, বিদ্যুৎ, চন্দ্রা, 

শুর্ধ্যনারায়ণ এবং চেতন জীব প্রভৃতি সগুণ উপাধি ও নিরাকার 
নিণ্তণ গুণাতীত স্বরূপ ব্রহ্ম এতছুতয়কে লইয়া পরমেশ্বর জ্যোতিংস্বরূপ 
বিরাট পুরুষ পরিপূর্ণ, পর্বশক্তিমান, এক এবং অদ্ভিতীয়। এই মহাসমুদ্রব 

মহাকাশবৎ, অখণ্ড এক সত্তার ভিতরে সেই বা অন্ত কোন প্রকার দ্বিতীয় 
সত্ত। থাকিবার স্থান নাই। 

এই বিরাট ব্রহ্ম অনাদ্দিকাল স্বতঃ প্রকাশ । হহারই অঙ্গ প্রত্যন্নকে 
দেব দেবী, শিবের অষ্ট মুত্তি ও অষ্ট প্রক্কৃতি বলে। সমস্ত অবতার খষি মুনি 

ওলিয়! পীর প্যাগন্থর, চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, স্থুল হুচ্্ম শরীর ইহা! হইতে উৎপন্ন 
হইয়া ইহাতে লয় হইতেছে ও বর্তমানে ইহাতেই স্থিত ,আছে। ইহারই 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শক্তি আদির দ্বারা অনস্ত আকাশ পরিপূর্ণ রহিয়াছে । তিল মাত্র 

স্থান নাই যাহাতে তিনি নাই বা অপর কোন বস্ত আছে ব| থাকিতে গারে। 
যেমন এই পৃথিবীর মধ্যে দ্বিতীয় পৃথিবী রাখিতে চাহিলে রাখিতে পারিবে 
না) এই পৃথিবীকে সরাইয়! দিলে তবে দ্বিতীয়কে রাখিতে পারিবে । এই 
আকাশে নিরাঁকার সাকার অসীম অখগ্ডাঁকার একই বিরাট পুরুষ চরাচরকে 
লয়! সর্ধকালে স্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছেন। এই পুর্ণ সর্ধশক্ঞমান বিরাট 
পুরুষের মধ্যে দ্বিতীয় পুর্ণ ও সর্বশক্তিমান থাকিতে পারে না। ইহাকে, 
স্থানান্তরিত করিয়া তবে কল্লিত দ্বিতীয়কে সেই স্থানে স্থাপ্লিতি কুরিজে ধারিকো 5 

ইহার চরণ পৃথিবীণহইতে সমস্ত "চরাচর সী পুরযেন। হাড় মাংস. নারী লন, 
হইতে সকলের রুনা ডু অগ্নি হইতে সমন নীরের, 'ভুধা লিগীসা, 

আহার গুরিপাকু, ও বাক্য উচ্চারণ, শক্তি, ই্ঠুর গাছ বাঙুইতে 

জীবের বাস প্রেস চলিতে ধার মুত্র” আ ক্লা্ট'হইস্ে, সম নর, 
করার গুনিতেছে; ইহার মন, চন্্রম! জ্যোতিঃ দ্বারা জীব মাত্রেই মনোরপে 



১২ অম্ুতসাগর । 

আত্মপর বোঁধ করিতেছে ও সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে, এই বিরাট পুরুষের 
জ্ঞাননেত্র হুর্ধ্য নারায়ণ মস্তকে চেতন হইয়। সং অসতের বিচার করিতেছেন 

ও নেত্র দ্বারে রূপ ব্রহ্ধাণ্ড দেখিতেছেন। অনন্ত ব্রন্মাণ্ড ইহারই অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ, এইরূপ লোকে বলে ও শাস্ত্রের বর্ণনা । 

যদি অপর কোন পূর্ণ থাকেন তবে তিনি কি এই পূর্ণ বিরাট পুরুষকে 
লইয়া, না, ছাড়িয়া পূর্ণ ই যদি ইহাকে লইয়া তিনি পূর্ণ ও সর্বশক্তিমান 

হন তাহা হইলে তাহার এক অংশ ইহা হইতে অতিরিক্ত | যদি ইহাকে 

ছাঁড়িয়! তিনি পূর্ণ ও দর্ধশক্তিমীন হন তাহ! হইলে তাহার সর্বাংশই 

ইহা হইতে অতিরিক্ত । এখন বিচার করিয়। দেখ, সেই অতিরিক্ত 

কোথায় আছে ওকি বস্তু । যাহা কিছু, যে কোন স্থানে বা কোন 

কালে আছে তাহারই সমষ্টির নাম “বিরাট ব পূর্ণ ব্রহ্ম” কলিত শব 
মাত্র । উনি যাহা তাহাই পর্বকাঁলে বিরাজমান | ইহার অতিরিক্ত 

ভাবনা মনের কল্পনা মাত্র, বস্ত নহে। জগতের মাত পিতা আত্মা 

গুরু এই বিরাট পুরুষ হইতে সমস্ত চরাঁচর স্ত্রী পুরুষের স্থুল সুক্ষ শরীর 
হইয়াছে । 

দৃষ্টান্ত স্থলে য্যপি একটা বুক্ষকে পরিপূর্ণ সর্বাগুণুক্ত বল, তাহা হইলে 

শাখা, প্রশাখা, মূল, গুঁড়ি, ফল, ফুল প্রভৃতি বৃক্ষের অঙ্গ ও তাহার মিষ্টতা, 

কটুত প্রভৃতি গুণকে সেই বৃক্ষের অন্তর্গত অর্থাৎ সেই বৃক্ষের সহিত 

এক ও অভিন্ন করিয়া! বলা হয়। ইহাদের মধ্যে একটীকেও ছাড়িয়া দিলে 

বৃক্ষকে পরিপূর্ণ ও সর্বগুণযুক্ত বল! যাইতে পারে না, তাহাতে বৃক্ষের অঙ্গহানি 

হয়। সেইরূপ চেতনাচেতন জগৎ, নাম রূপ, গুণ শক্তি প্রভৃতি সাকার 

সগ্ডণ ও নিরাকার নিগুণকে লইয়া পরমেশ্বর পরিপূর্ণ, এক, অদ্বিতীয়, 
সর্ধশক্তিমান। জগতের কোন অঙ্গ, গুণ ব|! শক্তি ছাড়িয়া দিলে পরমেশ্বর 

ভাব অঙ্গহীন ও অবথার্থ হয়। এ নিমিত্ত সাঁকারকে ছাড়িয়া নিরাকার 

বা নিরাকারকে ছাড়িয়! সাকার পরিপূর্ণ হইতে পারেন না । 
স্বরূপ ভাবাপন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি নিরাকার নিণ্ড?, সাকার দগুণ, ছ্বৈত 

অদ্বৈত, চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে একই পুরুষকে সর্বাবস্থায় 

দেখেন। এই ভাবাপন্ন ব্যক্তিতে সত্য প্রকাশিত বলিয়া সকল সম্প্র- 
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দায়েরই সত্যপ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহাতে সর্ধকালে নির্বিরোধ, নিরুপদ্রব ভাব 

দর্শন করেন। 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ। 

' স্বরূপ ও উপাধি । 
রাজা প্রজা, বাঁদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান গ্রীষ্িয়ান, 

খধি মুনি, পঞ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনারা, আপনাপন 

মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশৃগ্ভ হইয়া গম্ভীর ও 
শান্তচিত্ে বিচার পূর্বক সার ভাৰ গ্রহণ করুনু। 

যে যাহা তাহাই তাহার স্বরূপ। কোন দ্র! বা জ্ঞাতার নিকট যে 

বাহ! বলিয়৷ প্রকাশিত হয় তাহাই তাহার উপাধি। একের স্বরূপ কখনই 

অপরের নিকট বিদ্বিত হয় না) অপরের নিকট যাহ! বিদিত হয় তাহা 

উপাঁধি। যতক্ষণ এক এবং অপর এই তাৰ থাকে ততক্ষণ স্বরূপ ভাব 

অপ্রকাশিত থাকে । এক এবং অপর ভাব লয় হইয়া যে পুর্ণ অখণ্ড ভাব 

তাহাই স্বরূপ ভাব। পুর্ণ ও স্বরূপ এই ছুই শব্ষে কেবল ভাষার ভেদ 

মাত্র, ভাবের ভেদ তিল মাত্রও নাই। অজ্ঞানাচ্ছন্ন মন্ষ্য যথার্থ ভাব 

না বুঝিয়া কেহ সাকার সগুণকে পরমাত্মা বা পরমেশ্বরের ম্বরূপ * কল্পনা! 

করিয়! তদনুযারী ধারণ ও উপদেশ করে। যাহারা সাকার সগুণকে হ্বন্নপ 

বলে তাহারা নিরাকার নিগুণকে বলে সাকারের ভাব মাত্র, অবস্ত। 

ভগবান ষে সাকার সগুণ তাহার অঙ্গের ছটার নাম নিরাকার ত্রদ্ধ- 
তাহাদের এই মত। নিরাকারবাদী বলেন যে, ইহা ভূল। কেনন! যাহা 

নষ্ট হইলে বস্ত নষ্ট হয় তাহাই স্বরূপ; বস্তু ভাবেরই অন্ত নাম স্বরূপ 
ভাব। যাহাদিগকে লইয়! সাকার তাহাদের মধ্যে সকল গুলি বা কোনওটী 
নষ্ট হইলে বত্ত বা সত! নষ্ট 'হয় না। পৃথিবী নষ্ট হইলে জলাদি সাকার 
রহিয়া যায়। জল নই হইলে পৃথিব্যার্দি সাকার অবশিষ্ট থাকে। এবং 

নিরাকার হইতে সাকার প্রকাশমান হইয়া স্থষ্টি হয়। অতএব সাকার 

নষ্ট হইলে বস্ত নষ্ট হয় নাঁ-ইহা স্প্ট। তবে সাকার কি প্রকারে 



রি অমৃতসাগ্রর | 
স্বরূপ হইতে পারে, নিরাকারই স্বরূপ । কিন্ত নিরাকারবাদী বিচার 
করিয়া দেখেন না যে, সমষ্টি সাকার বিনষ্ট হইলে যাহাকে অবশিষ্ট বলিয়া 

কল্পনা করিতেছেন তাহাকে কাহাঁর তুলনায় নিরাকার বলিবেন? যদি 

কোনরূপ আকার না থাকে তাহা হইলে কি প্রকারে নিরাকার অর্থাৎ 

আকারের অভাব বল! সঙ্গত হয়। যদ্দি বলেন সাকার 'নষ্ট হইলে, বলিবার 

গ্রয়োজন না থাকায়, নিরাকার শবের প্রয়োগ নষ্ট হয়) কিন্ত নিরাকার 
বস্ত থাকিব যায় এবং স্থষ্টির পূর্বেও সেই নিরাকার বন্ত ছিল। সেই 
বস্তই নিত্য অর্থাৎ সর্ধকালেই একইর.প তাহাতে কোন পরিবর্তন নাই। 

কিন্ত নিরাকারবাদী' ইহা দেখেন না যে, যদি নিরাকারকে নিত্য অপরি: 
বর্তনীয় বলা! হয় তাহ। হইলে স্থাষ্টির পুর্ববন্তী সেই অপরিবর্তনীয় নিরাকার 
বস্তুতে স্ষ্টিকূপ পরিবর্তন ঘটা অসম্ভব। অপরন্ধ, সাকার ও নিরাকার, 

সগডণ ও নিগুণ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভীবাপন্ন। এজন্ত নিরাকার হইতে 
সাকার ব| সাকার হইতে নিরাকার অঘটনীয়। যদি বল নিরাকার শ্য়ং 

সাকাররূপে প্রকাশিত ব| সাকার ভাব ধারণ করেন--তাহাও যুক্তিবিরুদ্ধ, 

কেনন! নিরাকারের .সাকারভাব প্রাপ্তি ও ধ্বংস বা নষ্ট হওয়া একই বথা। 

যে যাহা তাহার বিপরীত ভাব প্রাপ্রিই তাহার বিনাশ। যদ্দি বল, 

নিরাকারে এমন শক্তি আছে যে সাকার হইলেও তাহার ধ্বংস হয় না, 

তাহা হইলে সুক্মভাবে বিচার করিয়। দেখ যে, নিরাকারে শক্তি ও বস্তর 

বিভেদ কে বোধ করিবে? নিরাকার যে মনোবাণীর অতীত, ইহা সর্ধবাদি- 

সম্মত। নিরাকার আছে এই মাত্র তোমরা বলিতে পার। নিরাকার 

যে কি ব| কেমন তাহা বোঁধ করিতে বা বলিতে কেহই সক্ষম নহছে। 

যাহার সম্বন্ধেকি বা কেমন এ প্রশ্নের উন্নর সম্ভবে তাহা নিরাকার 

হইতেই পারে না। নিরাঁকারে বস্ত ও শত্বি কল্পনা করিবার আর একটী 

বিদ্ধ আছে। কার্ধ্য থাকিলেই শক্তিকে অনুমান 'ব।সধারণ। করা যায়। কার্ধ্য 

ন! থাকিলে শক্তি আছে বা নাই এইরূপ সন্দেহ পর্যন্ত উঠে না| নিরাকারে 

কার্ধ্য নাই কেনন! পরিবর্তন বিন! কার্ধ্য নাই। নিরাকারবাদীর, মতে, 

নিরাকার বস্ত অপরিবর্তনীয় অতএব নিরাকারে কারি 'নাই। তবে কিন পা 

পিয়া দ্ ও শক্তি করুনী করিত
ে? 19 দি 7 উদ চি হও 3, 
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আরও দেখ, তুমি যে নিরাকার সম্বন্ধে বিচার করিতেছ, তুমি নিজে 
সাকার কি নিরাকার ? যদি তুমি নিরাকার হও তবে তোমার দ্বারা বিচার 
কার্য কিরূপে সম্ভব হইতে পারে। পূর্বেই দেখিয়া নিরাঁকারে কার্ধ্য 

নাই। বিচাঁরও কার্ধয, তবে কি রূপে নিরাকারে বিচার থাকিবে ? 

তুমি সাকার হইলে নিরাকারের সহিত তোমার কি মন্বন্ধ? এ সম্বন্ধের 
নাম অভাব। অর্থাৎ তুমি যাহা নিরাকার শ্াহা নহে; তোমাতে যাহ! 
আছে নিরাকারে তাহা নাই এবং নিরাকারে এমন কিছুই নাই যাহ 

তোমাতে আছে । তুমি যাহা কিছু অন্থভব করিতেছ তাহার কিছুই নিরাকারে 
নাই। যাহা নিরাকার তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না! অতএব 
নিরাকার সম্বন্ধে যাহা বলিবে বা যাহা অনুভব করিবে 'তাহ।৷ নিরাকীরের 
অনুরূপ হইবে না। যে উক্তি ও ধারণা যাহার সম্বন্ধে উক্তি ও ধারণ তাহার 

অনুরূপ না হয় সে উক্তি ও ধারণ মিথ্য। ব1 কল্পনা । যেমন অগ্নিকে বরফ 

বলিয়া উক্তি বা শীতল বলিয়! ধারণ! মিথা! বাঁ কল্পনা মাত্র। তুমি নিজের 
বোঁধ অনুসারেই বলিয়া থাক যে কোন বস্তু আছে বা কোন বস নাই। অস্তি 

ও নাস্তি নিজের বোধ অনুসারে বল! হয়? কিন্তু তোমার যাহা কিছু 

বোধ হয় তাহা হইতে নিরাকার ভিন্ন) নিরাকার সম্বন্ধে তোমার কোন 

বোধাবোধ নাই । অতএব নিরাকার আছে এই বে বলিতেছ ইহাও কল্পনা 
মাত্র। কেননা! যখন তোমার নিরাকার ভাব অর্থাৎ সুপ্তি ঘটে তখন 
তোমার এজ্ঞান থাকে না যে, নিরাকার আছি ব। নিরাকার আছে। 

যদি বল, নিরাঁকার নিগুপ বোধের অতীত নহেন ৷ আমিই সেই নিরাকার 
নিগুণ। “আমি আছি” এ জ্ঞান অযত্বলব্ধ, ব্বতঃসিদ্ধ। অথচ, আমি অপর 

কাহারও ব1! আমার নিজের জ্ঞানের বিষয় নহি। “আমি আছি” এ জ্ঞানকে 

ভিত্তি করিয়া তবে অন্ত জ্ঞান উদয় হইতেছে। জ্ঞানের বিষয়রূপে আমি 

বর্তাই না। যদ্দিম্মামি আমার *বা অন্টের জ্ঞানের বিষয় হই তাহা হইলে 

আমার সেই দ্ঞাতা আমাকে জানিবার পূর্বেই জাঁনিতেছেন যে, সেই 
জ্ঞাতা আছেন অর্থাৎ আমাকে জানিবার পূর্বে তাহার “আমি আছি” এই 
জ্ঞান আছে। যতই “আমাকে” জানিতে চেষ্টা করিবে ততই “আমি* 

জ্ঞানের হাত হুইতে পিচ্ছলাই তাহারই মুলে থাকিতেছি। অতএব 
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“আমি আছি” এ জ্ঞান শ্বতঃসিদ্ধ) আমি জ্ঞানের বিষয় নহি। এদিকে 

সাকারের মধ্যে এমন কিছুই নাই যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে । আমি কিন্ত 

জ্ঞানের বিষয় নহি অতএব সাকার নহি । এখানে বিচার করিয়া দেখ, যদি 

“আমি” নিরাকার নিগুণ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানের পাত্র-:এমন হয় তাহা 

হইলে স্ুযুপ্তিতে ও জন্মের পুর্বে এবং মুত্র পরে তাহার ভাবাস্তর 
ঘটিতেছে কেন? মৃত্যুর পরের কথ! যেন তুমি জান না, কিন্তু জন্মের 
পূর্বে যদ্দি “আমি” এই ভাবই থাকিত তাহা হইলে তৎকালের কথাও 
স্মরণ থাকিত। ক্িস্তু তাহা যখন নাই তখন কি প্রকারে পরিবর্তনশ্রীল 
£আমি” কে অপরিবর্তনীয় নিরাকার ৰলিবে? প্রত্যক্ষ দেখ, তুমি বিচারকর্তা 
যখন স্ুযুপ্তিতে নিরাকার ভাবাপন্ন/হও তখন তোমাতে বিচার প্রভৃতি কার্ধ্য 

থাকে না এবং তোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি তোমার সহিত লয় হইয়া 
অভিন্ন ভাবে থাঁকে। পরে, জাগ্রতে ।তুমি সাকার ভাবে প্রকাশমান হইলে 
তোমার সহিত তোমার সমস্ত গুণ, ক্রিয়া, শক্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ 

পায়। অতএব তুমি কিরূপে নিরাকার হইতে পার? যদি বলতুমি সাকার 
তাহা হইলে বুঝিয়া দেখ যে, তোমার যখন সুষুক্তিতে নিরাকার অবস্থ। ঘটে 
তখন ভূমি ত আর সাকার থাক না। যদি তুমি সাকার হইতে তাহা হইলে 
নিরধকর অবস্থা ঘটিলে তোমার সম্পুর্ণ বিনাশ ঘটিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখিতেছ 

ষে নিরাকার নিপুণ সুযুণ্থির ভাব হইতে প্রতিদিন তুমি সাকার সগ্ুণ ভাবে 
গ্রকাশিত হইতেছ। নিগুণ সুষুপ্তিতে বিনষ্ট হইলে তুমি আর সাকার সণুধ 
ভাবে প্রকাশিত হইতে না) তবে তুমি কিরূপে সাকার হইতে .পার? তুমি যে 
বস্ত বা পুরুষ তাহ স্বরূপতঃ সাকার নিরাকার হইতে অতীত--যাহ! তাহাই। 

জাগ্রীতে সাকারভাবে ও নুযুপ্তিতে নিরাকাঁরভাবে তুমি একই ব্যক্তি রহিয়াছ। 

তুমি সাকার নহ, নিরাকার নহ। সাকার হইলে নিরাকারে বিনষ্ট 
হইতে :এবং নিরাকার হইলে সাকারে বিনষ্ট-হইতে। ছুই পরম্পর বিরুদ্ধ 
অবস্থাতেই একই ব্যক্তি সমান ভাবে থাকিতে নাঁ। শ্বর্ূপতঃ তুমি যে কি 
বা কেমন, আছ বা নাই, তাহা বাক্যের দ্বারা প্রকাশ করা অসাধ্য। অথচ 
তোমাকে ছাঁড়িয়। তোমার রূপ, গুণ, অবস্থা ক্রিয়া, শক্তির অস্তিত্বই নাই। 
তুমিই এ সকল ভাবে প্রকাশমাঁন। এই প্রকার বুভাবে তোমার বে 
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প্রকাশ তাহা এক একটী উপাধি । অপরে তোমাকে এই "ভাবে দেখে: 

এবং অপরের দৃষ্টিতে তুমি আপনাকে এ ভাবে দেখিয়! থাক। কিন্ত 'থার্থ 
দৃষ্টিতে দেখিবে যে সর্ব উপাঁধিকে লইয়া! তুমি বাক্য মনের অতীত, যাহা 
তাহাই--কি বা কেমন বলিবার ব1 চিস্তা করিবার উপায় নাই। ইহা 

জানাইবার জন্ত পুর্ণ বা ম্বরূপ অথব! উহার সমান অর্থবাচক অন্তান্ত শব্ধ 
কল্পিত হইয়াছে । যদ্দি তুমি ভিন্ন জগতে দ্বিতীয় ব্যক্তি না থাকে তাহা 
হইলে তোমাকে পুর্ণ অপূর্ণ, শ্বরূপ উপাধি বা অন্ত কোন রূপে নির্দেশ 
করিবার জন্ত তোমার নিজের কোন প্রয়োজন থাকে না। তোমার যে নির্দেশ- 

রহিত ভাঁৰ তাহ! অপরকে জানাইবার জনা স্বরূপ এই শব্দ কল্পনা করিবাঁর 
প্রয়োজন হয় | নতুবা স্বরূপ কল্পনার কোন প্রুয়াজন থাকেনা । 

এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জগতে মিথা! সকলের নিকট মিথা। ! সত্য সকলের 
নিকট সত্য। সতা এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই | সতাই কারণ সুক্ষ স্থৃল 

;রাচরকে লইয়! নানা নামরূপে বিস্তারমান আছেন। ইহাকেই সকলে 
ঈশ্বর বা পরমাত্বা বলেন। ম্বব্ধপে ইহাতে নিরাকার, সাকার, নিগুণ, 

গুণ, দ্বৈত, অদ্বৈত, জীব, ঈশ্বর। আল্লাহ খোদা, পরমেশ্বর, ব্রহ্ম, পরক্রহ্ম, 
গুরু, মাতা, পিতা, আত্ম! পরমাআ, ব্যঙি সমষ্টি, মিথ্যা সত্যি ইতাদি নাম 

পর নাই, ইনি য়াহা তাহাই আছেন। কিন্তু উপাধি ভেদে নিরাকার 

নাকার, নিগুণ সগুণ, জীব ঈশ্বর, দ্বৈত অদৈত, মাতা পিতা, গুরু, শাত্মা | 
'রমাত্বা, ব্রহ্ম ইত্যাদি নাম শব বলিতে ও মানিতেই হইবে৷ যাহারা মুখে 
বলেন যে, “ইহ! মানি ন।”, তীহাদ্িগের বুঝ। উচিত যে, তাহারাও 

বাহ! তাহাই আছেন। তবে তীহাদিগের নিজ নিজ প্রচলিত মান্তস্চক 

কল্পিত নাম ও উপাধি ধরিয়া না ডাকিলে মনে কষ্ট হয় কেন? ইহা ত 

পকলেই বুঝেন । মাতা পিতা! পরমাত্মা! ও জীবাত্মা সম্বন্ধে এইরূপ বুবিয়! 
গীতি পূর্বক সাদরে যোগ্য নাম ধরিয়! ভাকিতে হয় । 

মাতা পিতার'পী স্বতঃপ্রকাশ পরমাত্া নিরাকার, সাকীর, বিরাট 

জ্যোতিঃশ্বরূপ অনাদিকাঁল হইতে বিরাজমান । এই ওকার বিরাট পুরুষ 

জোতিঃম্বরূপ মাতা পিতা! হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, পীর প্যাগন্বর, 
মিশুত্ীষ্ট খষি মুনি, অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইঞ্াতেই লয় হইতেছেন 

তত 
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এবং পুনরায় - ই। হইতে উৎপন্ন হন। ইনি সর্ধকালে যাহা তাহাই 

বিরাজমান আঁছেন। এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিংস্বরূপ মাতা পিতা 

নিরাকার নিগুণ অরৃশ্ঠভাবে আছেন এবং ইনিই জগৎ চরাচরকে লইয়া 
সাকার বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপে প্রকাশমীন আছেন। 

এই বিরাট ব্রদ্ষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙগরূপী পৃথিব্যা্দি সপ্ত ধাতু হইতে 
যে প্রকারে তোমাদের স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রের স্থূল হুক্্ম শরীর উৎপন্ন হঈয়াছে 
তাহা পৃর্ধেই দেখিয়াছ এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই ইহ! দেখিতেছেন ও কখনই 
অস্বীকার করিবেন না। উহার সাঁর ভাব বুঝিয়। বিরাট জোতিংম্বরূপ 

গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাগত হও। জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও 
পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! সকলের উপকার কর! জ্ঞানী পুরুষের স্বাভাবিক 

প্রবৃত্তি । যাহার বিরাট পুরুষ পরমাত্মাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছে তাহার জীব 

মাত্রেই দয়! বা সমদৃষ্টি আছে। যাহার জীব মাত্রে সমযৃষ্টি আছে তাহার 

বিরাট পুরুষ পরম্' মাত। পিতাতে নিষ্ঠা ভক্তি আছেন ধাহার জীব 
মাত্রেই দয়া নাই তাহার পরমাত্ব মাত! পিতাতে। নিষ্ঠঠ ভন্ি নাই । উহা 

ধরব সত্য। 
তোমর! কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক বিরাট পুরুষ 

পরমাত্বা! মঙ্গলমর় তোমাদিগকে প্রমানন্দে রাঁখিবেন উহাতে কোনও সংশয় 

করিও না । 

ও শাত্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 
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রাজ! প্রজা, লাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, গ্রীষ্টিয়ান, খষি মুনি 
মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষাগণ আপনার! আপনাপন মান অপমান 

জয় পরাজয়, সামাজিক স্থার্থের প্রতি দৃষ্টশুন্ত হইয়া গম্ভীর ও 
শাস্তচিত্তে সারভাৰ গ্রহণ করুন | 

পাকার নিরাকার লইয়। মন্থুযোর মধ্যে থর বিবাদ ও অশান্তির কারণ 
ইইয়াছে'.. ধিনি বলেন সাঁকারকে মানি তিনি সর্ধদা নিরাকারের নিন্দা ও 
অপমান করিতেছেন নিরাকারবাদী সেইরূপ সাকার বিদ্বেষী। অথচ 

উভয়েই বলেন যে, পরমেশ্বর পুর্ণ ও সব্বশক্তিমান। অতএব উভয়েরই 
বৃঝিয়া দেখা উচিত যে, নিরাকার ব্রঙ্গকে ছাড়য়া সাকার ব্রহ্ম পূর্ণ ও 

সব্বশক্তিমান হইতে পারেন না! এবং নিরাকার ব্রহ্মও সাকার ব্রঙ্ধকে ছাড়িরা 

পূর্ণ ও সর্ধশক্রিমান হইতে পারেন না-_-উভয় ব্যষ্টি, একদ্দেশী হইয়া পড়েন। 
উভয় দলেয় মধ্যে কাহারও পুর্ণ ভাবে উপাসন হয় না, অঙ্রহীন হয়। 

নিরাকার সাকার বস্ত নহে, বস্তর ভাব মাত্রা উভয় ভাবে চন্লা্পকে 

নয়া পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুব, সর্বশক্তিমান সর্বকালে 

বিরাজমান আছেন। অতএব সাকার ব্রঙ্গের নিন্দায় নিরাকারের নিন্দা 

এবং নিরাকার ব্রন্দের নিন্ধায় সাকারের নিন্দা] এবং আপন উষ্ট দেবতার 

নিন্দা বশতঃ নিন্দুকের অধঃপাঁত অবশ্থস্তাবী | উভয় সম্প্রদায়ের লোকেই বুঝিয়া 

দেখ, বে মাতা পিতা হইতে তোমরা উৎপন্ন হইয়াছ সেই মাত| পিতাকে 
যদাপি চক্ষের সম্মুখে কীল দেখাও তাহা হইলে কি চক্ষু মাত্রে তাহারা 

ক্রোধাথিত হন 'বা স্থল স্থক্্' সমস্ত অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ লইয়া ক্রোধাথিত হন? 
এ৭ং যদ্দি তাহাদের চক্ষের সম্মুখে জোড়হাতে নমস্কার কর শাহ! হইলে কি চক্ষু 

মাত্রে প্রসন্ন হন, না, সমষ্টি শরীরের সহিত প্রসন্ন হইয়া তোমাদের হিত চিন্তা 

করেন ? যদি তোমার মাতা পিতা অন্ধ হন তাহাদের কর্ণে কটুক্তি করিলে 
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তাহারা কি শুধু কর্ণদ্ধারে ক্রোধাথ্থিত হন? পক্ষান্তরে মিষ্ট বাক্যে প্রশংস! 
করিলে তাহার! সমষ্টি শরীর লইয়াই প্রসন্ন হন। যন্দি তোমার মাতা পিতা! অন্ধ 
বধির হন তাহ! হইলে তাঁহাদ্দিগের নাসিকার দ্বারে লঙ্কা মরীচের ধ"য়া দিলে সমস্ত 
শরীর লইয়াই (ক্রাধাঞ্চিত হন। যদি চন্দনের ধৃ'য়! দাও তাহা হইলে শুধু নাসিকা 
দ্বারে নহে সমস্ত শরীর লইয়াই প্রসন্ন হইবেন । 

তোমর! পুত্র কন্তারূগী ; মাত। পিতারূপী নিরাকার সাকার পুর্ণপরক্রহ্ম 
জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ । স্থ্য্যনারাঁণ তাহার জ্ঞান নেত্র সেই নেত্রের 

সম্মুখে যদ্যপি তোমর! পুত্র কন্তারূপী স্ত্রী পুরুষ শ্রদ্ধ' ভক্তি পূর্বক নমস্কার বা! 
স্বণ! বিদ্বেষা্দি অপমান কর কিন্ত তাহার কর্ণ যে আকাশ তাহাতে প্রার্থনা 

বানিন্দা কর অথবা তাহার প্রাণ বায়ু তাহাতে দুর্গন্ধ বা স্থগন্ধ সংযুক্ত 

কর তাহা হইলে তিনি কি এক এক অঙ্গের দ্বার! প্রসন্ন বা ক্রোধাঞ্িত 

হইবেন, না, নিরাকার সাকার সমষ্টি | লইয়া! প্রসন্ন বা ক্রোধান্বিত হইবেন 

এবং তদমুসারে মঙ্গল বা অমঙ্গল করিবেন ? জ্ঞানী ব্যক্তি ইহা জানেন যে, 

তিনি নিরাকার সাকার উভয় ভাব লইয়া পুর্ণ ভাবেই মঙ্গল বা অমঙ্গল 

করেন। 

এইরূপ সকল* বিষয়ে বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করিয়! উভয় 

সম্প্রদায়ের এবং সাধারণতঃ মনুষ্য মাত্রেরই ব্যবহারিক ও পরমাধিক কাধ্য 

সম্পন্ত কুরা উচিত, নচেও তোমরা নিজেই নিজের অমঙ্গলের হেতু হইয়া 
দাড়াইতেছ। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিত | 



দ্বৈত ও অদৈত। 
রাজ! প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্টিয়ান, 

খষি মুনি, পণ্ডিত মৌলবী পাদরি প্রভৃতি মপুষ/গণ আপনারা আপনাপন 

মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশৃন্ত হুইয়৷ বিচার 
পুব্বক সার ভাব গ্রহণ করুন৷ 

অজ্ঞানবশতঃ জ্যোঙিংম্বরূপ বিরাট ব্রঙ্গের পূর্ণ ভাব গ্রহণে অসমর্থ হইয়া 
লোকে দ্বৈত অদ্বৈত ছু্ঠটী পরস্পর বিরুদ্ধ মত কল্পনা করিয়াছেন । দ্বৈত 

মতে ঈশ্বর ও জীব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু, কোন কালেই এক ভইতে পারে না। 
ঈশ্বর পুর্ণ, জীব অপূর্ণ, ঈশ্বর সর্ধববাপী, জীব ক্ষুদ্র । ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশ্কিমান, 

জীব অন্পজ্ঞ অন্পশক্তিমান । অদ্বৈত মতে জীব ও ঈশ্বর স্বরূপতঃ একই । 

জীব ও ঈশ্বরের মধো যে ভেদ ভানিতেছে তাহা অজ্ঞানের কাধ্য। সম্যক 

বিচারের দ্বারা অজ্ঞানের লয় হইয়া জ্ঞানোধয় হইলে দ্বৈত ভাব নষ্ট হইয়৷ 

অদ্বৈত ভাবের উদয় হয়। উভয় মতের লোঁকেই পুর্ণ জ্যোতিঃম্বরূপ 

গরু মাতা পিতা! আত্মার শ্বরূপ ভাব হতে বিমুখ স্বরূপত্তঃ ইনি 
সাকার নিরাকার, মগুণ নিগুণ, দ্বৈভ অদ্বৈত, স্ত্রী পুরুষ, জড় চেতন, 

চরাচরকে লইয়া যাহা তাহাই | ইহাতে এ ভাব নাছ যে, আমি এক বা 

ব্ছু। যখন সমন্তই ইনি তখন নিজেকে এক বলিয়া কাহাকে পরিত্যাগ 

করিবেন এবং নিজেকে বনু বলিয়া কাহাকে গ্রহণ করিবেন? যখন ইনি 

ভিন্ন অপর অস্তিত্বই নাই তখন ইহাতে গণনার প্রবৃত্তি অসম্ভব । গণনার 
প্রবৃত্তি না থাকিলে এক, ছুষ্ট বা বু সংখ্যা কি প্রকারে থাকিতে পারে? 

যেখানে ছুই হইবার সম্ভাবনা নাই সেখানে একও নাই। গণনা করিবার 
প্রয়োজন থাকিলে গণনার আরন্ভে এক বলিয্না সংখ্যা নির্ধারণ করিতে হয়। 

কিন্ত গণনার প্রয়োজন ন। থাকিলে এক বলিয়া নির্ধারণ করিবারও প্রয়োজন 

থাকে না। ইনি একও নহেন, দুইও নহেন, বনুও নহেন--ইনি যাহা তাহাই । 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন দুর্বল জীবের কল্যাণার্থে শান্বাদিতে ইহীর ন্বন্ধে দ্বৈত, 

অছৈত প্রত্ৃতি ভাব কল্পিত হইয়াছে! উদ্দেগ্ত এই যে, দ্বৈত ভাবেই হউক 
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আঁর অধৈত ভাবেই হউক উপাসন! করিয়। ইহার স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত হইলেন 
জীব কৃতার্থ হইবে এবং যথার্থ সতাভাব বুঝিবে । কিন্তু লোকে না নিরাকার 

নিগুণ অদ্বৈত, না, সাকার ছ্ৈত ভাবে তাঁহার উপাসনা করিতেছে । কেবল 
শব্দার্থ, তর্ক, বিতর্ক, বাদ বিষস্বার্দে জড়িত হইয়া! দ্বৈতবাদী ও অছৈতবাদী উভয় 

পক্ষই ইষ্টভ্রষ্ট হইতেছে ও জগতে অমঙ্গল বিস্তার করিতেছে । ইহার প্রতি 
লক্ষ্য রাখিয়া এ দুইয়ের কোন একভাবে ভক্তি পূর্বক উপাসনা করিলে ইনি 
পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন--ইহা প্ব সত্য। 

জ্ঞান ভক্তিহীন মন্তুধাকে অদ্বৈত উপদেশ করিলে তাহার মভিমান বৃদ্ধি 
পাইয়! বিরাট জ্যোতিংম্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্ম হইতে তাহাকে অধিকতর 

বিমুখ করে। অবোধ ব্যক্তির এইকপ স্বভাব যে, তাহাকে যদ্যপি বল, রাজা 

ও মাত! পিতার সহিত তোমার কোন প্রভেদ নাই, ভীব দৃষ্টিতে সকলই এক, 

শাহ। হইলে তাহার রাজা বা মাতা পিতার আজ্ঞা পালনে যত্ব থাকে না। সে 

বাক্তি উচ্ছ জল, নিয়মশন্ত হইয়া জগতে নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হয়। 

লোকের উপাসনাদি কার্ধ্ে প্রবৃত্ত হইবার হেতু তিন, প্রীতি, লোভ ও ভয়। 

প্রীতি পূর্বক নিঃস্বার্থভাবে বাবহারিক ও পারমাথিক কার্যে পরমাত্বার জ্ঞানবান 

গুক্তগণ প্রবৃত্ত হন।' জগতে ইহাদের সংখ্যা অধিক নহে। অধিকাংশ লোকে 

অনিষ্টের ভয়ে ব! ইষ্টের লোৌভে উপাসনা! করে । এই শ্রেণীর উপাসকদ্িগের 

কল)ঃণের জন্ত দ্বেত ভাব কল্িত হইয়াছে । উপাঁসককে উপাস্ত হইতে ভিন্ন 
বলিয়া না ধরিলে লোভ ও ভয়ের স্থল থাকে না । যাহারা ভপাস্তকে আপনার 

গুরু মাতা পিতা আত্ম! ভাবে দেখেন তীহাঁদের কি ব্যবহারিক কি উপাসন! 

কোন কার্ধ্েই প্রীতিভঙ্গ হয় না। তাহার তাবৎ জগৎকে আপনার ও পরমাত্মার 

স্বরূপ জ্ঞানে কায়মনোবাক্যে জগতের হিতসাধন করেন। তাহাদের সর্বদ! 

নিরুপত্রব, শাম্তিময় ভাবে অবস্থিতি । কাহারও সহিত তাহাদের বিরোধ থাকে 

না; সকলকেই দেখেন যে, আপন আত্মা । যাঁহাদের এরূপ ভাব ন! হয় এবং 

কেবল মুখে “শিবোইহং সচ্চিদানন্দোহ্হং,” “অহ ্রহ্ধান্থি” গরস্ূতি বাক্য বলেন 

ও ধাহার! মতামত লইয়! জগতে বিরোধ ও কলহ উৎপন্ন করেন তাহাদের কোন 

কালে পরিত্রাণ নাই । শান্ত ও সরল চিত্তে দ্বৈত বা অদ্বৈত ভাবে পূর্ণ জ্যোতিঃ 
স্বরূপ গুরু মাতা গিত৷ আত্মার উপাসনা করিলে জীব ব্যবহার ও পরমার্থ বিষয়ে 
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রুৃতার্থ হইয় পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন । তোমরা নিশ্চিন্ত মনে 

পূর্ণ পর্রন্ম জ্যোতিম্বঃরূপ গুরু মাত! পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়! ভাক্তি ও 

প্রীতি পূর্বক তাহার উপাসনা ও সর্বজীবে দয়া কর তিনি মঙ্গলময় সর্ব 
বিষষে তোমাদিগের মঙ্গল সাধন করিবেন । 

ও শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিত। 

জড় ও চেতন। 

৩ (3৬০ ডু 

রাজা গ্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান, খষি মুনি 

মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মন্ুযুগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান 
জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রাণি দৃষ্টিশৃন্ত হইয়! গম্ভীর ও 

শাস্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ করুন । 

আস্তিক্য বুদ্ধি যুক্ত অনেকেই মুখে বলেন যে, এক পুর্ণ 'র্বশক্তিমান চেতন 

ব্যতীত দ্বিতীয়, কেহই সসাকাঁশে নাই এবং হওয়া সম্ভব নহে | অথচ পুর্ণ ভাব 

গ্রহণে অসমর্থ হইয়া উহ! বুঝিতে পারেন ন| মে, নিরাকার সাঁকাঁর মঙ্গলমুয় একই 
বিরাট পুরুষ চন্দ্রম! হর্যানারায়ণ জ্যোতিহম্বরূপ চরাচরকে লইয়া অনাদি কাল 

হইতে নিত্য ম্বতঃপ্রকাশ বিরাঁজমান্ আছেন এবং নিরাকার ও সাকারের ভেদ 

কল্পনা! করিয়া পরস্পর হিস! হেষে যন্ত্রণা ভোগ করেন । নিরাকাঁরবাদী সাকার- 

বাদীকে দ্বণ! করিয়া জড়োপাঁসক বলেন ও সাকারবাদী নিরাকারবাদীকে নীরস, 

শুক, জ্ঞানাঁভিমানী বলিয়া হেয় করেন! এই উভয় সম্প্রদায়ের মধাবন্থী আর 
এক সম্প্রদায়ের লোকে নিরাকারে জগৎ হইতে ভিন্ন জ্ঞানাদি সর্বশক্তি আরোপ 

করিয়! মনুষ্োর অনুরূপ এক গ্লুকষকে ঈশ্বর, গড, খোদা প্রভৃতি নাম দিয়! 
উপাসনা করেন। ইন্ীরা অন্ত &ই সম্প্রদায়ের মধ্যে শাস্তি স্থাপনা করা দুরে 

থাকুক, এক দলকে শৃন্ঠোপাসক ও অন্ত দলকে জড়োপাপক জ্ঞানে সর্ধত্র 

বিবাদের অগ্নি জীলেন। কা'হার নাম জড় ও ক'হার নাম চেতন তাহার যথার্থ 
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ধারণা হইলে সমস্ত ভ্রান্তি বিবাদ বিষস্বাদ, অক্পীতি লয় হইয়! জগৎ শীস্তিময় 
হইবে । অতএব মনুষ্য মাত্রেই শাস্ত ও গম্ভীর চিত্তে বিচার পূর্বক চেতন! কি 
পদার্থ উত্তমরূপে চিনিয়া পরমানন্দে কাঁলযাপন কর । | 

বিচার না করিয়া আপাত দৃষ্টিতে অথব। পরের মুখে শুনিয়া কোন বিষয়ে 
ধারণা করা উচিত নহে। সকলেরই বুদ্ধি আছে বিচার পূর্বক সত্যকে নির্ণয় 

করিয়া ধারণ কর। নতুবা! তোমার কাঁণ কাকে লইয়া গিয়াছে এই কথ! 
পরের মুখে শুনিলে কাণে হাত না দিয় কাকের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া বুদ্ধিমান 

জীবের অনুপযুক্ত | সাকার সমষ্টি বা! নিরাকার জড়কি চেতন এ বিষয়ে 
কোনও সিদ্ধান্তে আসিবার পূর্বে বিচার করিয়া দেখ, তুমি নিজে জড় কি 

চেতন। যদি বল জ$ তরে জড়ের ত কোন বোধাবোধ বা বিচারশক্তি নাই। 

যেমন সুযুপ্তির অবস্থায় তুমি জড় থাক, কোন জ্ঞান ব! চেতন! থাকে ন1। 
কিন্ত তোমার জ্ঞান ও বিচারশক্তি অর্থাৎ চেতনা রহিয়াছে । যদ্দি বল তুমি 

চেতন, তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, চেতন কি পদার্থ ? পুর্ববেই দেখিয়াছ 

যে, বস্তর ছইটা মাত্র ভাব--নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ। এততিন্ন বন্ত 

নাই ও হইতে পারে না। এখন দেখ, চেতনা সাকার কি নিরাকার ! 

যদি বল আমি নিরাকার চৈতন্ত, তাহা হইলে বিচার করিয়। দেখ, নিরাকার 

্রন্গে জ্ঞান, অজ্ঞান, বিজ্ঞান, জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি প্রভৃতি কোন অবস্থাই 

নাই | * বূদি বল যে, জাগ্রতাবস্থায় আমি নিরাকরি, তাহা হইলে বিচার পুর্ববক 

প্রথমেই দেখ, জাগ্রতাঁবস্থায় তোমাতে যে ভ্রাস্তি বা অজ্ঞান ভাসিতেছে তাহ 

কি নিরাকার ব্রন্মের ? আরও দেখ তুমিত জাগ্রতাবস্থায় নিরাকার বর্তমান 
আছ, পরে স্বপ্রাবস্থায়ও কি তুমি নিরাকার এবং সুযুপ্তিতেও কি তুমি নিরা- 

কার? যদ্দি তাহা হয়, তবে নিরাকার কয়টা ? নিরাকার এক ভিন্ন দ্বিতীয় 

নাই এবং তাহাতে কোঁনও অবস্থার পরিবর্তন ঘটিতে পারে ন।। যিনি নিরা- 
কার তিনি নিগুপ মনোবাণীর অতীত ও ভ্ঞানাতীত। তাহাতে বোধাবোধ, 

চেতনাঁচেতন, বিচারশক্তি নাই । যেরূপ তোর্মার স্ুযুপ্তর অবস্থায় ঘটে । 

যখন “আমি আছি” এ জ্ঞান থাকে না, তখন বিচাঁরাদি কি প্রকারে সম্ভবে ? 

কিন্ত তোমাতে চেতনাচেতন ভাব আছে ও তিন অবস্থা প্রতাহ ঘটিতেছে, 

ইহাত নিশ্চয় জানিতেছ ৷ যদি বল, যিনি নিরাকার চৈতন্ত তিনি অবস্থা ও 
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রূপান্তর েদে স্কুল হুষ্ম কারণ, জাগ্রত স্বপ্র স্থযুঞ্চিতে একই ভাবে বিরাঁজমান | 

তাহা হইলে সাকার নিরাকার, ভেদাভেদ সকলই নিরস্ত হয়! . কেননা তাহা 

হইলে দীড়ায় এই যে, জড় ও চেতন, সাকার ও নিরা কার প্রভৃতি সর্ধ বিশেষণ 

বিবর্জিত একই ব্যক্তি রূপ, গুণ ও অবস্থাভেদে জড়, চেতন প্রভৃতি ভাবে 

গ্রকাশমান হইয়াও যাহ! তাহাই বহিয়াছেন। এরূপ ধারণা ভইলে কোন 

প্রকার বিবাদের স্থল থাকে না; তাহা হইলে প্রয়োজন অনুসারে এই জগতের 

যাঠাতে ষে কার্্ের উপযোগী যে শক্তি রহিয়াছে তাহার দ্বার! সেঈ কার্য সম্পন্ন 

করিয়া জীব পরমানন্দে জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে পারে। 

যদ্দি বল, “আমি নিরাকার চৈতন্য, নিক্ষিয় ; আমার আভাস অর্থাৎ ভায়া 

এই দেহে থাকিয়া সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন। নুযুগ্ত কাল সেই ছায়ার 

লয় হয় বলিয়া কোন কার্ধয থাকে না । আমি সুযুগ্তি প্রভৃতি তিন অবস্থাতে 

একই ভাবে রহিয়াছি।” কিন্তু একই ভাবে থাকা বলিলে যেজ্ঞান বুঝায় 

হাহা সুযুপ্তিতে থাকে না? এরূপ বিচার করিয়া যে জ্ঞান বা অবস্থা উদ্দিত 

হয় তাহাঃই নাম তুরীয় মর্থাৎ এ তিন অবস্থার সহিত তুলনায় তাহাই চতুর্থ 
অবস্থা বণিয়! শাস্ত্রািতে কল্পিত হইয়াংছ। এখন ধিচার করিয়! দেখ, “মনি 

নিরাকার নিগুণ চৈতন্থ তাহা? ছায়া ব। আভাস কিরূপে* দস্ভবে ! এবং 
তাহার দ্বার! কার্য হওয়৷ আরও অসম্ভব; বিশেষতঃ জড়ের তুলনায় চেতন। 

তুলনা নিরাঁকারে ' ঘটিতেই পারে না। যেছুক্ঈ বা ততোধিক পদার্থকে মন,ব| 
ইঞ্জিয়ের দ্বারা গ্রহণ করা যায় তাহাদেরই মধ্যে তুলনা কর! যায়। নিরাকার 

নিগুণ, বীহাকে মনের দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, তাহার সম্বন্ধে তুলনা অতুলন! 
নাই । তিনি গ্বয়ং জগতে চেতন অচেতন উভয় ভাবে বিরাজমান । ভীবৰ 

নিজে চেংন বলিয়া তাহার নিকট অচেতন! অপেক্ষা চেতনা শ্রিয়। সাকার 

নিরাকার, চেতনাঁচেতন ভাবের অতীত যে বন্ত, তাহাতে প্রীতি স্থাপনার জন্তই 

শান্ত্রে তীহাকে চেতনা বলিয়! আত্মভাবে উপাঁসন! করিবার বিধি আছে। 

যদ্দি বল, যে পার্থ চেতন (যাহীকে “আমি” বলিতেছি) তাহা জীবদেছেই 
রহিয়াছে, অন্থত্র নাই । তাছ! হইলে বিচার করিয়া! দেখ যে, স্ত্রীপুরুষ হইতে 

উৎপন্ন ও জড় অগ্নলা্দির দ্বার পরিপুষ্ট যে দেহ তাহাতে চেতনা কোথা হইতে 

আসল? যদি বলজগতের বহিতূতি প্রর্দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা হইলে 
৪ 
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চেতনের জগতে আগমন তোমাকে প্রমাণ করিতে হইবে । তুমি কি চেতনাকে 
জগতে আমিতে দেখিয়াছ কিন্বা গুনিয়াছ যে অপর কেহ দেখিয়াছে? বদি 

বল, আমি বা কেহ না দেখিলেও ইহাঁর প্রমাণের অভাব নাই । কেননা বছ 

পূর্বে এক সময় এ ব্রদ্মাণ্ড অচেতন ছিল এবং এখন ইহাতে চেতন জীব রহি- 
য়াছে। অতএব হয় জগতের সমুদ্বায় বা কোন পদার্থের পরিথতি ব! অব- 

স্থাস্তর ঘটিয়৷ চেতন! উৎপন্ন হইরাঁছে নতুবা চেতন! অন্যত্র হইতে আসিয়াছে । 
কিন্ত যখন জগতের প্রীত্যেক ও সমুদয় পদার্থই জড় তখন তাহার কোন 

প্রকার অবস্থাস্তর বা পরিণতিতে সম্পূর্ণ বিপরীত যে চেতন! তাহা উৎপন্ন হইতে 
পারে না। সুতরাং এ সিদ্ধান্ত স্থির যে, জগতের বহিভূ্তি প্রদেশ হইতেই 
চেতনা আসিয়াছিল। অনস্তর সেই চেতন! হইতেই ভিন্ন ভিন্ন চেতন জীবের 

প্রবাহ চলিতেছে -এইহাই তোমার অভিমত | এখানে বিচার করিয়! দেখ যে, 

চেতনা নাই অথচ চেতন বাহারের উপযোগী স্থিতিশীল দেহ কেহ কখন দেখি- 

য়াছকিনা? যদি ন! দেখিয়া! থাক তাহ! হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, 
যাহাকে অচেতন পদার্থ বল তাহাতেই তখন চেতন! আসিয়া অবস্থিতি করিয়া- 

ছিলেন। যদি অচেতন প্রদবার্থ এক কালে চেতনের বাসোপষোগী ছিল এমন 

হয় তাহ! হইলে সনে উপযোগিতা এখন নাই কেন? কি জন্য এখন যত্র তত্র 
অচেতন পদীর্থে চেতনার বিকাশ নাই ঃ কেন এখন চেতন অচেতন ছুই ভিন্ন 

প্রকার পদার্থ রহিয়াছে? আরও দেখ, অন্টত্র হইতে চেতন! আসিয়াছে 
বলিলে অন্বস্থা! দোষ ঘটে। যে স্থান হইতে চেতনা আসিয়াছে সেস্থানে 
কোথ। হইতে আসিল? অন্থাত্র হইতে ? সে অন্থত্রে কোথা হইতে আমল? 

এইরূপে চেতনের আবির্ভাব অনির্দিষ্ট থাঁকিয়! যায়। প্রথমেই “জানি না” 
বলিলে যে ফল ইহাতেও সেই ফল। 

এই নকল কথা আলোচন। করিয়! যদি বল ষে, চেতন! বা আমি সাকার, 

অনাদ্িকাল সাকারের মধ্যে বর্তমান, তাহা হইলে প্রথমেই দেখ যে, সেই 

সাকার চেতন! অর্থাৎ “তুমি” স্থুযুপ্ততে অচেতন নিরাকার ভাব প্রাপ্ত হইতেছে 
এবং জাগ্রতে পুনরায় সাকার চেতন ভাব আসিতেছে । ইহা হইতে স্পষ্টই 

দেখ, তুমি যে বস্ত তাহ! সাকার, নিরাকার, জড় চেতন হইতে অতীত--হড় ও 

চেতন সেই বস্তর তাঁব। নতুধা চেতনের অচেতন ও অচেতনের চেতন ভাব 
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প্রাপ্তি বিনাশের নামান্তর মাত্র। যাহা উভয় ভাবের অতীত তাহারই উভয় 
ভাবে প্রকাশ সম্ভবে। যে তুমি সাকার সেই তুমি নিরাকার, যে তুমি চেতন 

সেই তুমি জড়। যদি তুমি সাকার হও তাহা হইলে আরও দেখ যে, পৃথিবী, 
জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, হ্ুর্য্যনারায়ণ এই সপ্ত ধাতু ব। প্রক্কৃতি 
জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষের স্থল, শৃপ্্ম শরীর | এই সাঁকার নিরাকার বিরাট 

জ্যোতিঃম্বরূপ তোমাদদিগের সহিত চেতনাঁচেতন চরাচর জগৎকে লইয়া সর্বব- 
কালে বিরাজমান। তুমিকি ইহার কোন একটী অঙ্গনা সমষ্টি সাকার? 
যদ্দি ৰবলতুমি সমষ্টি, তাহা হইলে যখন তোমার স্ুযুপ্তির অবস্থা! ঘটে, তখন 
স্থল শরীর বিরাট ত পড়ির! থাকে ও প্রাণবায়ু চলিতে থাকে । কিন্তু তাহা 
সত্বেও কেন চেতনাচেতন ভাব থাকে না? জাগ্রত ও সুযুপ্তির মধ্যে এক 

গ্রভেদ এই যে, স্ুযুগ্তিতে চক্ষের জ্যোঁতিঃ থাকে না ও শরীর জ্ঞানশন্ত ভয়। 
এখন বুঝিয়৷ দেখ চেতনা কে? বাহার উপস্থিতিতে তুমি চেন ভাবে সমুদাঁয় 

কা্ধ্য কর এবং ধাহার অনুপস্থিতিতে তুমি সুষুপ্তিকালে অচেতন ভাবাপন্ন হও, 
তিনিই চেতনা । কিন্তু তিনি কে? যদি বল, “জানি না,” তাহ! হইলে 

স্পষ্টই দেখ, যখন তুমি আপনাতেই চেতনাকে জান ন! বা চিন না, তখন 
জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষে চেতনা আছে কি নাই, ইহা কি প্রকারে 
নির্ঘয় করিতে 'সক্ষম হইবে? এই জন্ঞই তোমরা! জ্ঞানান্ধ হইয়! 
ুপ্ীভূত চৈতন্তত্বরূপ 'ঘিনি, ধাহার তেজোময় চেতনায় তোমরা, ভীব 
মাত্রই চেতন রহিয়াছ, ধাহার চেতন শক্তির সঙ্কোচে তোমরা সুষুপ্তিতে 

অচেতন থাক, সেই পুঞ্জীভূত চৈতম্ত। তেজোময় জ্যোতিঃস্ববূপকে 
জড় বল। 

প্রত্যক্ষ দেখ, জগতে চেতনাচেতন ভাব পরিবর্তনের সাধারণ নিয়ম 

কি? আকাশে জ্যোতির প্রকাঁশেই অচেতন ভাবাপন্ন সুষুপ্ত জীবের 

চেতন জাগ্রত অবস্থ! ঘটে। সুষুপ্তির অবস্থাতে তুমি ত অচেতন থাক, 

কোন গুণ বাঁ শক্তি থাকে না) পরে জাগ্রত হইয়া সর্বপ্রকার কার্য 
কর। ন্ুযুণ্তির অবস্থা হইতে জাগ্রত অবস্থা হওয়া রূপ যে পরিবর্তন 

তাহা কাহার ব। কি শক্তির কাধ্যট তোমার ত নুযুপ্তির অবস্থায় কোন 

শক্তি থাকে না অথচ বিন শক্তিতে কাধ্য হয় না। এদিকে দেখিতেছ 
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যে জ্যোতির প্রকাশে সাধারণতঃ জীব মাত্রের চেতনা হয়। ইহা 

দেখিয়াও কি বুঝিতেছ না যে, জ্যোতিঃ হইতেই তোমার চেতন! 1 

যে সকল বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্তে আপাততঃ পূর্বোক্ত সাধারণ নিয়মের 
ব্যতিক্রম বলিয়া মনে হয় তাহার বিচার যথাস্থানে হইতেছে । 

যদি বল, আমি একটী অঙ্গ, তাহা! হইলে তুমি কোনটা? পৃথিবী, 
জণ বা বায়ু অথবা জ্যোতিঃ? যদি বল তুমি পৃথিবী, তাহ! হইলে তুমি 

হাড় মাংস প্রভৃতি মাত্র। যদি বল তুমি জল, তাহা হইলে তুমি কেবল 

রক্ত রস নাড়ী। যর্দ বল তুমি অগ্নি, তাহা হইলে অগ্নির দ্বারা ক্ষুধা 

পিপাসা লাগিতেছে মাত্র। যদ্দি বল তুমি প্রাণ বাযু তাহা হলে 

প্রাণবায়ু সত্বেও স্ুযুগ্চিতে তুমি অচেতন থাক কেন? যদি বল তুমি 

জ্যোতিঃ, তাহ! হইলে শ্বীকার করা হুইল যে জ্োতিই চেতন এবং এই 
স্থানেই বিচার সমাঞ্চ হইল । 

ঠোমার নিজের জ্ঞান হইতেছে না যে, কাহার গুণের প্রকাশে বোধ 

হইতেছে যে, “আমি আছি” এবং সুৎগুতে কাহার গুণের অন্ভাবে তোমার 

বোধাবোধ থাকে না, নিঁঙ্রয় থাক! অথচ পূর্ণ পরত্রহ্ম সর্বশক্তিমান চৈতন্ত 
সর্ধত্র বিরাজমাম আছেন, ইহা শ্বীকার করিয়াও এদিকে জ্যোতংম্বরূপ 
চেতন পুরুষকে জড় তাবনা কর। তোমার এ বোধ নাই যে, যে পুরুষ 

অন্তরে চৈতন্য তিনিই বাহিরে জ্ঞান জ্যোঠিঃ তেজোরূপে প্রকাশমান থাকিয়া 

বাহিরের গ্রকাশগুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্মাণড দর্শন করাইতেছেন ও অন্তরে 

চেতন গুণ দ্বারা বৌধ করাঈতেছেন যে “আমি আছি” । তিনি যখন 

বাহিরের সেই প্রকাশ গুণ সঙ্কোচ করিতেছেন তখন রূপ দর্শন করিতে 

পারিতেছ না । কিন্তু অন্ধকার ঘরেও তুমি চেতন পুরুষ থাক ও বোধ কর 

যে, “আমি আছি”। এই চেঙন গুণ ব! শক্তির সঙ্কোচ করিয়া, যখন 
তিনি নিরাকার নিগুগ কারণরূপে স্থিত হনু,। তখন তোমার স্ুুণ্তির 

অবস্থা ব| নিক্ষিয় ভাবোদয় হয়, সমস্ত বার্বহার সমাপ্ত থাকে। স্ুযুণ্তিতে 
স্থল শরীর রক্ষার নিমিত্ত পরমাত্মাঁ শরীরে কেবল প্রাণশক্তি রাখেন। 
তন্বীরা রক্ত চলাচল হয়, নতুবা রক্ত ভমিয়! স্থল শরীর গচিয়া যাইবে। 

যেরূপ শরীষার তৈলে আচার থাঁকিলে পচে না সেইরূপ প্রাগবায়ু বহমান 
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থাকিতে শরীর নষ্ট হয় না। এনিমিত পরমাত্মা স্থল শরীরে আমরণকাল 

প্রাণশক্তি রাখেন। এই শক্তির সক্কোচ ঘটিলে শরীরের মৃতাবস্থা হয়। মৃত্যু 

ও লুষুগ্তির মধ্যে এইমাত্র ভেদ যে সুষুপ্তিতে প্রাণশক্তি থাকে, মৃত্যুতে 

থাকে না। যেরূপ অগ্নি বর্তমানে তাহার সমুদয় ক্রিয়া বর্তমান থাকে, 
অগ্নিনির্ববাণের সহিত তাহার সমস্ত ক্রিয়া কারণে স্থিত হয়, সেইরূপ জীবাত্মার 
বর্তমানে সমস্ত ক্রিয়। হয় ও করিতেছ? জীবাত্মার নির্বাণে সমস্ত ক্রিয়া 
কারণে স্থিত হইবে ও স্ুুযুপ্তির অবস্থায় এখনও হইতেছে। 

যেমন সিপাহিদিগের মধ্যে পাহারা বদলি, তেমনি শরীরের মধ্যে যে 
্রহ্মশক্তি অসংখ্য প্রকার কার্য করিতেছেন তাহার পচুদয় শক্তিকেই পর্যায়- 

ক্রমে বিশ্রাম দেওয়া হয়। স্ববুপ্তির অবস্থট় প্রাণশক্তিকেও বিশ্রাম দেওয়া 
হয়। এজন্য দক্ষিণে প্রাণ চাঁললে বামে চলে না এবং বামে চলিলে দক্ষিণে 
চলে না। বামের প্রাণ চক্জমা জ্যোতিঃ, দক্ষিণের প্রাণ হ্থ্্যনারায়ণ। এই 

দুই জেযোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুক্রষকে বৈষ্ণবগণ যুগলরূপ ও তান্ত্রিকগণ 

প্রকৃতিপুরুষ বলিয়া থাকেন; কিন্ত লোকে অভ্ঞানবশতঃ চিনে না যে, 

এই ছুই কাহার নাম 1 অজ্ঞানবশতঃ তোমরা আপনাকে অন্তরে চেতন 

বলিয়। স্বীধাঁর কর কিন্ত তেজোন্ূপ জ্যোতিঃ বলিয় স্বীকার কর না এবং 

বাহিরের যে'ন্জোরূপ জ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ দেখিতেছ তাহাকে প্রকাশ বলিয়। 

স্বীকার কর কিন্ত চেতন ক্ঞানন্বরূপ বলিয়া শ্বীকারকর না। জোমাদিগের 
মধ্যে এই প্রভেদ আছে বলিয়! কষ্ট ভোগ করিতেছ। যিগি ভিতরে চেতন- 

রূপ তিনিই বাহিরে তেজোময় জ্যোতিংন্বরূপ প্রকাশমান: যিনি বাহিরে 

তেজোময় শ্রকাশমান, তিনিই অন্তরে চেতনারূপে রহিয়াছেন। যিনি 

অন্তরে তিনিই বাহিরে, এই দুইয়ের মধ্যে কোন শ্রভেদ নাই। যাহার 

এরূপ অবস্থাযোধ আছে তাহারই জ্ঞান আছে, ধীহার জ্ঞান আছে তাহার 

শাস্তি আছে । যাহার বস্ত বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই 

তাহার শাস্তি নাই। ূ্ 
এতদূর বিচার করিয়াও তোমার মনে এই এক শঙ্কা রহিয়াছে যে যদি 

জ্োঁতি ও চেতন একই পদার্থ তাহা! হইলে বাহিরে জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলেই 

জীবদেহে চেতনার প্রকাশ হইবে এমং জ্যোতির অগ্রকাশ হইলেই দেহেও 



৩ অম্ৃতসাগর | 
চেতনার অপ্রকাশ ঘটিবে। কখন কুত্রাঁপি ইহার অধুমাঁত্র অনাথ! ঘটিৰে না। 
কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা! যাইতেছে মেঘাচ্ছন্ন অমাবন্তার রাত্রে গতীর অন্ধকার 

গুহার মধ্যেও জীব চেতন ভাবে “আমি আছি” বোধ করিতেছে । জ্যোতির 

অন্ত মাত্রেই সকল প্রাণী নিজ্রিত হইতেছে ন| এবং উদয়ের পরে ও 

পূর্বেই কত প্রাণী জাগ্রত হইতেছে । কোন কোন দেশে জ্যোতির ছয় 
মাস ব্যাপী অনুদয় ও সেই পরিমাণ কাঁল উদয় কিন্ত সে দেশে জীবের 

ছয় মাস নিদ্রা ও ছয় মাস জাগরণ ত হয় না। অতএব জ্যেতিকে চেতনা 

বলিলে এ সকল বিষয়ের মীমাংস1 অসস্ভব ৷. 

বিচার করিলে ধেখিবে যে তোমার আশঙ্কার স্থল নাই। জ্যোতিকে 

চেতন বলিয়! শ্বীকার 'করিলে, যে সকল আপন্তি উঠাইয়াছ সমস্তই নিরস্ত 
হইবে | বীহার! জে)াতিকে অচেতন বলেন তাহারাও জ্যোতির প্রকাশগুণ 

বা শক্তি প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন ও বুদ্ধিমান লোক মাত্রেই জানেন যে, পর- 

ম্পরাক্রমে জগতের তাঁবৎ কার্ধা নিষ্পত্ির মূলশক্কি জ্যোতি; কেবল 
চেতন ব্যবহারে জ্যোতির কর্তৃত্ব আছে কিনা ইহ! লইয়াই বিবাঁদ। এখন 

উপরস্ত জ্যোতিকে চেতন বলিলে কি গড়ায় দেখ । প্রথমতঃ দীড়ায় যে, 

জ্যোতিঃপুকুষের চা আছে এবং চেঙনার ব্যাপারে জ্যোতিরই অধিকার |. 

বাহিরে ও ভিতরে দেখ জ্যোতিঃ বা চেতনার উপর অন্য কোন পদার্থের 

অধিকাঁর' নাই। জ্যোতিঃ সকলকে গ্রকাশ করেন, জ্যোতিকে কেহ গ্রকাশ 
করিতে পারে ন!। চেশুন সকলকে জানিতেছেন, চেতনাকে কেহ জানিতে 

পারে না। তুমি যেমন চেতন ইচ্ছামত নিজের কোন শক্তির গ্রাকাশ 

অপ্রকাশ ঘটাইতে পার সেইরূপ জ্যোতিঃ যে চেতন তিনিও নিজের ক্রিয়া, 

প্রকাশ ও চেতন এই তিন শক্তির মধ্যে যাহাকে ইচ্ছা! তাহার সন্কোচ বা 

প্রকাঁশ করিতে পারেন_ ইহাতে আর আশ্যধ্য কি? স্ুষুন্তিতে তোমারও 
চেতন! লুপ্ত হইতেছে, অথচ প্রাণশক্তি চলিতেছে-। একের সঙ্কোচ করিলে 

সকলের সঙ্কোচ করিতে হইবে এমন নিয়ম নাই। এ কথা বুঝিতে পাঁরিলে 
সহজেই দেখিবে যে, জ্যোতিঃ ইচ্ছামত চেতন ও প্রকাশ গুণ সম্ৃচিত 
করিয়া অপ্রত্যক্ষ উত্তাপ বা অগ্রিন্নপে কত কার্য করিতেছেন এবং উত্তাপ 
গুণের সঙ্কোচ করিয়া চন্জমারপে কত' অন্য কার্ধা করিতেছেন ও প্রকাশ 



জড় ও চেতন। ৩৯ 

গুণের সন্কোচ করিয়া জীবরূপে চেতন গুণের দ্বারা অন্য প্রকার কত কার্য্য 
করিতেছেন; এবং তিন গুণ লইয়া ন্ুর্যনারায়ণ বূপে ব্রহ্গাণ্ডের সমস্ত 

ব্যবহার করিতেছেন ও করাইতেছেন। যখন তিনি বাহিরের প্রকাশ ও 

ক্রিয়। শক্তি সঙ্কুচিত করিয়। দেহে চেতন গুণ মাত্র রাখেন তখন অন্ধকার 
আচ্ছন্ন জীব “আমি আছি” এইমাত্র বোধ করে। সমস্ত গুণ সন্কুচিত হইলে 
সুযুণ্থির অবস্থা ঘটে বুঝিতে সুবিধ! হয় বলিয়া গুণ ও শক্কিঃ প্রকাশ ও 

সঙ্কৌচ বল! হইল। কিন্তু পরিমাঁণের তারতম্য বশতই উল্লিখিত কার্য ঘটিয়। 

থাকে । এঁকাস্তিক সঙ্কোচ ব! গ্রকাশের প্রয়োজন হয় না! । এইরূপ পরি- 

মীণের তারতম্য বশতই ভিন্ন ভিন্ন জীবে চৈতনোর ভিন্ন, ভিন্ন ব্যাপার দেখা 

যায়--ইচ্ছাময়ের ইচ্ছ1। অস্তরে বাহিরে তরে ঘটে যে কাধ্য করিতে তাহার 

ইচ্ছা তাহাই ঘটিতেছে । বনু জীব ন| হইলে জগতের বিচিত্র লীল! সম্পন্ন হয় 

না এজন্য জ্যোতিংন্বরূপ পরমাত্মা প্রত্যেক দেহ হইতে প্রকাশ শক্তি লুণ্ত- 

গ্রায় করিয়াছেন। সেই অপ্রকাশ বা অন্ধকারে চেতন শক্তি দেহের 

ভেদ অনুসারে “আমি আছ” বোধ করিয়া বা করায়! সংসার প্রবাহ বক্ষ 

করিতেছেন। পরমাত্ম! দয়া করিয়া! জীবের অস্তরে প্রকাশ গুণের আধিক্য 

ঘটাইলে জ্যোতিকেই চেতন ও প্রতি দেহ গত জীবরূপে পরমাত্মার সহিত 

অভেদ্ধে উপলব্ধি হয়। তখন জীব দেখেন যে, ইন্জিয়াদির দ্বার! ত্রদ্ধাণ্ডে 

যাবতীয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়াঁও শ্বরূপে তিনি ধাহ| তাহাই আছেন “তখন 
সর্ব সংশয় ভ্রান্তি লয় হইয়া জীব পরমাঁনন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করেন। 

যদি জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্ম। প্রকাশ ও চেতনের সময়ক্রমে একের দ্ৰপ্তি ও 

অপরের সঙ্কোচ ন! করিতেন তাহা হইলে জগতে “আমি আছি” এ জ্ঞান 
থাকিত ন! এবং দেহকে অবলম্বন করিয়। গ্রতি জীবগত চেতন ব্যবহার 

চলিত না' এজন্যই প্রকাশ ও চেতনের প্রভেদ . ঘটাইয়।৷ অন্ধকার বা 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন চেতন অর্থাৎ “আম আ।ছ”. এই জ্ঞান জোতিং স্বরূপ পরমাস্ম। 

উৎপন্ন করিতেছেঁন। যথার্থপক্ষে জ্যোতিই চেতনা ও চেতনাই জ্যোতিঃ। 

যদি একথ। তোমাদিগের সংপূর্ণরূপে ধারণ! না হইয়! থাকে তবে তোমাদদিগের 

ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির দ্বার! স্থুলরূপে যতদুর বুঝিতে পার ততদুর পর্য্যন্ত স্থুল হুল্ষ 

পদ্দার্থ অধ্বরে বাহিরে মেলন করিয়া দেখ ব ইহার শরণাগত হও, তাহ! 



৩২ অযুতসাগর | 

হইলে বুঝিতে সক্ষম হইবে | যাহা তোমাতে আছে তাহাই ব্রহ্মাণ্ডের 

সর্ধত্র আছে, যাহা তোমাতে নাই তাহা ত্রহ্গাত্ডের কোন স্থানে নাই ও 
হইতেও পারিবে না। ক্রদ্ধাণ্ডে যাহা কিছু আছে, তাহা তোমাতেও 

আছে। 

_ বিরাট পুরুষের স্থুল চরণ পৃথিবী বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে তোঁমার হাড় 
মাংস দেখ। তাঁহার নাড়ী জল বাহিরে দেখিতেছ, ভিতরে! তোমার রক্ত রস 
নাঁড়ী দেখ। তাহার মুখ অগ্নি বাঁহরে দেখিতে পাতেছ, ভিতরে তোমার 

শরীরে পিপাসা, আহার, পরিপাক শক্তি দেখ। তীহার শ্রাণবাযু বাহিরে দেখি- 

তেছ, ভিতরে তোমারশশ্বাস, প্রশ্বাস প্রাথবাযু চলিতেছে দেখ । তাহার কর্ণ ও 

মস্তক আকাশ বাহিরে সর্ব দেখিতেছ, তোমার ভিতরে খোলা আক।শ ও 
কর্ণের ছিদ্র যাহাতে শুনিতেছ তাহ! দেখ ৷ এতদুর পর্যান্ত তুমি স্পষ্ট দেখিতেছ 
ও বুঝিতেছ। কিন্তু তুমি স্বয়ং কে, কি বস্ত এবং তোমার মন ও বুদ্ধি যাহ দ্বারা 

তুমি বুৰিতেছ তাহ! ষে কি, জানিতেছ ন|। অতএব তুমি এস্থলে বিচার করিয়া 

দেখ, এই যে আকাশে চন্ত্রম জ্যোতি: দেখিতেছ, যাহ! বাহিরে বিরাট পুরুষের 
মন তাহাই ভিতরে তোমার মন যাহা দ্বারা সঙ্কল্প করিতেছ ও"আমার তোমার” 

বুঝিতেছ ; এবং এই যে আকাশে নুর্যানারায়ণ দেখিতেছ, ইনি বাহিরে বিরাট 
পুরুষের আত্ম! অর্থাৎ পরমাত্ম! এবং ভিতরে তুমি, তোমার বুদ্ধি ও চৈতন্য অর্থাৎ 
জীবাত্মা,'ধিনি তুমি রূপে চেতন হইয়া বিচার পৃর্বক সৎ অসৎ নির্ণয় করিতে- 

ছেন ব। করাইতেছে ও নেত্র দ্বারে রূ্প, কর্ণ দ্বারে শব, নাসিক দ্বারে গন্ধ ও 

জিহ্ব! দ্বারে রস প্রীহণ করিতেছ ৷ প্রতাহ তোমার জাগ্রত, স্বপ্ন, সুযুপ্তি তিনটা 
অবস্থ! ঘটিতেছে। জাগ্রতে তোমার অর্থাৎ শ্বিরাট পুরুষের রূপ হৃর্ধ্যনারায়ণ, 

স্বপ্নে চন্ত্রম1 জ্যোতি অর্থাৎ প্রকাশ সত্বেও কতকাংশে অন্ধকার, যেমন তোমার 

স্বপ্রাবন্থায় চেতনা আছে অথচ নাই? স্বুবুপ্তির অবস্থা অন্ধকার অমাবস্তার 

রাত্রি, গুণ ক্রিয়ার সমাপ্তি এই তিন অবস্থার পরিবর্তন সত্বেও তিন অবস্থা- 

তেই তুমি যে ব্যক্তি সে একই থাক। স্বরূপে তুমি সদা যাহা তাহাই 
রহিয়াছ। এ তিন অবস্থায় তোমার কোনও পরিবর্তন ঘটে না। সেইরূপ 

চন্্রম। হুধ্যনারায়ণ জ্যোঁতিংম্বরূপ বিরাট পুরুষই সর্দকালে একই পুরুষ বর্তমান 

জাঁছেন। উদয় অস্তে গ্রতাক্ষ ও অগ্রত্যক্ষরূপে ভাসমান হওয়| সত্বেও চৈতন্- 
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শ্বরূগ তিনি চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, তোমাদিগকে লইয়। অসীম অখণ্ডাকাঁর একই 

পুরুষ সর্বকাঁলে সর্বাবস্থায় বিরাজমান রহিয়াছেন । 

এই সকল কথায় তোমার্দিগের মনে আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, নিরাকার, 

নিগুণ, সর্ধবাভীত যে পদার্থ তাহাকে বর্জিত করা হইয়াছে। কিন্ত এরূপ 
আশঙ্কা অমূলক | যিনি সাঁকার তিনিই নিরাকার ও যিনি নিরাকার তিনিই 
সাকার ! বন্ত যাহা তাহাই তোমাদিগের সহিত চরীচরকে লইয়া সর্বকালে 

হাভেদে বিরাজমান আছেন। সাকার নিরাকার বন্ত নহে, ভাৰ মাত্র । নিরা- 

কার কারণ ভাব, সাকার কার্ধ্য-ভাঁব, বস্ত উভয়ই এক। কার্ধ্য না খাঁকিলে 

কারণ এবং কারণ না থাকিলে কার্ধ্য থাকে না । কার্ধ্য কাঁরণ ভাবের প্রতি 

দৃষ্টি রহিত হইলে স্বরূপ ভাব অর্থাৎ বন্ত স্বয়ং থাঁকেন1 সেভাব বা সে বস্ত 
যেকি বা কেমন তাহার নির্ধারণ হয় না। এই নির্দেশ শুন্য “যাহা তাহাই” 
কে নির্দেশের চেষ্টায় মনুষ্য নান! ভ্রান্তি ও সংস্কারে পতিত হইয়া অভিমান 

বশতঃ ছুঃখ ভোগ করে ও ঘ্েষ হিংস| পরবশ হইয়া! জগতে অনিষ্টের কারণ 

হয়। এইরূপ অমঙ্গলের আর একটা হেতু সাকার নির্ধাকারের মধ্যে বস্ত পক্ষে 
ভেন্ন কল্পনা । যে ব্যক্তি সাকার সেই বাক্তিই নিরাকার ।, যে মাতাঁপিতা 

্যুণ্তির অবস্থায় নিক্ফিয়ভাঁবে থাকেন তিনিই জাগ্রত হইয়া সমুদায় কার্ধ্য 

করেন; উভয় অবস্থায় ব্যক্তি একই। এইরূপ নিরাকার সাকার একুই 
ব্যক্তি। তিনি নিরাকারে কে৷নও কার্ধ্য করেন ন!; সাকার বিরাট জ্যোতি+- 

স্বরূপ নামরূপ জ্গৎ ভাবে বিস্তারমান হইয়! অনন্ত কার্যযসম্পন্ন করেন । 
তোমর! 'এ বিষয়ে কোন দ্বিধ! করিও না। নিরাকার সাকার চৈতন্তময় পূর্ণ- 

ভীঁবে তাহাকে ধারণ। কর। তিনি দয়াময় নিজগুণে তোমাদিগকে পরমানন্দে 

আনন্দরূপ রাখিবেন । 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ ৷ 
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রাঁজ। প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, খ্ীষটিয়ান, খবি মুনি 

মৌলবৰী পাদরি পঞ্ডিত প্রভৃতি মন্থুষাগণ আপনারা আপনাঁপন মান অপমান 

জয় পরাজয়, স!মাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়৷ গম্ভীর ও 
_. শাস্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ কন । 

পু পরব্রহ্ম €জ্যাতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্মাই সর্ব 

শক্তিমান । জগতের মধ্যে এমন কোন শক্তি নাই যাহ! তাহার শক্তি নহে এবং 
যে জগদতীত ভাব তাহ! তীহাঁরই শক্তির বলে জগৎ হইতে অতীত। যখন এই 
বৈচিত্র্যময় জগৎকে লইয়! তিনি পরিপূর্ণ তখন তাহা হইতে স্বতন্ত্র কোনও 

পদার্থের সন্ত! বা অন্তিত্ব,শক্তিই নাই। তবে সেই সত্তাহীন পদার্থের কি 

প্রকারে কোনও শক্তি সম্ভব হতে পারে ? আপাততঃ স্থল দৃষ্টিতে যাহার যে 
শক্তি দেখা যাইতেছে তাহা যথার্থ পক্ষে তাহারই শক্তি । যদি যাহার বে শক্তি 

দেখা যায় তাহ! তাহারই শক্তি হয় এবং পরমেশ্বরের না হয় তাহা হইলে পরমে- 

স্বরের শক শক্তি থাকিতে পারে? এক স্থ্টি করিবার শক্তি--তাহা ত সৃষ্টি 
করিয়াই ক্ষয় হইয়াছে । আর, জগতের নির্বাহ কার্য ভিন্ন ভিন্ন চেতনাচেতন 

পদার্থের শক্তি দ্বারা প্রতাক্ষ সম্পন্ন হইতেছে । বযর্দ সেই শেষোক্ত শক্তি 

পরমেশ্বরের না হয় তবে অবশিষ্ট লয় শত্তিই পরমেশ্বরের কেবল একমাত্র শক্তি 

হইতে পারে। দেই লয় শক্তি সহযোগে যি তিনি সর্ধসংহারক মৃত্যু মান্্র হন 

তবে তাহার উপাসনার প্রয়োজন কি?যিনি কেবল সংহার করিতে পারেন 

তাহাতে প্রীতি করিবার প্রবৃত্তি কাঙ্ারও পক্ষে*সম্তীব হয় না ॥ যদ্দি মনে কর 

যে, স্ষ্টির আদতে জগতের সকল কার্ধ্য সম্পন্ন করিবার শক্তি তাহার ছিল, 

স্ট্টিকালে তাহা! তিনি ভিন্ন ভিন্ন পদ্দার্থকে ভাগ বিভাগ করিয়া দিয়াছেন এবং 

জগৎ লয় হইবার পরে পুনরায় তিনি তাহা গ্রহণ করিবেন, তাহ! হইলেও তাহার 
উপাসন! বা তাহাতে প্রীতি অদস্ভব থাকিয়া যায়। কেননা, জগৎ লক্ষের 
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গর সমস্ত ব্যবহার সমাপ্ত হয়, উপান্ত উপাসক ভাবই থাকে না--যেমন স্ুযুণ্ধির 
অবস্থায় "তুমি আমি” ভাবই থাকে না। ইহাতে স্পষ্টই দেখ যায় প্রলয় 

অবস্থায় উপাসনাই অসম্ভব । আর লয়ের পূর্বে তাহার সংহার ভিন্ন সর্ঝ শক্তির 

বিয়োগে উপাসনা ও শ্রীতির স্থল নাই । এইরূপ বিচারের দ্বারা সহজেই বুঝা 

বায় ষে, সাকার নিরাকার, তবৈত অদ্বৈত, জগৎ ও জগদতীত সকল পদার্থ নাম, 
রূপ, গুণ, ভীব, শক্তি সমস্ত লইয়া একই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের পূর্ণভাবে 
নিত্য বিরাজমান আছেন। 

অনেকে বথার্থ ভাব না বুঝিয়া বলেন যে, বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মা 

ম্দি সর্বশক্তিমান তবে তিনি যাহা ইচ্ছা! তাহাই করিতে পাঁরন না কেন? 

কিন্ত প্রতি পলে প্রতি মুহূর্তে তিনি যে বাহা ইচ্ছ! তাহাই করিতেছেন ইহার 
প্রতি তাহাদের দৃষ্টি নাই । যখন তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই তখন তিনি 

কাহার দ্বার! বা কাহার ইচ্ছার দ্বার বাধ্য হইয়া! কার্য করিবেন? তিনি যাহ! 

করেন নিজের ইচ্ছামতই করেন। যে বিষয়ে তাহার ইচ্ছ! নাই তাহা কোন 

মতেই ঘটে না| যদি বল, যখন তিনি সর্বশক্তিমান তখন একে একে ছুই 
না করিয়া এক করুন তাহা হইলে তাহাকে পসর্ধশক্তিমান' বলিব কিন্ত 

এস্থলে তুমি দেঁখিতেছ না যে তাহার নিয়ম বা ইচ্ছার বশবর্তী হইয়াই 
লোকে একে একে ছুই দেখে ও বলে। পদার্থ সকল বাহ! তাহাই রহিয়াছে 
এবং তোমার মধ্যে তিনি গণন! করিবার শক্তি দিয়াছেন বলিয়াই তুমি এক, 
দুই, তিন ইত্যাকার গণনা করিতেছ । কিন্তু এই সকল সংখ্যা কোন পদার্থ 

নহে। এক জন যাহ! হইতে গণনা আরস্ত করিয়! তাহাকে এক বলিতেছে অন্ত 

উন অন্য পদ্দার্থ হইতে গণনা আরস্ত করিয়! সেই এককেই ছুই, তিন প্রভৃতি 

ভিন্ন সংখ্যার দ্বারা নির্দেশ করিতেছে । ইহা! হইতে স্পষ্টই দেখা যাঁয় যে, এক, 

দুই প্রভৃতি সংখ্যা কোন পদার্থই নহে, কেবল মলঃকল্পিত গণনার পদ্ধতি মাত্র। 
পরমাত্ম। জ্যোতিংন্বরীপ বিরাট পুষ্ষ নিজের ইচ্ছামত মনকে এইরূপ নিক্বমিত 

করিয়াছেন, অথব। অন্ত প্রকারে বলিতে হুইলে বলিতে হইবে যে তিনি স্বয়ং 

এরপ.শক্তির সহযোগে মনোরূপে বর্তমান আছেন, যে কেহই এরূপ গণনার 

নিয়ম পরিবর্তন করিতে সক্ষম ন:* | বিচার পুর্বাক দেখিলে বুৰিবে যে ইহাতে 

তাহার সর্বশক্কিরই পরিচয় রহিয়াছে । কোন বিচারবান ব্যক্তি ইহাতে পরমা- 
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সবার সর্ধশক্তির কিছুমাত্র ক্ষুপ্তা দেধিবেন ন1। অন্ত দ্বিক হইতে দেখিলে 
সহন্জেই দেখিতে পাইবে যে, পরমাত্ম ইচ্ছামত একে একে ছুই না করিয়া একও 
করিয়া থাঁকেন। প্রত্যক্ষ দেখ কর্পর এক পদার্থ ও অগ্নি এক পদার্থ ইহাদের 
সংযোগে ছই না হইয়! এক বাঁযুই থাঁকে। অন্নমাত্র চিন্তা করিলেই এইরূপ 
বহুতর দৃষ্টান্ত পাইতে পার। অপর অনেক অসম্যকদর্শী ব্যক্তি বলেন, পরমাত্ম 
সর্বশক্তিমান হইলেও তিনি দয়াময় নহেন। অসংখ্য প্রাণী যাহার! এত ক্ষুদ্র যে 
দৃষ্টিগোচর হয় না তাহারা মনুষোর প্রতি পদক্ষেপে, গ্রতি নিশ্বাসে বিনষ্ট 
হইতেছে । তবে তিনি দয়াময় কিরূপে? এক্প গ্রশ্নকর্তীরা ভীবন ও মৃত্যুর 
যথার্থ ভাব না বুঝিয়া মৃত্যুকে ভয় করেন এবং জীবনকে প্রিয় জানিয়া আসন্ড 
হন। তাহারা বুঁঝেন ন! যে, জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ পরমাত্বার নিকট 
জীবন ও মৃত্যু উভয়ই সমান। তিনি সর্ধকালে একই পূর্ণভাবে শ্বতঃগ্রকাশ। 
তাহাতে ক্ষয় বৃদ্ধি, উৎপত্তি ধ্বংস, গ্রভৃতি কিছুই নাই। তিনি লীঙ্লার ছলে 
কি উদ্দেস্তে যে কি করিতেছেন তাহা কে বুঝিবে ? তাঁহাকে চিনিয়। তাহার 
নিকট দয়া চাহিলে কখনই নিরাশ হতে হয় না-_ইহা! নিশ্চিত করিয়া জান । 

জগৎ রচনার বার্থ উদ্দেশ্ত না বুঝিয়া অনেকে বলেন যে, জগতে এঃ 
প্রকার ন্নতা দুষ্ট হয় যে, জগৎ রচয়িতা পরমেশ্বরকে কখনই সর্বশক্তিমান 
বৃলিয়া মানিতে পারা যায় না। তাহাতে শক্তি ও জ্ঞানের পূর্ণতা থাকিলে 
জগৎ আরও উতককষ্ট হইত | বাহার! এনপপ বলেন তাহাদের মনোগত ভা 
এই-_তাহাদ্দের মনের মত করিয়! জগত্রচিত হইলে উতকুষ্টতর হইত । তাহাদের 
জন্য একটা জাখ্যায়িকা সংগৃহীত হইতেছে । 

একজন কুমড়ার ছোট গাছে বড় ফল ও বড় বটগাছে ছোট ফল দেখিয়া 
পরমেশ্বরকে মূর্থ বলিয়। নিন্দা করিয়াছিন । পরে, সেই ব্যক্তি কৌন বটগাছে 
নীচে নিত্রিত আছে এমন সময় তাহার চক্ষে ছইটা বট ফল পড়িয়! নিত্র! ভগ 
করে। সেজাগিয়া বলিল, “পরমেশ্বর বড় "বুদ্ধিমান। বটের ফল ছোট ন 
হইলে আজ আমার প্রাণ যাইত”। এইরপ দৃষ্টাস্তের দ্বার! জগত্রচনার উদ্দে্ঠ 
বুঝিতে হয়। পরমাত্ম! কি জন্য রঃ স্থিতি ও লয় করিতেছেন তাহা তিনি 
জানেন। ভ্ঞানহীনের পক্ষে তাহা জান! অসম্ভব । তিনি জানাইলে তাহার 
শরণাপন্ন প্রিয় জ্ঞানবান ডক্তই জানিতে পারেন। 



সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর | ৩৭ 

বিচার করিলে বুঝিতে পারিবে যে, তোমাদের মনের মত জগতের 

কার্ধ্য না হওয়াতেই প্রমাণ হইতেছে পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্ধশক্তিমান। 

তোমাদিগকে লইয়া! চরাচর জগৎ ব্রহ্মাগুরূপে তিনি পূর্ণভাবে রহিয়াছেন। 
তোমাদিগকে তিনি যে পরিমাণ জ্ঞান ও শক্তি দিয়াছেন তোমরা 

তদ্বন্ুসারে বুঝিতেছ ও কার্ধ্য করিতেছ। তোমরা ক্ষুদ্র হইয়। যদি যেই 

মহৎ অনস্তের উদ্দোশ্ত বুঝিতে পারিতে বা তোমাদের ইচ্ছামত তাহাকে 
কার্ধ্য করাইতে পারিতে তাহা হইলে তিনি তোমাদের অপেক্ষা অল্পজ্ঞান ও 

শক্তিসম্পন্ন হইতেন_-ইহাঁতে কোন সন্দেহ নাই । 

নিজেকে তাহা হইতে পৃথক দ্েখিঙেছ বলিয়া এইরূপ নান! ভ্রান্তি 

ঘটিতেছে । তাহার শরণাপন্ন হও, তিনি জ্ঞাঁন দিয়া সমস্ত ভ্রান্তি লয় করিবেন। 

তখন দেখিবে বে তুমি বা তিনি সর্ধ চরাচরকে লইয়া অথগ্াকাঁর 

যাহা তাহাই--এক ও অদ্বিতীয়। তখন তুমি সর্ব প্রকার ছঃখ মুক্ত হইয়া 

পরমানন্দে আনন্দরপে স্থিতি করিবে । 

ও শান্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 

সর্থজ্ঞ পরমেশ্বর | 

রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান, খীষ্টিয়ান, খষি মুনি 

মৌলবী পাঁদরি পণ্ডিত প্রভৃতি মন্থুযাগণ আপনার! আপনাঁপন মান অপমান 
জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়া! গম্ভীর ও 

| শীস্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ করুন । 

পরমাত্মাই"্গল, হুক, কারণ, চরাচর, ব্রদ্মাও, জগৎ সমষ্টি । তাহা হইতে 
পৃথক কোন পদার্থ নাই । তবে তীহার অবিদিত কি থাকিবে? এনিমিত্ত 

তাহাকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। দ্বিতীয় না থাকায় তাহাতে সর্বন্ঞ বা অল্পজ্ঞ 

জান] ব| ন! জানা এরূপ সংস্কার বা অভিমান নাই। কে আছে যে তাহাকে? 

জানাইবার জন্ত বা তাহার সহিত তুলনায় তিনি ভাবিবেন যে, “আমি সর্বন্ত” 



অমৃতসাগর | 

ইত্যাদি? যতক্ষণ অজ্ঞান অবস্থায় বহিমু্খে জীব নাম ধরিয়া তিনি কার্ধ্য 

করেন ততক্ষণ ভেদ তাসে এবং অভিমান থাকে । কিন্তু ধাহাকে জীব 

বল যায় তাহারই অবস্থাস্তর ঘটিয়া যখন জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থার উদয় 

হয় তখন ভেদজ্ঞান বা অভিমান সম্পূর্ণরূপে সমাপ্ত হয়-তখন নিত্য প্রকাশ- 

মান যাহা তাহাই । তিনি সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তিমান । কিন্তু অজ্ঞান বশত: 

জীব তাহ! হইতে আপনাকে ও সর্বশক্তিকে ভিন্ন বোধ করে। সেই 

ভিন্ন বৌধের বশবর্তী হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ পূর্বক তাহাকে অন্তর্যামী 

কল্পন। করে। 

কালও তাহার একটি কল্পিত নাম নাত্র। ব্যবহার নিপ্পাদনের জন্ঠ 

কাল কল্পিত হইয়াছে । যাহার 'নিকট ক্রিয়া ভাসে তাহারই নিকট কাল 

ভাসে। স্বরূপ ভাবে কাল ব! প্রিয়া ভাঁস। সত্বেও ভাসে না। স্বর্পতঃ 

তিনি কালের হবার! সীমাবদ্ধ নহেন। তিনি নিত্য, হ্বতঃ প্রকাশ, তিনিই 

সমস্ত। এজন্যই তিনি পূর্ণ, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী। যদি সমস্তই 
না হইতেন তাহা হইলে পুর্ণ বা সর্বজ্ঞ, অন্তর্যামী কিছুই হইতেন ন|। 
এইরূপে সার ভাব বুঝিয়! তক্তিপুর্ববক পূর্ণ পরমাত্বা জ্যোতিঃশ্বরূপকে চিনিয়! 
তাহার আঞ্ঞ। প্রতিপালনের দ্বারা পরমানন? লাভ কর। 

পর. ও" শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 

সুষটিকর্তা পরমেশ্বর | 
এই জগতে স্থষ্টির সম্বন্ধে নানা মত গ্রচলিত আছে । প্রত্যেকে আপ- 

নার মত সত্য ও অপর সকলের মত মিথ্যা বলেন এবং পরস্পর-তর্ক বিতর্ক, 
হিংস! দ্বেষ করিয়! নানা প্রকার অশাস্তি ভোগ, করিতেছেন । অতএব হে 
হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদরিগণ আপনারা সত্য স্বরূপ 
মঙ্গলকারী ঈশ্বরে নিষ্ঠা রাখিয়া ও বৃথা মান অপমান, :জয় পরাজয়, 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শাস্তভাবে বিচার পূর্বক সার তাৰ 
গ্রহণ ককন। ইহাঁতেই জগতের. মঙ্গল 



সৃষ্টিকর্তা পরমেশ্বর | ৩৯ 

সথট্ি সম্বন্ধে কেহ কেহ বলেন যে, পরমেশ্বর হইতে পৃথক অন্ত কিছু 
ছিল, যাহার দ্বার। তিনি হ্যট্টি করিয়াছেন। আবার কাহার মতে পরমেশ্বর 

ভিন্ন কিছুই ছিল না, তিনি মনে করিলেন সৃষ্টি হউক, অমনি জগৎ চরাচর 
সৃষ্টি হইল এবং অপর মতে দৃশ্তমান বিরাট সাকার জগৎ পরমেশ্বর নিজ 
অংশ হইতে উৎপন্ন করিয়াছেন । 

ধাহার! প্রথম মতটি গ্রহণ করেন তাহাদিগের বিচার পূর্বক দেখা 
উচিত ষে, ঘর্দি কোন কাঁলে পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন কোন পদার্থ থাকে তাহা 

হইলে তাহাতে এ পদার্থের অভাব ও এ পদার্থের শক্তি তাহার সর্ব শক্তির 

বহিভূ ত, এইরূপ দাঁড়ায় । এবং সেই জন্ত পরমেশ্বর পুর্ণ ও সর্ধরশক্তিমান নহেন, 

এইরূপ সিদ্ধান্ত আসিয়া পড়ে । এ সিদ্ধান্ত কাহারও উপাদেয় হইবে ন|। 

পূর্বে পরমেশ্বর ভিন্ন অন্ত কোন পদার্থ ছিল না। তিনি সর্বশক্তিমান 
বলিয়া! ইচ্ছ! করিবামাত্র জগৎ চরাচর উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার অংশ হইতে 

হয় নাই-- এইরূপ অভিপ্রায় হইলে বুঝিয়! দেখা কর্তব্য যে, পরমেশ্বর ভিন্ন 

যখন কিছু ছিল না তখন তাহা হইতে ভিন্ন বলিয়া বোধ হইতেছে এই ষে 

জগৎ, ইহা মিথ্যা অর্থাৎ অবস্ত। পরমেশ্বরের শক্তির প্রভাবেই সত্য অর্থাৎ 

বন্ত বলিয়! প্রত্যয় হইতেছে । যাহা যাহা নহে তাহাকে তাহা বলিয়া 

ধারণাই মিথ্যা । ইহ| ভিন্ন মিথ্া| কোন বস্ত নছে। পরমেশ্বর হইতে 'ভিম্ন 

বলিয়! প্রতীয়মান অর্থাৎ অবস্ত থে জগৎ, তাহাকে বস্ত বা! সত্য বলিয়। 

ধারণাই মিথ্য/ এই মিথ্যা অর্থাৎ বিপরীত ধারণা বশতঃ জগৎ সত্য 
বলিয়! প্রতীয়মান । ইহার কারণ পরমেশ্বর শক্তি বা ইচ্ছ।। অতএব 

গরমেশ্বরের ইচ্ছা হইলে পুনরায় ইহা মিথ্যা হইয়া যাইবে । বাহা মিথ্যা 

হইতে উৎপন্ন তাহার গতি মিথ্যা ভিন্ন অন্ত সম্ভবে না। যদ্দি সত্য হইতে 

জগৎ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে সব্ধ কালেই সত্য থাকিত, কেবল ব্বপাস্তরিত 

হইত মাত্র। স্থূল হইতে সুক্ষ ও হুক হইতে কারণ এবং পুনরায় কারণ 

হইতে হুক্স ও শুল্ম হইতে নানা নাম, রূপ, ক্রিয়ার বিস্তার অর্থাৎ স্থূল 

হইত মান্র। | 
বিচার করিয়! দেখ। উচিত যে, বদি জগৎ ও তাহার অস্তঃপাতী আপনার 

মিথা| হয়েন। তাহ! হইলে আপনাদিগের জ্ঞান বিশ্বাস, ধর্ম কর্ম, সমস্তই 



৪০ অযুতসাগর | 

মিথা। এবং আপনারা যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়! বিশ্বাস করিতেছেন, তিনিও 

মিথ্যা হইবেন। মিথ্য। বস্তর দ্বারা কখনও সত্য বস্তর উপলব্ধি হয় না, 

সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলব্ধি হইয়া! থাকে | 

যদি বল যে, পরমেশ্বর আপনার এক অংশকে জগত্রূপে প্রকাশ ব 

স্ষ্টি করিয়াছেন ও অপর অংশ সি হইতে অষ্ট্রীত রাখিয়াছেন, তাহা হইলে 

প্রশ্ন উঠে যে, উভয় অংশের মধো যে প্রভেদ বা শীমা, তাহ কিবস্ত? 

যদি তাহা পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন আর কোনও বস্ত হয় তাহ! হইলে সেই 

বস্তর অভাবে তাহার, অপূর্ণতা ঘটিয়া যায়। যদ্যপি পরমেশ্বরই সেই প্রভেদ- 

কারী বন্ত হয়েন, তাহা হইলে প্রতেদ বা সীমা পরযেশ্বরের শক্তি হইতে 

উৎপন্ন কেবল কক্পিত ভাব মাত্র ঈড়ায়। বস্ততঃ পরমেশ্বর পুর্ণ ছেদ ও 

ধশ বিহীন । 

মূল কথা! এই যে, লোঁক প্রচলিত স্থষ্টি বিষয়ক নানাঁমতের মধ্যে একই 

সত্য নিহিত আছে । সকল মত অনুসাঁরেই দেখ! যাইতেছে যে, একমাত্র 

ইচ্ছা! শাক্তির প্রভাবেই পরমেশ্বর জগৎ স্ষ্টি করিয়াছেন। স্থ্টি করিবার জন্য 

আপন ইচ্ছ! ভিন্ন "তাহাকে অপর কোন সামগ্রী গ্রহণ করিতে হয় নাই। 
ধাহার দ্বার! জগ নির্মিত ও যাহা জগৎকে স্ন্টি করে, এই ছুইটীই পরমেশ্বরের 
শক্কি'বা১ইচ্ছ! 

এখন বিচারের বিষয় কেবল এই যে পরমেশ্বরের শক্তি কর্তৃক 

মেই শক্তি হইতে গঠিত এই যে জগত ইহা পরমেশ্বর হইতে পৃথক 
অথচ সত্য কিম্বা পরমেশ্বরেরই রূপ স্বতরাং সত্য। একটি দৃষ্টান্ত লইয়া 

ভাবিয়া দেখ। যেমন অগ্নি প্রকাশ হইলে অগ্ির প্রকাশ দাহিকা ও 
উষ্ণতা! শক্তি, পীত, রক্ত, শুরু বর্ণাদি ও ধুম প্রভৃতি অগ্থি হইতে 

পুথক হর না সমণ্ত অগ্নিরই রূপ । বখন অগ্নি নির্বাণ হইবে, তখন এ 

সমস্ত শক্তি, নাম, রূপ, গুণ অগ্নির সহিত নিরাকার কারণে স্থিত হইবে, 

কোন ক্রিয়া থাকিবে না, নিক্ষিয় থাকিবে । পুনরায় অগ্নির গ্রকাশে তাছার 

সমস্ত নামরূপ গুণশিক্রুর প্রকাশ হয়৷ সেই প্রকার পরমেশ্বরের ইচ্ছা শক্তি 

পরমেশ্বর হইতে]$পৃখক নহে, পরমেস্বর রূপই। . এই দৃহ্ঠমান জগৎ চরাচর 
পরমেখ্বরের শক্তি মাত। অতএব পরমেশ্বর হইতে অভিন্ন তাহার রূপই। 
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সত্য বস্ত পরমেশ্বর এক ভিন্ন দ্বিতীয় নহেন, হইবেন না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই । একই পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ পরমেশ্বর আপনার ইচ্ছ। 
শক্তির প্রভাবে নানারূপ উপাধি বিশিষ্ট হইয়াছেন অথচ তাহাতে কোন 
উপাধি নাই | উপাধি, অনুপাধি, নাম, রূপ, গুণ, শক্ত একমাত্র তিনিউ। 
এনিমিত্ত এ সকল লইয়া তিনি উপাধি রহিত, একমাত্র যাঁহা তাহাই । 

যখন তাহাতে সমস্ত, তাহ! ব্যতীত অন্ত কিছুই দাই, তখন তাহাতে 
তাহা ব্যতীত পৃথক একটা উপাধি কোথা হইতে আ'পিবে ? 

আপনাদিগের জাগ্রত, সুপ্তি, শ্বপ্ন, তিন অবস্থার পর্ধ্যায়ক্রমে পরিবর্তন 
হয়। জাগ্রত অবস্থায় নানা নাম, রূপ, ক্রিয়া প্রকাশ পাইয়া এক এক শক্কি 

দ্বারা এক এক কার্ধ্য হইতেছে, এবং সুষুপ্তির অবস্থায় এ সকল রূপ, গুণ, শক্তি 

আপনাদিগের মধ্যে বা কারণে লয় পাওয়ার কোন কা্যই হয় না। সেই 

রূপ নিরাকার নিগুণ কারণ পরত্রদ্ম আপনার পুরণ শক্তি প্রভাবে ইচ্ছামত 

ভিন্ন ভিন্ন নানা নামরূপে বিস্তৃত হইয়া এক এক শক্তি দ্বার জগতের এক 

এক কাধ্য করেন এবং পুনর্ধার ইচ্ছামত এই গণ ।চরাচর, নাম, রূপ, 
শক্তি, সমস্ত আপনাতে সঙ্কুচিত করিয়া নিরাকার নি কারণভাবে 

থাকেন; তখন স্থষ্ট.বাঁ কোন কাধ্য থাকে না । এই জগৎ নামরূপাঁদি 
সত্য স্বরূপ পরমাত্মঝ। হইতে উৎপন্ন হইয়া সত্য স্বরূপ আছেন।, ক্লুখন 

মিথ্যা হন না, কেবল রূপান্তর হয় মাত্র । 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

পরমেশ্বরের সুফি । 
রাজা প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান খ্ীষ্টিয়ান॥ মৌলবী 

পার্দরি পণ্ডিস্ প্রসৃতি মন্ুষযগঙ্ণ আপনারা আপনাপন মান অপমান মিথা 

সামাজিক স্বার্থচিস্তা পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ 

করুন ; তাহাতেই জগতের মঙ্গল। 

কে সৃষ্টি করেন, কিসের স্থষ্টি, কিরূপে স্্টি হয়, সৃতি সত্য কি মিথা| 
এ সকল বিষয়ে জগতে নান! বিভিন্ন মত প্রচলিত। ইহার মীমাংসা করিয়া 
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অদ্যাবধি তহ অর্ধবাদীকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন নাই। প্রীতোেক মতের 

লোক নিজের কথা সমর্থন ও অপরের কথা খণ্ডন করিবার চেষ্টায় বিবাদ 

বিদ্বেষর পোত প্রবাঁহছ* রাখিয়াছেন | অতএব মনুষ্য মাত্রেরই শাস্তচিত্তে 

বুঝ! উচিত যে, এ সকল প্রপ্রের মীমাংসায় কি প্রয়োজন । সৃষ্টি সম্বন্ধে 
যাঁগই সত্য হউক না কেন উহাতে মনুষোর কি ক্ষতি বা বুদ্ধি* নিরর্থক 

ভাবন। ও কষ্ট ভোগ। যহ দিনজীবিত রহিয়াছ তত দিন বাহাতে তোমা- 

দের স্থুল ও হুক্মা শরীরে কষ্ট না হয় তাহারই প্রয়োজন এবং বিচার পূর্বক 

কষ্ট নিবারণের উপায় অবলম্বন করাই মন্্যোর কর্তব্য। দেহে যতদিন 

প্রাণ ততদিন শরীর রক্ষার্থ এক মুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের জন্ত এক খঞ্ড 

বন্ধের গ্রয়োজন। "স্থল শরীরের বল ও আরোগ্য রক্ষার উপযোগী আহার 
ব্যবহার কর্তব্য । তথাপি যদি ব্যাধি উপস্থিত হয় সরল অন্তঃকরণে চিকিৎ- 
সকের ব্যবস্থ। মত উষধ সেবন ও নিয়ম পালন করিতে হইবে । মনের 

শান্তি ও জ্ঞান মুক্তির প্রয়োজন হইলে উদয়ান্তে জ্যোতি ধারণ পূর্বক 

জগতের মাত! পিতা আত্খাকে পুর্ণভাবে উপাসনা করিবে এবং তাহার 

আনুষঙ্গিকরূপে জগ ও অগ্ঠিতে বথাশক্তি আহুতি দিবে। ইনি মঙ্গলময়, 

বাবহার ও পরমার্থ তয় বিষয়ে প্রমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন--ইহ! প্ব 

সত্য, , অধিক আম্বর করিলে অশেষ যন্ত্র ভোগ ঘটে ও ঘটিবে। হ্হা 
না বুঝিয়া যাহাদের ্যাষ্টএ রহস্ত ভেদের জন্য অশান্তি তাহাদের দেখা কর্তব্য 

ষে, যিনি সৃষ্টি করিতে পারেন তিনিই স্থষ্টি বুৰিতে পারেন--মনুুষ্যের কি 
সামর্থয। পরমাত্মা বিন কেই একটী তৃণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন করিতে অক্ষম । 

তাহার অতিরিক্ত যদি কেহ পূর্ণ সর্বশক্তিমান থাকিতেন তবে তিনি তাহার 
নিকট হিসাব দিতেন যে কিরূপে কে স্বষ্টি করিয়াছেন। তিনি দয় করিয়| 

যর্দি কাহাকেও প্রেরগার দ্বার! বুৰাইয়া দেন তবেই: সে ব্যক্তি যথার্থ ভাব 

বুঝিতে পারেন এবং সেই ভাব তীহার দ্বাা প্রকাশ করিয়া পরমাত্মাই 
সাধারণের মনে বিশ্বান উৎপাদন করেন । এইরূপ হইলেই মঙ্গল হয়। 

বিন সতা মিথা। শকের অতাঁত তিনিই সভা মিথ্যা কের লক্ষ, স্বয়ং স্বতঃ 

প্রকাশ। তিনিই সৃষ্টি করিয়াছেন আর্থাৎ কারণ, হুক্ম, স্থল নান! নামরূপে 

বিস্তারমাণ আছেন। সঙ্ঞান বশত: যে নানা নামরূপ জগৎ তাহা হইতে 
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ভিন্ন বোঁধ হইতেছে, ইছাই হৃট্টি। জ্ঞানের জ্যোতিতে এই নানা নামরূপ 
জগৎ যে পরমাত্মর সহিত অভিন্ন ভাবে ভাদে তাহাই প্রলয় ৷ তাহা 

হইতে ভিন্ন কোন বন্তই নাই। বস্তর রূপান্তর হওয়াকে সৃষ্টি বলে, 

রূপান্তর হওয়ার সমাপ্তিকে লয় বলে। যেমন তোমরা স্ুযুপ্তির অবস্থা 
হইতে রূপান্তরিত হইয়! স্বপ্ন ও জাগরণে নানা শক্তি সহযোগে নান! কাধ্য 
কর--ইহা হৃষ্টি। এবং সেই রূপান্তর পরিবর্তনের সমাপ্তি মে নুষুপ্তি তাহা 

প্রলয়। কিন্তু জগৎ সম্বন্ধে ইহার একটা বিশেষ আছে। যখন তোমার 

স্যুপ্তি ঘটে তখন তোণার স্বপ্ন ও জাগরণ থাকে নাঃ যখন তোমাতে যে 
অবস্থার উদয় হয় তখন শু্তন্ন অপর ছুই মনগ্থা থাকে ন|।' কিন্তু জগতে একই 
সময়ে কাহারও নুষুণ্তি, কাহারাও স্বগ্প এবং কাহারও বা জাগরণ ঘটিতেছে। 

ইহাতে স্পষ্ট দেখিতেছ যে, পূর্ণ পরক্রক্ধ 'এ তিন অবস্থার অতীত যাহা- 

তাহাই হইয়াও এ তিন অবস্থায় বিরাঞ্জমান, তাহার রূপ ও অবস্থার 

পরিবর্তন থাকিয়াও নাই | কোন বাক্তি বিশেষকে জাগরিত দেখিয়। বন্দি ভাব 

ষে, প্ণব্রদ্ধের স্বপ্ন ও সুষুপ্তির পরিবর্তন হইয়৷ জাগরণ হইধাছে তাহা হইলে 

স্মরণ করিতে হইবে যেঅগ্ত যে সকল বাক্তি তৎকালে, ক্গপ্ন ও সুযুপ্তর 

অবস্থায় রহিয়াছে তাঁহারাও ৩ তাহারই রূপ। মহএব তাহার একই কালে 

সর্ধ রূপ ও অবস্থা রহিয়াছে, কোন পরিবর্তন নাই। যেসময়ে এক ব্যক্তি 

অঙ্জান বশতঃ তাহা হইতে ভিন্ন স্থষ্টি বোধ করিতেছে দেই সময়েই জ্ঞানবান 
অন্ত ব্যক্তি দেখিতেছেন যে তাহা হইতে ভিন্ন নামরূপ জগৎ নাই-- 

তিনিই নামরূপ জগৎ ভাবে প্রকাশমান। অতএব একই সময়ে স্থষ্টি 

আছে ও নাই অর্থাৎ স্থ্টি ও প্রলয় সম্বন্ধে কি বা ফেমন নির্ধারণের 

সম্ভাবনা! নাই। 

তোমাদের ইঞ্জিয়াদির দ্বারা যতদুর বোধ হয় ততদুর বিচার কর। জগতে 

ছুই প্রকার গতি রহিয়াছে--শুক হৃক্ম হইতে স্থুলরূপে গতি বা পরিবর্তন 
যাহাকে অনুলোম বা প্রসারণ বলে। অপর, স্ুল হইতে সুক্মরূপে গতি বা 

পরিবর্তন যাহাকে বিলোম বা আকুঞ্চন বলে । এই ছুই গতি প্রতি মুহূর্তে, 

সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে । বরফ হইতে জল, জল হইতে উত্তাপ সহযোগে 

বাষ্প, বাষ্প হইতে পুনরার অল ও জল হইতে বরফ --এই প্রকার রূপ ও অবস্থার 



৪৪ অম্বতসাগর । 

পরিবর্তন সকলেরই প্রত্যক্ষ । জগতের এক এক অংশের বে এইরূপ পরিবর্ভণ 

তাহাই সমগ্র জগৎ সম্বন্ধে ঘটা ইলে সৃষ্টি ও প্রলয় নাম হয়। 

কারণ ম্বরূপ পরব্রহ্মের জগত্রূপে বিস্তার ও প্রকাশ বশতই নানা প্রকার 

্রাস্তি জন্মে। তাহাতে নিষ্ঠ। হইলেই ভ্রান্তি বায়। কারণ হইতে বিন্দু, 

বিন্দু হইতে অর্ধ মাত্রা, অর্ধ মাত্র! হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু 

হইতে অনি, অগ্নি হইতে জল, জল হইতে পৃথিবী-- এইরূপে প্রকাশ হওয়ার 

নান অন্ুলোম। পুনরায় পৃথিবী জলে জল অগ্নিতে, অগ্নি বায়ুতে, বায়ু 

আকাশে, আকাশ অর্ধমাত্রায়, অদ্ধমাত্র! বিন্দুতে ও বিন্দু কারণ নিরাবার 

ব্রন্মে লয় হইয়া স্থিত ছন। এইরূপ কারণে প্রতাগমনকে বিনোম বলে। 

পৃথিবী হইতে সমস্ত চরাচর 'বুক্ষাদদি ও জীব মাত্রের হাড় মাংন, জল 

হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি হইতে ক্ষুধ! পিপাস! আহার অন্ন পরিপাক ও বাৰ্ 

শক্তি, বায়ু হইতে সমস্ত শরীরের রোমে রোমে ও না'সকা দ্বারে শ্বাস প্রশ্থসি 

বহিতেছে, আকাশ হইতে সকলের মধ্যে শৃন্ত ছিদ্র ও কর্ণদ্বারে সকল প্রকারের 

শব গ্রহণ হইতেছে । অদ্ধমাআ| অর্থাৎ মন ব! চন্দ্রমা জ্যোতি; হইতে বোধ 

হইতেছে যে “উহা আমার ও উহা! ত্বাহার” ও নানা প্রকারের সঙ্কলপ বিকল্প 

উঠিতেছে এবং ৃর্্যনারারণ হইতে মন্তকে সহশ্র্দলে ব্রহ্ষরন্ধে, জীব মানতে 

চেতন হইয়! নেত্র দ্বারে বূপব্রদ্ধাও দর্শন করিতেছে । সত্যাসতোর বিচার করিয় 

জ্ঞান ইইলে জীব জোতিঃ ও হু্যনারায়ণ বিন্দু জ্যোতি অুতদে নিরাকার কারণ 

পরর্রন্ে স্থিত হন। সৃষ্টি নানা নাম রূপ সমাপ্ত থাকে। যেবধূপ তোমার সুষুপ্তির 

অবস্থাতে স্থষ্টির সহিত তোমার কোন সম্বন্ধ থাকে না ও জাগরণে সম্বন্ধ থাকে। 

অনুলোম বিলোম গতি বিশিষ্ট এই বে চর়াচর ইহ! জগতের আত্ম! গুরু মাতা 

পিতা বিরাট পরত্রন্মের অঙ্গ প্রন্ঙ্গ। ইনিই স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ মঙ্গলকারী 

অনাদ্দি বিরীজমান আঁছেন। ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ র! দ্বিতীয় কোন 

বন্ত হয় নাই, হইবে না, হইবার সন্তাধনাও নাই ইহ! গ্রব সত্ম। ইহ! হইতে 

বিমুখ হইলে নানা ভ্রান্তি ও বিপদ ঘটে, ছুঃখেত সীম| থাকে না। ইহার 

শরণাগত হইলে সকল ছুংখ যায়, স্থখের পীমা থাকে না । : : 

মনুষ্যের মনে ভ্রান্তি হইতে পারে ম্বে এই বৃহৎ পৃথিবী জলে কিরূপে মিশিবে 

ও অসীম জল কিরূপে অগ্নি হইবে? জগতের মাত পিতা আত্ম! পরমাস্থা। 
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ইচ্ছা! হইলে, সমস্ত পৃথিবীকে বারুদ বা কর্পর রূপে, জলকে কেরাসিন তৈল 
রূপে এবং উভয়কে অগ্নিরূপে পরিণত করেন। পরে অগ্নিকে বায়ুরূপে, বায়ুকে 
আকাশরূপে, আকাশকে অর্ধমাত্রারূপে, অধ্বিমাত্রীকে বিন্দুরূপে, সর্বজগৎকে 
আত্মসাৎ করিয়৷ নিরাকার কারণ রূপে স্থিত হন, ইনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান যাহ। 
ইচ্ছা হয় তখনই তাহা করিতে পারেন। যে হেতু ইনিই সমস্ত 
সেই জগ্ত ইনি যাহা ইচ্ছা! তাহ! করিতে পারেন। এইরূপ সকল বিষয়ে 
বুঝিতে হইবে। স্থষ্টি হইয়াছিল কি না, প্রলয় হইণে কি না এব বিষ.য় কুতত্ক 
ও ছুশ্চিও| পরিত্যাগ করিয়। পরমাত্মাদ শরণাপন্ন হও । তিনি জ্ঞান দানে 

ব্যবহার ও পরমার্থ স্ুসিদ্ধ করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ' রাখিবেন-_ইহ)তে 

কোন সন্দেহ নাই। | ্ 
ও শান্তিঃ শাস্তি; শাস্তি: । 

সর্বত্র বিষ্ভমান পরমেশ্বর | 
রাজ! প্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিপ্র, হিন্দু মুসলমান, ্ষ্িয়ান, খষি মুনি 

মৌলবী পারি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুযুগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান 

জয় পরাজয়, সামাঞিক স্বার্থের গতি দৃষটিশুন্ত হইয়! গম্ভীর ও * 
শাস্তচিতে সারভাব গ্রহণ করুন। 

মন্ুষ্যগণ মুখে বলেন পরমেশ্বর মাতা পিতা; তিনি সব্বস্থানে আছেন । 

কিন্তু যে সত্যকে লক্ষ্য করিপ্না এই কথ| গুলি বল! হয় তাহ! তাহাদ্দিগের অন্তর 

হইতে বছুদুরে থাকিয়! যায়। সত্য বাক্য উচ্চারণ করেন, কিন্তু বুদ্ধি সার! 
উহার মশ্শ গ্রহণ করেন না। এ নিমিত্ত সন্যা উপদেশের ফলোদয় হয় ন1। 
অতএব সকলে বিশুদ্ধ চিত্তে শান্ত ও গম্ভীরভাবে মঙ্গলময় পরমেশ্বর যে পর্ব 
স্থানে আছেন এই চিন্তায় মনঃসংযোগ করুন| তাহা হইলে সকল প্রকার 

কষ্ট হইতে বিমুক্ত হইয় পরমাঁননে কালযাপন করিতে পারিবেন। 
মনুষ্যগথ বলেন যে পরমেশ্বর ছোট বড় তাবৎ পদার্থের মধো বিদ্যমান 

আছেন, যেন পরমেশ্বর আগেয় এবং পদার্থ নকল আধার ভাবে তাহাকে ধরিয়| 
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রহিয়াছে । এপ্রকার বলিবার কারণ এই যে মন্ুষাগণ, পরমেশ্বর এবং জগৎ ও 

জগতের অন্তর্গত তাবৎ পদার্থ পরম্পর ভিন্ন এবং ভিন্ন ভাবেই মত্য বা যথার্থ, 

এইরূপ মনে করেন । কিন্তু বুদ্ধি দ্বার সত্য বা বস্ত হইতে বস্তর 

শক্তি, রূপ, গুণ ও নাম যাহ! মনুষ্যগণ মন ও ইন্দ্রিক়ের দ্বারা অন্থতব করেন 

তাহ শ্বতন্ত্ররূপে গ্রহণ করিলে সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, সত্য সত্তা ব! বস্ত 

এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই । এই এক সতাকেই লোকে পরমেশ্বর শবে বা এ 
শব্ধের সমান অর্থ বিশিষ্ট অন্তান্ত শবে নির্দেশ করেন। যদিও বুদ্ধি দ্বারা 

নাম রূপ ও শক্তি গ্রভৃতিকে সত্তা হইতে ভিন্ন বলিয়া! গ্রহণ করা যায়, তথাপি 
সেই সত্য ব! সম্তাকে ত্যাগ করিয়া নাম, রূপ, শক্তি প্রভৃতির সন্তাই থাকে 

না। সত্। বা বন্তই'নাম রূপ, কাঁ্যয কারণ, বুদ্ধি শক্তি প্রভৃতি ভাবে প্রকাশ 

মান আছেন। ও 
দৃষ্টান্ত স্থলে পৃথিবীকে বস্ত বলিয়া গ্রহণ করিলে দেখ! যার যে, ঘর বাড়ী, 

হাট বাজার, হ্াড়ী কলসী ইত্যদি নামরপ ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। 
পরমেশ্বর জীববুদ্ধিকে ফেন্রপ স্বভাব দিয়াছেন আহাতে বুদ্ধি প্রত্যক্ষভাবে 

বন্তকে গ্রহণ করিতে অক্ষম, কেবল বপ্তর নাম রূপাদি গ্রহণ করিয়া বস্তুতে 

লক্ষ্য জন্মাইয়! দিতে পারে। কিন্তু বন্ত:5 বদ্ধলক্ষ্য হইলে বুদ্ধি নাম, রূগ, 

শক্তি আদিকে বস্ত হইতে পৃথক্ ভাবে গ্রহণ করিবে না) নাম, রূপ, শক্তি ও 

বস্তকে একই দেখিবে। এইভাবে আঁপনার অন্তরের দিকে দেখিলে বুঝিতে 

পারিবেন যে, যাহাকে আপনার! আপনাদিগের বুদ্ধি আদি মনে করেন তাহাও 
সেই এক সত্তারই গুণ বা শক্তি, বন্ত-গক্ষে সত! বা বস্ত হইতে অভিন্ন। 

এইরূপ চিস্তার ফলে হহাই প্রাপ্ত হওয়! বায় যে, জগৎ ও জগতের অন্তর্গত 

তাবৎ পদার্থ সর্বব্যাপী সর্ধাত্রগামী পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন দেখাইলেও বস্ততঃ 
অভিন্ন। এই প্রকার বুৰিলেই “পরমেশ্বর সর্ব স্থানে-আচছিন” এই বাক্যের 
বথার্থ মন্্ম গ্রহণ করা হয়। * ধ 

এন্থলে এরূপ সন্দেহ জন্মিতে পারে যে, বদ্যপি পরমেখবর আপনাদিগের 
মধ্যে ও অন্ভান্ত তাবৎ পদার্থে থাকেন এবং সমস্তই তাহাতেই থাকে, আর 
সকল পার্থই তাহা হইতে বস্ততঃ অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কেন প্রত্যেক 
পদার্থের দ্বারা প্রাত্যেক কার্য হয় না? তবে কেনই বা বালুকা হইতে তৈল 
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না পাওয়া যায় ৪ বরফে কেন উষ্চতা! নাই এবং কেনই বাঁ অগ্নিতে শৈত্যের 

অভাব? উপযুক্তরূপে বিচার বরিলে এ সন্দেহ দুর হইবে। চেতন ও 
অচেতন পদার্থ সমূহ বস্ত দৃষ্টিতে এক হইলেও গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে ভিন্ন। 
পরমেশ্বর তাহার পর্ণ সর্ধশক্তির এরূপে নিয়োগ করিয়াছেন যে, প্রত্যেক 
পদার্থের দ্বারা প্রত্যেক কার্ধ্য হয় না । পরমেশ্বর সর্বশক্তিমান বলিয়াই সকল 

স্থানে, নকল বিষয়ে সকল শক্তির প্রয়োগ করেন না! । তাহার ইচ্ছামত যে 

সময়ে যে স্থানে, যে বিষয়ে যে শক্তির প্রয়োজন হয়, তিি সেই সময়ে, 
সেই স্থানে, সেই বিষয়ে সেই শক্তির প্রয়োগ করেন। তিনি সকল শক্তির 
অধিকারী। অতএব এমন কোন শক্তিই নাই যাঁহ| তীহাঁকে বাধ্য করিতে 
পার়ে। তীহার কেহ পর নাই অর্থাৎ তাঁহা হইতে পৃথক কিছুই নাই এবং 
ধাহারা তাহাকে পর মনে করেন তাহাদিগের এমন কোন শক্তি নাই যাহার 

দ্বারা তিনি বাঁধ্য হইবেন। তিনিধাহা কিছু করেন, আপন শক্তি ও ইচ্ছার 

প্রভাবেই করিয়া থাকেন । তীহাঁর শক্তিকে তাহার রূপ বা! শক্তি বলিয়াই 

জানিতে হইবে, উহা ভার বা বোঝা নহে । তাহার শক্তি তাহা হইতে ভিন্ন 
নহে, তীহারই রূপ মাত্র। বন্ত এবং শক্তিকে পৃথক করিয়া! (দেখিলে, শক্তিই 

তাহার অধীন তিনি শক্তির অধীন নহেন, অথচ শক্তি তাহাকে লইয়। তাবৎ 
কার্যা করিতেছেন। তিনি নিজে কিছুই করিতেছেন না অথচ ,শৃক্তি 

সহযোগে সকল কার্ধাই করিতেছেন। পরমেশ্বর নিজ শক্তিগ্রতাবেই 

বরফ হইতে উত্তাপের সন্কোচ করিয়! অগ্মিতে প্রকাশ করিয়াছেন। 

সেইরূপ তাঁহার চৈতন্য শক্তি গ্রস্তরে নিত্ত্রিত রাখিয়! জীবে জাগাইতেছেন। 

যে পরমেশ্বর চেতন তিনিই অচেতন, যিনি সগুণ তিনিই নিগুণ, 

ধিনি সাকার তিনিই নিরাকার | গুণ, শক্তি ও অবস্থা পক্ষে তিন হইলেও বস্ত 
পক্ষে একই--পরমাত্মা ও পরমাত্মার শক্তি "ভিন্ন, যাহার নাম শক্তি তাহারই 

নাম তিনি। যেষন আপনারা জাগ্রীত ও স্বপ্রীবস্থায় চেতন ও ক্রিয়াবান এবং 
সুযুপ্তিতে অচেতন ও নিষ্য়। কিন্ত আপনার অবস্থার ভিন্নতা হেতু 

আপনি ভিন্ন ভিন্ন বহু বস্ত বা ব্যক্তি নহেন, একই রহিয়াছেন। জীব ও 

পরমেশ্বর ভাবের মধো বিশেষ এই যে, জীবে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার 

উদয় হয়, কিন্তু পরমেশ্বর সর্ব কাগে একই পরিপূর্ণ অবস্থায় থাকেন । 



৪৮ অমৃতসাগর .। 

অতএব সর্ব প্রকাঁর দ্বিধা, সংস্কার ও অসদ্ধারণা পরিত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা 

ও প্রীতি পূর্বক একাগ্র মনে পূর্ণ পরমন্রন্ম পরমেশ্বর জোতিঃম্বনীপের শরণাগত 

হউন এবং তাঁহাকে গুরু, মানা, পিতা আত্ম! জানিয়। পূর্ণভাবে উপাসন! 

করুন। তিনি মঙ্গলময় জগতের সকল কষ্ট দুর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন; 
তাহাতে আপনার! বাবহারিক ও পঃমার্থিক উভয় কার্ধা সুসম্পন্ন করিয়া নিত্য 

পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিবেন। ইহাতে কোন সংশয় করিবেন না) উহা 

নিশ্চয় করিয়া জানিবেন। 

॥ ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিত। 

উপান্ত পরমেশ্বর | 
বন্ত বোধ না হইলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না হঈলে শান্তি নাই। বস্ত বোধ 

হইলে কাহার দ্বার। কি কার্ধা হয় বুৰ| যায় । বুৰিয়। লৌকে যথাষোগা উপায় 

অবলম্বন পূর্বক বাবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধা সুখে নিষ্পন্ন করিতে পারে। 

অতএব জগৎ চরাচর কি বস্ত তাহা নির্ধারণ করা মনুষ্য মাত্রেরই কর্তৃব্য। বুদ্ধি 
পূর্বক বস্তু নির্দারণের চেষ্টার নাম বিচীর। বিচারের বিষয় এই যে, আমি 
কেও কিরূপ এবং যিনি জ্ঞান মুক্তিদাঁত। ও সর্ধ বিধাতা, তিনিই বা কে 
ও কিরূপ। 

বিচারারস্তে অনন্ভমন| হয়া একাগরচিত্ে ভাবির! দেখ, ধিনি জ্ঞান ও 
পবিত্রতায় শ্রেষ্ঠ তিনিই অপরকে জ্ঞান ও পবিভ্রতা দিতে পারেন । নিকুষ্ট 
শ্রেঠকে উন্নত করিতে পাঁরে না। চক্ষুম্নান অন্ধকে পথ, দেখাইতে পারে, অন্ধে৷ 

পারে না। অগ্নি স্কুল পদার্থকে অগ্নিন্ূপ করিতে সক্ষম, স্থূল পদার্থ অগ্মিকে 
আত্মরূপ করিতে অপারগ । অতএব ভ্ঞানদাতার গতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি সহকারে 
রীতি পূর্বক বিচার কার্ধো প্রবৃত্ত হও । নি | 

বন্ত সাকার ও নিরাকার ভিন্ন অপর কিছু হইতে পারে না, ইহা শ্বতঃসিদ্ধ। 
আমি ও তিনি এই ছুই নিরাকার হইলে মনোবাপীর অতীত, ইজ্জিয়ের 
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অগোঁচর, শব্ধাতীত, জ্ঞানাতীত ৷ নিরাকারে বিচার ও ব্যবহার অসস্ভব। 
এই ঝআনই নিরাকার সম্বন্ধে বিচার: শেষ সীম । প্রত্যক্ষ দেখ, সুযুণ্তির 
অবস্থায় তুমি নিরাকার, তোমাতে তখন এজ্ঞান থাকে না যে, “আমি আছি 
ব|জ্ঞান ও মুক্তিদাতা আছেন।” পুনরায় জাগ্রত অবস্থার সহিত মন ও. 
বাক্যের উদয় হইলে নিজের ও তাহার সত্তা মনে হয় । | 

আমি ও তিনি সাকার হইলে অবশ্ঠই প্রতাক্ষ ইক্জ্িয়গৌচর হইব ও 
হইবেন | প্রত্যক্ষ ইক্জ্িয়গোচর জগতে প্রথমেই দেখা যায় যে, এই ্ ুল 

শরীরকে অবলম্বন করিয়া ভিতর ও বাহির গ্রেট দুইটা ভানিতেছে। কিন্ত 

এই ছুইটী বস্ত নহে, ভাব মাত্র' কেন না, বাহিরে 'ষে পৃথিবী তাহাই 
ভিতরে হাড় মাংস, যাঁহা জল তাহাই রক্ত রস, যাহ! অগ্নি তাহাই পরিপাক 
ও বাকৃশক্তি ইত্যাদি, যাহা বাস্ধু তাহাই নিশ্বাস, বাহ আকাশ অর্থাৎ নিম্পদ 

বায়ু তাহাই শ্রবণ শত্তি, যাহ! চক্রমাজেযোতিঃ তাহাই মন, যাহা সৌর জ্যোতিঃ 
তাহাই বুদ্ধি ও অহঙ্কাররূপে প্রকাশমান। এক্ষণে দেখ, হাড় মাংস ইতাদি 
পদ্দার্থ পৃথিবী আদি জ্যোতিঃ পর্য্যজ্ পদার্থের রূপ বাণভাবাস্তর মার। অতএব 
বাহিরে ও ভিতরে বস্তগত কোন ভেদ নাই, ভেদ কেবল রূপ, ভাব ৰা 
অবস্থার । এখন সুস্পৃষ্টই. দেখিতেছ যে, তিষ্ভর ও বাহিরে তোমাকে লইয়া 
এক অনন্ত অনাদি সর্বব্যাপী অখণ্ড পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন । 

“সহজ শীর্ষা” ইত্যাদি বেদ মন্ত্রে সেই বিরাট পুরুষই বর্ণিত। এসকল 
মন্ত্রের সার মন্দ এই যে, বিরাট পুরুষের আকাশ মন্তকই চরাঁচর স্ত্রীপুরুষের 
মস্তক ও কর্ণ হারে শ্রবণ শক্তি। তাহার নেত্র হুর্যানারায়ণ সমন্ত স্্রীপুরুষের 

চেতন যদ্দ্ার৷ নেত্র দ্বারে রূপ ত্রন্মাণ্ড দর্শন করিতেছ | চন্দ্রমাজ্যোতিঃ 

তাহার মন যাহার দ্বারা জীব মাত্রই “আমার, তোমার” ইত্যাদি ভাব গ্রহণ 

করিতেছ। অগ্নি তাহার মুখ, জীব শরীরে ক্ষুধা এবং আহার পরিপাক ও 
বাকৃশক্তি। তীহার প্রাণ যে ঝু তাহাই সমস্ত স্ত্রীপুর্ুষের নাসিক! দ্বারে শ্বাস 
প্রশ্থাস রূপে চলিতেছে ও গন্ধ লইতেছে। তাহার নাড়ী জলই স্ত্রী পুরুষের রক্ত 
রস। এই পৃথিবী তাহার চরণ, সেই চরণ হইতে অন্নাদি উৎপন্ন হইতেছে ও 

স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস জন্মিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র, সঃ প্রভৃতি তাহার অঙ্গ 

প্রতাজ। . | র্ 



৫ অগ্বতসাগর | 

_ ইনি ভিন্ন নিরাকার বা দাকার দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, 

হইবার সম্ভাবনাও নাই। জগতের মাতাঁপিতা এই বিরাট পুরুষ হুইতে 

চরাচর, ওঁলিয়া, পীর, পায়গন্থর, বীর অবঙারাদি উৎপন্ন হইয়া লয় 

পাইতেছেন ও পুনরায় উৎপন্ন হঈতেছেন। জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষ 
অনাদিকাল হইতে সমুদ্রবৎ ফেমন তেমনই রহিয়াছেন, তীহার কোন হ্রাস 

বৃদ্ধি হয় নাই। ্ | 
... নিরাকারে জীবাত্মা ও পরমাস্মার রূপ নাই। সাকারে যাহ! কিছু ইঞ্জিয়- 

গোচর তাহাই পরমাত্বার রূপ এবং অজ্ঞান লয় হইলে দেখিৰে উহ! জীবাত্মারও 

রূপ। নিরাকার 'পাকার, ভিতর বাহির, তোমাকে ও চরাচর সকলকে লইয়া 

এক অখণ্ড পরিপূর্ণ জ্যোতিঃশ্বরূপ বিরাট পুরুষ বিরাজমান রহিয়াছেন। যে 
সকল শাস্ত্রে নানা দেব দেবীর উপাসনা! বিধি আছে, সে সকল শাস্ত্রে এই 

জোতঙিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে দেব দেবী বলিয়া করনা 

করিয়াছে । যথ! পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, 
আকাশ দেবতা, চন্দ্রমা, দেবতা, তারাগণ ও বিছ্যুৎৎ দেবতা, হুর্য্যনরায়ণ 

দেবতা । এবং এই জন্তই আহ্নিক পদ্ধতিতে সমত্ত দেব দেবীর হুর্য্যনারায়ণে 
ধ্যান করিবার বিধি আছে । এই বিরাট পুরুষের অংশ, অংশাংশ ও তন্তাংশ 

' ক্রমে চরাচর স্ত্রী পুরুষের ইন্জিয়াদি লইয়। তেত্রিশ কোটা দেবতা কল্পিত 
হইয়াছে | 

এই বিরাট পুরুষ হইতে বিমুখ হইয়া মনুষ্য ব্রদ্ধাও ধুদ্োও আগন 
ইষ্টদেবতাঁকে পাইতেছে না, শোক দুঃখে কালাতিপাত করিতেছে । ভক্তি ও 
শ্রদ্ধ1! সহকারে ইঞ্ার শরণাগত হইয়া মন্ুষ্য মাত্রেরই প্রার্থনা! করা উচিত ষে, 
“হে জগতের মাতা পিতা, আত্মাগুরু, আমাদিগের সকল অপরাধ ক্ষমা করুন । 
মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিউন, বাহাতে অভেদে মুজম্বরপ হইয়! পরমাননে 

থাকিতে পারি, যাহাতে আপনার উদ্দেশ ও আমাদিগ্রের প্রতি আকা 
বুঝিয়! ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য নিপ্পন্ন করিতে গার্ি। আমি 
নিজেকেই চিনি না তবে আপনাকে কিরূপে চিনির? জন্মের পূর্বের ও 
মৃত্যুর পরের অবস্থা জানি না। এবং কৰে মৃত্যু হইবে তাহাও জানি না। 
আমর! নিদ্রিত অবস্থায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকি এবং মুর্খ হইয়! জন্মাই, পরে এক 
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এক অক্ষর পড়ি পড়িয়া! মৌলবী, পাদরী, পণ্ডিত প্রভৃতি উপাঁধি গাই। 
বিশেষ বিশেষ শান্ত্ের সংস্কার-বন্ধ হয়! বশ, মান, ও জয় কামনায় পরষ্পর 
হিংসা দ্বেষ করিয়া কষ্ট ভোগ করি। হে অন্তরধ্যামী, বাহাতে আমাদের দ্বেষ 
হিংসা লোগ হয় এবং সকলে মিলিয়া৷ পরমাননে থাকিতে পারি, এরূপ 

আমাদিগের অন্তরে প্রেরণ করুন ।” | 

ইন্থীঁকে ভক্তি, নমস্কীর করিবার বিষয়ে বুঝিয়া দেখ থে, নমস্কার করিবার 
উদ্দেশ্ত কি? যীহাকে নমস্কার কর, তিনি তোমার মনের ভক্তিভাৰ 

বুঝিয়! প্রীত হউন এই তোমার উদ্দেত্ত। তাহার চক্ষের আড়ালে তাহার 
গ্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে নমস্কার করিলে তিনি দেখিতে পান না বলিয়া 

তোমার উদ্দেস্ত বিফল হয়, এজন্য তুমি নমস্তের নেত্রের সন্ুথে শ্রদ্ধা পূর্বক 
নমস্কার কর। সেইরূপ তোমরা জগতের মাতা পিতা বিরাট ব্রঙ্গের জ্ঞান নেঙ্র 

হুর্য্যনারায়ণের সম্মুধে উদয় অত্তে নমস্কার করিবে। তাঁহা হইলে 

নিরাকার সাকার দেব দেবী ও আপনাকে লইয়৷ পিগীলিক! পর্য্যস্ত সকলকে 

নমস্কার হইয়। যাইবে, নান! স্থানে নানা নাম কল্পনা" করিয়। নমস্কার করিবার 

প্রয়োজন থাকিবে না। জ্যোতির অগ্রকাশে সর্বা কালেই ঘরে বাহিরে, 
বিছানার উপরে নীচে) গুচি, অণ্ুচি, যে অবস্থাতেই থাক, উত্তর, দক্ষিণ, 
পূর্ব, পশ্চিম যে মুখেই হউক, আপনাকে লইয়! তাহাকে পূর্ণরপে নয়ক্রার 
করিবে। তিনি অন্তরধ্যামী। সকলের অস্তরের ভাব বুঝিতেছেন। প্রত্যক্ষ 

দেখ, যাহার জ্যোতির প্রকাশে তোমর! ব্রন্ধাণ্ডের রূপ দর্শন করিতেছে ও 

বুঝিতেছ, তিনি কি তোমার্দিগকে দে'খতেছেন ও বুঝিতেছেন না? নিশ্চয় 

করিয় জানিও যে, তিনি সমস্ত অমজল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন | 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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রাজ! গ্রজা, বাদসাহ জমীদার, ধনী দরিদ্র, হি মুসলমান, খী্িয়ান, খবি মুনি, 
মৌলবী পার্দরি পণ্ডিত প্রভৃতি মনুষ্যগণ আপনারা আপনাপন মান অপমান, 

জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের গ্রাতি দৃষ্িশৃন্ত হইয়া গল্ভীর ও. 
শান্তচিত্তে সারভাব গ্রহণ করুন । 

ব্যবহারিক ও পারমাধিক এ ছুই কার্ধ্য উত্তমরূপে নিষ্পনন কর! মানুষের 

প্রয়োজন | শান্ত'ও গম্ভীর ভাবে বিচার পূর্বক কার্ধ্য করিলেই সিদ্ধিলাত হয়। 

বিচারে বস্তু বোধ,'বস্ত বোধে শাস্তি ও আলঙ্তে কার্য্য হানি জানিবে। 

মায়ানদী পার হইতে পরমাত্বা মাঝির জ্ঞান নৌকা চাই। এ পারে 
ত্রিতাপ, ওপারে মোক্ষ। মোক্ষের দেশে জ্ঞান নৌকা! অনাবস্তক। 

উপাসনায় মন পবিত্র হইয়। জ্ঞান জন্মে । সেই জ্ঞানে জীবাত্মা৷ পরমাত্মার 

ভেদাভেদ ভাব অন্ত হইয়া পরমাননদে স্থিতি হয় । 

অন্থ্রাগ বিনা উপাসনার ন্ব্তি নাই। পরের প্রতি পরের উপাসন! 

ভয়ে, লোভে; প্রেমে নক্কে। ধাহার উপাসনা তিনি আপনার অপেক্ষাও 

' আপনার । 

| "দ্বৈত ভাঁবে প্রেম নাই, অধৈতে প্রেম। জ্ঞানে দ্বৈত অদ্বৈত উভয়ই সমান। 

দ্বৈত থাকিলেই অধৈতের বিচার, অদ্বৈত থাকিলে দ্বৈতৈর, নহিলে নছে। যিনি 
উপান্ত তিনিই উপাসক তিনিই উপাসনা এই ভাবে পানন্দ চিত্তে উপাসনার 
গরমানদের প্রকাশ জানিবে। 

সাকার নিরাকার উভয় লইয়া! অখণ্ডাকারেরই গার ।॥ যেনিতা একই 

পুরুষ তোমকে লইয়! চরাচর জগন্জপ সাঁকার ও সাকাক্ধের অতীত মনোবাণীর 
অগোচর নিরাকার তীহারই উপালন! তীহারই শক্তি সংযোগে সাধিত 

হয়। অক্তান ব! অবথা দৃষ্টি বশতঃ তাহাকে এক বা! বছ বলা হয়। যথার্থ পক্ষে 
তাহাতে এক ছুই প্রভৃতি সংখা! গণন! নাই। 

ধিনি জগতের মাত পিতা, জ্ঞান দাঁত! গুরু িনি আত্মা, নিরাকারে 
যা রূপ নাই! দাকারে তহার সুক্মতম রূপ জ্যোতিঃ। প্যোতীরাপ লয় 
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হইলে তিনি রূপবিহীন, নিরাকাঁর, সেই জ্যোতিঃম্বন্ধপের ধ্যান ধারণাঁয় জানের 
আবির্ভাব এবং সেই জ্ঞানেই মুক্তিম্বরীপ পরমানন্দে স্থিতি হয়। অগ্নিতে 

আহুতি এবং ওঁকার জপ পূর্বক প্রাণায়াম এই উপাসনার অঙ্গ । 

এই উপাঁসন! কল্পিত নহে, পরমাত্মার বাস্তবিক নিয়মান্থগত | যাহার 

অস্তিত্ব কেবল মনেই আছে বাহিরে নাই, তাহাই কলিত। যেমন চিত্রে 

লিখিত অগ্নি কেবল দর্শকের মনেই অগ্নি রূপ, বাহিরে বস্ত্র ও বর্ণ মাত্র! 
অতএব ইহ! কল্পিত। যাহ! বাহিরে অগ্ন ও ষাহাকে অগ্নি বলিয়া মনে ধারণ! 

হয়। তাহাই বাস্তবিক ব্যবহারিক অগ্নি । 

এই উপাসনায় বাস্তব অগ্নিতে বাস্তব সামগ্রী আহুতি দিতে হয়। অগ্রিত্্গ 

সেই সামশ্রী বস্ততই আত্মসাৎ করেন। অগ্নি তিন্ন অন্ত' পদার্থে যতই সুখাদয 
দ্রব্য সংযুক্ত কর না কেন, সে নৈবেদ্য বস্ততঃ কেহই আত্মসাৎ করে না, কেবল 

কল্পনাতেই আদান প্রদান হয়। 

কোন পুরুষ নিদ্রিত থাকিলে যেমন তাহার সহিত ব্যবহার সম্ভবে না 

সেইরূপ উপাস্ত ও উপাসকের মধ্যে অজ্ঞান অভক্তির ব্যবধান থাকিলে ব্যবহার 

চলে না। ব্যবহার স্থাপনের জন্ত সেই পুরুষের প্রসিদ্ধ নাম উচ্চারণ বা 

তাহার অঙ্গার্দি চাঁপিত করিয়া নিদ্রাভঙ্গ করিতে হয়। অতি পুরাকাল 

হইতে জ্ঞানী ভক্তগণের মধ্যে গুকার পরমাত্মার নাম বলিয়া প্রসিঘ. শ্রই 
নাম. সহযোগে শ্রীণায়ামের দ্বার অস্তর্ধীমীকে ডাকিলে ব্যবধান দুর এবং 

জীব ও পরমাস্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহ! প্রত্যক্ষ হইয়! বাবহার স্থাপিত হয়) 
জেোতিঃ পদার্থ সর্বাপেক্ষা সুক্ষ | ইহাতে কেবল প্রকাশ এই গুণ আছে। 

এই এক গুণ অস্তন্থত হইলে জ্যোঠি; নিরাকার | অথচ জগতের যাবতীয় 
জান ও শক্তি জ্যোতিতে প্রতিঠিত উহা! প্রাতাঙ্ষ দেখ: যায়। জ্যোতির্ভাবে 
ধারথ! না করিলে ব্রক্ম উপলব্ধি হওয়! দুর্ঘট--ইহাঁও বাস্তব, কল্পিত নহে। 

« আন্ধের যে" অনির্বচনীয়” অখণ্ড ভাব তাহা স্বয়ং বন্ত তৎসন্বন্ধে কল্পনা 

ঘ্টিতেই পারে ন!। এই অকল্পিত বাস্তব উপাসনার চারিটি অঙ্গ কল্পিত হইয়াছে । 
বিশদরূপে বুঝিবার জন্ত এক একটির বিশেষ আলোচনার প্রয়োজন । 

প্রথম, অগ্সিতে আন্তি। নিরহস্কার চিত্তে ভক্তি ও শ্রদ্ধা পূর্ব উত্তম 
উত্তম পদার্থ ও সুগন্ধ দ্রব্য পরমাত্মার নামে অগনিব্রদ্ষে অর্পণ করিবে। 



৫৪ অমুতসাগর | 

আমাদের কি আছে যে আমরা তাহাকে দিব 1? আমরা এক খণ্ড তৃগ পর্যাস্ত 

উৎপন্ন করিতে পারি না। তীহার দ্রব্য তাহাকে দিয়! তাঁহার আজ্ঞা পালন 
করিয়৷ আমরা কৃতার্থহই। তিনিও তাহাতে প্রসন্ন হন। ইহাতে আমাদের 

অহষ্কারের বিষয় কি আছে? অগ্নিতে আছতি দিলে বায়ু পরিক্ষার হয়। 

সেই বিশুদ্ধ বাঁয়ুতে দেহ নীরোগ হয় এবং অন্তঃকরণ শুদ্ধ, পবিত্র হইয়! বিবেক 

জন্মে । যেমন অন্ন জল সংযোগে দেহের বল বৃদ্ধি ও দৈহিক ক্রিয়! সুচারু- 
রূপে নির্বাহ হয়, সেইরূপ অগ্নির সঙ্গ করিলে আস্তরিক তেজ বৃদ্ধি হয়। যে 

সকল উত্তম সামগ্রী অগ্রিতে অর্পিত হয়, তাহার ধুম হইতে মেঘ জন্মে, 
পরমাত্ম প্রসন্ন হইয়া সেই মেঘ হইতে যথা সময়ে প্রয়োজন মত জল বর্ষণ 

করেন । তাহাতে প্রচুর পরিমাণে সান্তবিক অন্ন উৎপন্ন হুইয়! জীবনমৃহকে 
উপযুক্তরূপে প্রতিপালন করে। অন্নে সাত্বিক গুণ থাকায় শরীর নীরোগ ও 
মন পবিত্র হয়। অনাদি কাল হুইতে প্রচলিত জ্ঞানতির প্রথা বিচ্ছিন্ন 

হওয়ায় রাক্ষপী বুদ্ধি প্রবল হইয়া জীব সফলকে নান! প্রকারে উৎপীড়িত 

করিতেছে । 

কেহ কেহ বিজ্ঞানাভিমাঁনী কহেন, “আমার শরীরেও ত হাড় মাংসের 

সহিত অগ্রিত্রঙ্গ আছেন। আমি আহার করিলেই অগ্নিতে আহুতি অর্পিত 
হইল, স্বতন্ত্র যক্তাছতি কর! নিশ্রয়োজন।” তাহাদের প্রতি বক্তবা এই 
যে, “তোমরা কেরোসিন তৈল পান করিয়া দেহস্থ অগ্নি দ্বারা অন্ধকার 
দুর কর, কম্বল জল উদরস্থ করিয়া রেলগাড়ি টান ও জাহাজ চালাও, 
তবে এ কথ! বলিও। আর তোমাদের দেহস্থ পৃথিবীর অংশ হাড় মাংস 

লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষণ করিয়া তাহাতে শশ্তাদি উৎপর কর। পরমাস্্। যে 
আধারে ষে গুণ দিয়াছেন, তাহার অনুরূপ কার্ধা হইবে? না, মন্থুষ্যে 

কল্পনা মত হইবে? জ্ঞানবানের লক্ষণ এই যে, তিনি -বিটার পূর্বক সকল 
কথার সার ভাব গ্রহণ করেন ও যাহার দ্বারা' যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বার! 
গ্লেই কার্ধা সমাধা! করেন। অগ্নির দ্বারা পিপাসা! নিবারণ ও জলের দ্বারা 

অন্ধকার দুর করিবার চেষ্টা! কৰেন না| রি [.. 
দ্বিতীয়, কার জপ ও প্রাগায়াম | উকার পরমাস্বার নাম। ইহার 

মধ্যে যে, অকার উকার ও মকাঁর আছে, তাহা! ব্রন্ম। বিযু। ও মহেশ্বর বলিয়া 

৮ 
শি 

চল 
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কল্পিত হয়। এই তিনকে একত্র করিয়। যে একাক্ষর ওকার তাহাই পরমাত্মার 

নাম। পরমাত্বাই সৎগুরু বা পরমণ্ডরু। এ নিমিত্ত “ও. সৎগুরু” 
বলিয়া আত্তরিক ভক্তির সহিত তাহাকে মনে মনে ডাকিলে অর্থাৎ “ও 
সতৎগুরু” এই মন্ত্র জিহ্বার দ্বারা উচ্চারণ না করিয়া অন্তরে জপিলে, তিনি 

অস্তর্যামী অন্তর হইতে ভাব গ্রহণ করিয়৷ সাধকের ইচ্ছামত ফল দেন। 

বাহার কৈলাস বৈকুষ্ঠ গ্রভৃতির ভোগের ইচ্ছ! তাহাকে তন্জপ ভোগ দেন। 
ধিনি নি্ধাখী তিনি সকল ফলাফল পরমাস্বাকে অর্পণ করিয়া! উপাসনায় নিধুক্ধ 

হন, তিনি কেবল সৎম্বরূপ পরমাত্মাকেই চাতেন বলিয়া! পরমাত্মা তাঁহাকে 

অন্তর হইতে জ্ঞান দিয় আপনার সহিত অভিন্নভাবে মুক্তিত্ব্ূপ পরমানন্দে 
আননরূপ রাখেন। সে সাধক পুরুষ আর পাঁপ পুণ্য লিখ হন না । 

জপিবার সংখ্য! বিধি মনুষ্যের কল্পনা । 'লোকের পুন্র কন্ঠ! বিপদ আপদে 
মাত পিতীকে ডাকে এবং মাত। পিত। উত্তর দিলে আর ডাকিবার শ্য়োজন 
থাকে না। সেইরূপ পরমাত্মার পুত্র কণ্ত। স্থানীয় জীবগণ সেই পরম মাতা 

গিতাকে “ও সৎগুরু” বলিম্না ডাকে । তাহাদের উত্তরপ্রাপ্তির পর আর 
ডাকিবার প্রয়োজন থাকে ন।। এক ডাকে উত্তর পাইলে আর ডাকিতে 

হইবে না। সহম্ত্র ভীকে উত্তর না পাইলে আরও ডাঁকিতে হইবে। নামের 
কোন ক্ষমতা নাই। যিনি চেতন তীহারই ক্ষমত!, তাহারই উপর _সুকল 

নির্ভর করে৷ পরমাত্মা মন্ত্রের বাধ্য নেন) তিনি কোন নিয়মের বাধ্য 

নছেন ; তাহার ইচ্ছ। মাত্র সকল কার্ধাই সিদ্ধ হয়ঃ তাহার অনিচ্ছায় কোন 

কার্্যই হয় না। তিনি দয়াময়, ভক্তি পূর্বক একবার ডাকিলেই দয়! করিয়া 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয় কার্ধ্য সিদ্ধ করিয়! দিতে পারেন। তাহার 

দয়! না হইলে লক্ষ লক্ষ জপও নিক্ষল। | 

শ্রাণায়ামের দ্বারা দেহস্থ চঞ্চল বায সক্ম হইয়] থর হয় বায়ু যতই 

ছৃগ্ম হয় ততই ,জ্যোতিঃম্বরূপ মাত! পিতার প্রতি নিষ্ঠ! ভক্তি প্রেম বৃদ্ধি হয় 
এবং অন্তরে জান ও আনন? উদ্দিত হয়। ক্রমে জ্ঞানের পরিপাক দ্বারা সাধক 
পরমানন্দে আনন্বরূপ থাকেন। তখন আর জপব! প্াপারামের শ্রয়োজন থাকে 

না। ভক্তিপুর্ববক “ও সৎগুরু" মন্ত্রে জগ করিলে ব! পূর্ণ পর্ন জ্যোতিশ্বেরগের 
উপাসন! করিলে স্বতন্ত্র প্রাগায়াম ন! করিলেও প্রাধায়ামের কার্ধ্য হইয়া বায়। 
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.ভৃতীয়, জ্যোতিঃ স্বরূপের ধ্যান ধারণা । চশ্রম! হুরধ্যনারারণ জ্যোতিঃ- 

শ্বরূপ বিরাট পুরুষ অনাদি বর্তমান । ইহাকে ভক্তি পূর্বক প্রণাম ও ধ্যান 

ধারণ! উপাদনা করিলে উভয় কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। এ নিমিত্ত অতি পুরাকাল 
হইতে খষি মুনি গ্রভৃতি জ্ঞানী ভক্তগণ হুধ্যনারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃ গুরু 
মাত! পিত! আত্মার উপাসনার দ্বারা পরমপদ পাইয়া আসিতেছেন। ইঠ্টার 

শরণাগত হও ইনি সকল বিপদ মোচন করিবেন । ইহা! হইতে বিমুখ হইয়া 

জীবগণ নানা কষ্ট ভোগ করিতেছে । প্রত্যক্ষ এখ, বিশ্বত্রন্গাণ্ডে নানারপ 
স্থল পদার্থ মাছে। বিনা অগ্নি সংযোগ এই স্থল পদার্থ কখনই নিরাকার 

হইতে পারিবে না, যেমন তেমনই থাকিয়া যাইবে । কিন্তু সকল পদার্থই 
অগ্নিত্রক্ম আত্মরূপ 'ও পরে নিরাকার করিয়। দেন। সেইরূপ তোমাদের 

অস্তঃকরণস্থ অজ্ঞান, আশা তৃষা, লোভ লালসা, কাম ক্রোধ, মোহ ভয়, 

যন্বারা ্্থামর! সর্বদা পীড়িত হইতেছ, তেজোময় জ্যোতির সংযোগ বিনা 
কখনই তাহার নির্বাথ হইবে না । জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মার শরণাগত হইলে 
তিনি জ্ঞানাগির স্বারা ইহাদ্রিগকে তক্্ীভৃত করিয়া জীবাস্বা পরমাত্মাকে 
অডেছে প্রত্যক্ষ করাইয়া সাধককে মুক্তিন্বপূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন । 

ই সত্য বলিয়া জানিবে 
' চতুর্থ, পুর্ণ অখণডভাবে। বেদ প্রমুখ সর্ব শাস্ত্রের মূল ব্রন্ধগায়ত্রী। 

র্মগায়ন্ীর মূল গুকার। ওকারের মূল নিরাকার সাকার পূর্ণ পরত্রহ্ম বিরাট 
জ্যোতিঃম্বরূপ । গায়ত্রী জপিলে সমস্ত ক্রিয়ার ফল লাভ হয়। গায়ত্রী না 
জপিয়া গকার জপিলে সেই ফলই লাভ হয়। ওকার পধ্যস্ত ছাড়িয়া! চক্রমা 
ুষ্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের সম্মুখে শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক পূর্ণ তাবে নমস্কার করিলে 
ব্যবহা'রিক ও পরমার্থিক উভয় কার্ধ্যই সিদ্ধ হর, নানা মিথা! শ্রপঞ্চের কোন 
প্রয়োজন থাকে না--ইহা কব সত্য। রি 

ইন্দিয়াদির সহিত আপনাকে লইম়্! নিরাকার সাকার, *' অথগ্ডাকার পুর্ণ 
রূগে পরমাত্মাকে নমস্কার করিতে হয়। আপনাকে ছাড়িয়। পুর্ণ রূপ হয় না। 
নিরাকার সাকার, কারণ সুক্ষ স্থূল, চরাচর, স্ত্রী পূরুষ লইয়া” তিনি পূর্ণ। কোন 
একটিকে ছাড়িলে পূর্ণনাবের হানি হয়। তুমি তাবৎ স্থুল শরীর হৃচ্ম ইন্জি- 
যাদিকে লইয়া পুর্ণ ও গুণাতীত। কোন একটি অঙ্গ বা শক্তি ছাড়িয়া দিলে 



মানুষ নিমকৃহারাষ | ৫৭ 

তোমার অঙ্গহনি হয়। স্থল শরীর সম্বদ্ধে যেমন তুমি, তোমাকে লইয়া বিশ্ব- 
ব্রদ্ধা্ড সম্বন্ধে তেমনই তিনি । 

ইহারই সম্বন্ধে দ্বৈত ও অদ্বৈত ভাসে । যতক্ষণ অজ্ঞান ততক্ষণ দ্বৈত, 
জ্ঞানে অধৈত ও স্বরূপে যাহা তাহা । এইরূপ সকল ভাৰ বুঝিয়া! স্ত্রী পুরুষ, গৃহস্থ 
সন্ন্যাসী প্রভৃতি সমুদর ব্রহ্মাগুবাসী পুর্ণপরত্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ গুরু মাতা 
গিত! আত্মার উপ!সন! দ্বার! বাবহারিক ও পরমার্থিক উভয় বিষয়ে ক্ৃতার্থতা 

লাভ কর। 

ও শান্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

মাহ্ষ নিমকৃহারাম। 
রাজ। গ্রজা, বাদসাঁহ জমীদার, ধনী দরিপ্র, হিন্দু মুসলমান, খ্রীষ্রিয়ান, খষি মুনি 
মৌলবী পাদরি পণ্ডিত প্রভৃতি ন্নুযাগণ আপনারা আপনাপন মাঁন অপমান, 

জয় পরাজয়, সাঁমাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্িশৃন্ধ, হইয়া! গম্ভীর ও 
শান্তচিত্ে সারতাঁব গ্রহণ করুন। 

মানুষ নিমক্হারাম্। যে মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন হয়, যে মাত! পিতা 
যত্বে শ্নেহে মানুষ করেন, শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে সেই মাতা পিতার আজ্ঞা! 

পালন কর! দুরে থাকুক, তাহাদিগকে অবজ্ঞ। পূর্বাক কষ্ট দিতে সর্বদা 
প্রস্তত। মাতা পিতার অভাব মোচন ও আজ্ঞা পালনে বিরত বটে, কিন্ত 

নিজে নৃত্য গীতাদি অবিশুদ্ধ ভোগ বিলাদকে সনাতন ধর্ম জানিয়া 
ইচ্ছামত অর্থ নষ্ট করে। মাত। পিতার জীবদদশায় তাহাদের প্রতি একবার 
চাহিয়াও দেখে না, মৃত্যুর পর বাড়ী বন্ধক দিয়া বছ বায় ও আড়ম্বরের 
সহিত তাহাদের শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে। ষে রাজার রাজ্যে বাস করে, ধার 

আশ্রয়ে রক্ষিত হুয়, গ্রীতি পুর্বক তাহীর শাদনের বশবর্তী না থাকিয়া 
তাহার নির্দ। ও অপমান করিতে ক্রি দেখ! যায় না। 

আরও দেখ, মনুষ্যের যতক্ষণ স্বার্থ ততক্ষণ গ্রীতি । মাত! পিতার নিকট 
ধনবা অন্ত কোনযবপ লাভের প্রত্যাশা থাকিলেই পুত্র কন্া শ্রন্ধ! তক্কি 
করে। স্ত্রীর রূপ যৌবন অর্থ সম্পত্তি থাকিলেই স্বামীর নিকট আদর হয় 



&৮ অসুতসাগর । 

এবং পুরুষের স্ত্রীর নিকট সম্মানের হেতুও পীবূপ। অশ্ব, গো» মহিযাদি 
পণ্ড যতক্ষণ কার্ধযক্ষম থাকে ব! ছুপ্ধ দেয় ততগ্ষণ যত্বে পালিত হয় । স্বার্থের 

সম্ভাবনা! না থাকিলে নিমকৃহারাম মানুষ কাহাকেও যত্ব করে না। ধন 

ও ক্ষমতাশালী লোকের সকলের নিকট মান প্রতিষ্ঠা হয় । “আসিতে আজ্। 

হউক” “আপনি আমার প্রিয় বন্ধু” ইত্যাদি রূপে সকল বিষয়ে তাহাদিগকে 

সম্মান দেখীয়। কিন্ত সেই বাক্িই ঈশ্বরকূপায় দরিদ্র ও ক্ষমতাহীন হইলে 
সম্মান কর! দুরে থাকুক তাহার সহিত কেহ কথা পর্যন্ত কহে না। যদি! 

অন্ন পূর্বক কথ| কহে, তবে বলে যে, “তুমি কোথাকার কে ?” পুনরায় 

ধন বা ক্ষমতা ভইলে তাহাকে পুনরায় বলিবে প্রিয় বন্ধু । কিন্তু মানুষ 
নিমকৃহারামের এ জ্ঞান নাই যে, সম্পদে বিপদে সকল অবস্থাতে একই আত্ম 
থাকেন । ধন এবং ক্ষমতা আজ আছে কাল নাই, কিন্ত আত্ম! সর্বকালেই এক । 

যাহারা বিপদে সম্পদে মাতা পিতা প্রভৃতিকে মান্ত না করে, তাহারা জগতের 

মাতা পিতা পরমাত্ম! জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষকে কিন্ধূপে মান্ত করিবে ? 

নিরাকার সাঁকার, অখণ্ডাকার পূর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ মাত! পিতা, 
গুর আত্মা, ব্রহ্জাণ্ডের রাজ! প্রত্ক্ষ অপ্রত্যক্ষ সর্বকালে সর্বস্থানে বিরাঁজ- 

মান আছেন । ইহীকে মনুষ্য একবার চাহিয়াও দেখে না যে, এই আঁকাশের 
মধ্যে, ইনি কে? ই! ছাড়া যদি অপর কেহু থাকেন, ' তিনি কোথায় 
আছেন? নিমক্হাঁরাম ইহাকে শ্রদ্ধা সহকারে একবার নমস্কারও করে না, 

বরং ইষ্টীকে সামান্ত জানিয়! ঘ্বণা ও উপহাস করে। এইরূপ নান! কারণে 

মন্ুযাগণ অশেষ প্রকার কষ্ট ভোগ করিতেছে | কিন্তু তাহার! বিচার 

করিয়! দেখে না যে, ইনি ছাড় এই ত্রহ্গাণ্ডে দ্বিতীয় কেহ নাই, হইবেন 

না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । 

ইহারই নানা নাম নান| শাস্ত্রে কল্পিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা স্পষ্ট 
কিয়! বলা নাই যে, এই জ্যোতিঃস্বরূপ'বিরাট পুকুণ্ঘই পারমার্থিক ও 
বাবহারিক উভয় বিষয়ে একমাত্র ফলদাত! এবং ঈশ্বর, গড, আল্লাহ, খোদা, 
্রন্ধ, পরক্রদ্ম, দেব দেবা, বিষণ ভগবান, শিব কালী" প্রভৃতি ইহ্ীরই নানা 

নাম মিথ্যারপে কল্পিত হইয়াছে । লোকের বিশ্বাস হইয়াছে যে, ভক্তি 
বা পুজা করিলে ইহারাই . সমন্ত ফল দেন এবং কৈলাস বৈকুষ্ 



মানুষ নিমকৃছারাম । &৯ 

ভোগ করান । কিন্তু হিনি সর্বকালে আছেন তাহাকে বিচার 

পূর্বক চিনিয় মান্ত করে না এবং যিনি কোন কালে হুন নাই, হুইবেন 
না, হইবার সম্ভাবনাও নাই, তাহার মিথ্যা নাম কল্পনা ও তীর্থ ত্রত 

এবং কাষ্ঠাদ্দি নির্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়! কত প্রকায়ে যে শ্রদ্ধা 

তক্তি করিতেছে তাহার সীম! নাই, এবং সেই নিত্য পুরুষ হইতে বিমুখ 

হইয়া দেখিতে পাইতেছে ন! যে, ফল প্রাপ্ডি হওয়া দুরে থাকুক বরং পরষ্পর 
ছ্বেষ হিংসা জনিত ছুঃখ ভোগ উত্তরোত্তর বাড়িতেছে; লোকে সকল প্রকারে 

তেজোহীন, জ্ঞানহীন হইয়! পড়িতেছে। ইহাঁও বিচার করিয়া দেখিতেছে না 

যে, এই যে সকল নাম বেদ, বাইবেল, কোরানাদিতে কল্পিত আছে, ইহা 

কাহার নাম, তিনি কে, কোথায় আছেন, তিনি ছোট না' বড়, নিরাকার না 

সাকার ইত্যাদ্দি। যদি বল ইহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম ধরিয়া! সকলে উপাসন৷ 

করিতেছ তাহা হইলে ভাবিয়া দেখ যে; যদি একই পুরুষের সমস্ত নাঁম কল্পিত 

হইয়াছে তোমাদিগের এরূপ ধারণা থাকে তবে নাম লইয়। এত দ্বেষ হিংসা 

কেন? তাহা হইলে "আমার ইষ্টদেবত। বড় ও »শ্রেষ্ নাম” ও “অপরের 
উষ্টদেবতা ছোট ও নিকৃষ্ট নাম” এরূপ বল কেন? যদি বল, “যে নাম 
হউক ন| কেন তীঁহারই নাম আর যে নাম লই না কেন তাহারই 

নাম” তাহা হইলে বিচার করিয়া দেখ, জলের অনেক নাম কল্পিত আছে 

জলের যে নাম ধরিয়া পান করন! কেন পিপাসা যাইবে । কিন্তু “ওয়াটার” 
ব! জল প্রভৃতি নাম লইয়! জল দেখ বা “জল” এই শব্ধ পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ কর, 

কখনই পিপাঁসা-নিবৃত্তি হইবে না। সকল নাম উপাধি পরিত্যাগ করিয়া জল 

যে পদার্থ তাহ! তুলিয়! পান কর সহজে পিপাপা-নিবৃতি হইবে ও শাস্তি 
আসিবে । সেইরূপ নিরাকার, সাকার, পূর্ণ পরব্রন্ম বিরাট জ্যোতিঃম্ববূপের 
নানা নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপুর্বক ইহার শরণাঁগত হও, সকল 

সমাজেই শাস্তি লাভ হইবে । ” 

প্রতাক্ষ চেতন মাতা! পিতাকে শ্রন্ধ! তক্তি করিবার প্রয়োজন । নিদ্রিত বা! 
মৃত মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা,ঃভক্তি কর আর না কর তাহাতে তাহাদের লাভ ব! 
ক্ষতি নাই। বরং জাগ্রত মাতা পিতাঁকে উত্তমরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করিলে ছুই 

অবস্থাতেই মাত! পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি করা হয়) যে মাতা পিত৷ নিত্রিত, 



৬ অস্বতসাগর | 

নিষ্কিয় থাকেন, সেই মাত পিতাই জাগ্রত অবস্থায় সর্ব শক্তিরূপে সমস্ত কার্য 
করেন ও করান। ইহা নহে যে, নিন্ত্রিত মাতা পিত এক, তাহাদিগকে মান্ত 

করা উচিত ও জাগ্রত মাতা পিতা অপর, তাহাদিগকে মান্ত করা অন্নুচিত--- 

ইহা! অজ্ঞানের কার্য । জ্ঞানী বুঝেন যে, নিদ্রিত অবস্থায় যে মাতা পিত। 
নিক্ষিয় ভাবে থাকেন, সেই মাতা পিতাই জাগ্রত হইয়! পুন্তরকে লালন পালন 

করেন। মাতা পিতা একই । 

মাত! পিতারূপী নিরাকার সাকার পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ ভগবানের 
পুত্র কন্তারূপী তোমর! জগতের স্ত্রী পুরুষ। নিদ্রিত অবস্থায় মাতা পিতা 
নিরাকার, নিগুণ, নিষ্কিয়। গুণাঁতীত, জাগ্রত অবস্থায় মাত। পিত। সাকার 

বিরাট জ্যোতিংম্বরূপ জগতের মাতা পিতা, গুরু, আত্ম! বলিয়! জানিবে। 

একই মাতা পিতা নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন, এ 
নিমিত্ত সাকার বিরাট পুরুষ চন্দ্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ মাতা পিতা 

গুরুকে বালক বুদ্ধ, তরী পুরুষ সকলেরই উত্তমরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি কর! উচিত। 

তিনি মঙগলময় সর্ধপ্রকার* মঙ্গল বিধান করিবেন) তিনি তোমাদের সকল 

গ্রকার বিপদ ও, অজ্ঞান লোপ করিয়া জ্ঞান দিয়া মুক্তিস্বরূপ পরমানন্দে 

আশননারূপ রাখিবেন | ইহা নিশ্চিত সত্য বলিয়! জানিবে। 

' (সেই মঙ্ললময় জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষ সর্ধত্র রহিয়াছেন ইহা না জানিয়া 
তোমর। পরের অনিষ্ট করিয়া নিজের ইষ্ট অভিলাষ কর। কিন্তু ইহা দেখ 
না যে, পরের ইষ্টেই আপনার ইষ্ট এবং পরের অনিষ্টে আপনারই অনিষ্ট। 

কেননা, একই পুরুষ সর্বত্র রহিয়াছেন। অতএব আর আড়ম্বর প্রপঞ্চ 

করিয়! জগৎকে কষ্ট দিও না। | / 
যদি ইহার নান! কল্পিত নামের মধ্যে একটিকে কেহ বলেন অনাদি, শ্রেষ্ঠ 

ও কল্যাণকর ও অপরটিকে বলেন সাদি, নিকৃষ্ট. ও অকল্যাণকর, তাহ! 
হইলে বুঝিষা। দেখ! উচিত যে, সমুদয় নামই মিথ্যা কল্পিত। জল নাম 
বদি শ্রেষ্ঠ কলাপদায়ক হয়, তাহ! হইলে নীর ৰা পাণি নামও শ্রেষ্ঠ কল্যাগদাঁয়ক 

হইবে । নীর বাপাধি নাম অতেষ্ঠ ও অকল্যাণদায়ক 'হইলে জল নামও 
তক্রপ হইবে। পরমাত্মার সমুদয় নাম সম্বন্ধে এইরূপ বুঝিয়! লইবে। শিব 

বা ঈশ্বর নাম বদি শ্রেষ্ট বা কল্যাণকর হয়, তাহা হইলে গড় আল্লাহ প্রভৃতি 
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নামও শ্রেষ্ঠ, কল্যাণকর হইবে । গড আল্লাহ প্রভৃতি নাম অশ্রেষ্ঠ, অকল্যাণ- 

কর হইলে শিব ও ঈশ্বর নামও অশ্রেঠ, অকল্যাণকর হইবে । | 
এই সকল কল্পিত নাম সম্বন্ধে বুঝা উচিত যে, পিতা! পুত্রের নাম রাঁখেন। 

কেননা পিত৷ পুজ্রের অগ্রবর্তী । পুন্র পিতার নাম রাখিতে পারে না । কেনন৷ 

পুজ পিতার পরবর্তী । যাহার নাম ঈশ্বর, ব্রহ্ম, গড, খোদা প্রভৃতি, তিনি 

অদ্বিতীয়, অনাদি বিরাজমান রহিয়াছেন। শবে তিনি ছাড়া কে ছিল যে, 
তাহার ব্রহ্ম, ঈশ্বর, গড, আল্লাহ প্রভৃতি নাম রাখিয়া কোন নামের শ্রেহত্ব 
ও কোন নামের নিষ্বষ্টত্ব স্থাপন! করিয়াছে ? 

এ সকল নাম কে কল্পনা! করিয়াছে? পরমাত্মার পপ্রয় ভক্তগণ ধাহারা 

পুজররূপী জীবাত্বা, তাহার! জগতের ।কল্যাণার্থে নানা নাম কল্পনা করিয়া 

জগৎকে জানাইয়! গিয়াছেন যে, সেই নাম ধরিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক ডাকিলে 
তিনি দয়াময়, দয়া করিয়! অস্তর হইতে জ্ঞান প্রকাশ পুর্ব্বক মুক্তিত্থরূপ পরমা 

নন্দে আনন্দরপ রাখিবেন এবং ব্যবহারিক ও পাঁরমাথিক উভয় কার্য 
উত্তমরূপে সম্পন্ন করাইবেন। কিন্তু মানুষ এতদুর নিমক্হারাম যে, এই 

জগৎ পিতা, জগৎ মাতা, জগৎ গুরু, জগতের আত্মা যিনি পরমাত্ম! সর্বকালে 

নিরাকার সাকার, পরতক্ষ অগ্রত্যক্ষ থাকিয়া যাহাতে মনুষ্য সর্ধবকালে পরমা- 

নন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারে এরূপ মঙ্গলবিধান করিতেছেন তাহাকে শ্রদ্ধা 

ভক্তি পূর্বক জানিতে বা তাহার আজ্ঞা! পালন করিতে ইচ্ছা করে না। 
কুকুর, ঘোড়া প্রভৃতি পণুগণ আপন মনীৰ ও মঙ্গলকারীকে চিণে 

ও শ্রীতি করে । কিন্তু মানুষ নিমক্হারাম, জগতের মঙ্গলকারী 

মাতাপিতা, ঈশ্বর বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিতে চেষ্টা করা দুরে থাকুক, বরং 
নিন্দা করে । 

অতএব হে মন্ুুষ্যগণ তোমাদের স্তায় নিমকৃহারাম আর কোথার আছে? 

তোৌমর! আপন জাঁপন অভিমান ও সামাজিক স্বার্থ ত্যাগ করিয়া সকল জীবকে 

সকল অবস্থায় দয়া কর এবং জগতের মাতা পিত| পরমাত্বার শরণাগত হও । 

তিনি সর্ধপ্রকার বিপদ হইতে উদ্ধার করিবেন । 

ও শাস্তি; শান্তিঃ শান্তিঃ। 





অমৃতসাথর। 

দ্বিতী য় খণ্ড । 

€০.....্শ্ উ 

ংশয় নিরৃতি। 

(জীব ও ঈশ্বর বিষয়ক ) 

ঙ 

আস্তিক ও নাস্তিক। 
মন্থুয্ের কল্পিত ভিন্ন ভিন্ন সমাজে আস্তিক ও নাস্তিক শব্দের গুুয়োগ 

লইয়া নান! প্রকার বিবাদ বিদ্বেষের প্রবাহ চলিতেছে । যে সমাজের ষে 
বাবার তাহার প্রতিকূল ব্যবহারকে সেই সমাঞজতুক্ত ব্যক্তিগণ অনেক 
সময় নাস্তিকতা বলিয়া! হেয় করেন। এবং প্রচলিত বাবহারের যাহা অগ্গুসুল 

তাহাকেই আদর পূর্বক আত্তিকতা বলিয়! গ্রহণ করেন। বিচার করিয়া 
দেখেন ন! যে, যথার্থ পক্ষে আন্তিক ও নান্তিক কি। কেবল নিজ নিজ 

সমাজের জয় পরাজয় কল্পিত স্বার্থ লইয়াই ব্যাপৃত থাকেন। পরমাস্া 
হইতে বিমুখ আখ্মদৃষ্টি শুন্ত হইলেই এইরূপ ঘটে। জীবমান্র যাহাতে সুখ 
হবচ্ছনো কালযাগপন করিতে পারে সধ্ধ্যবহারের তাহাই ঈশ্বরনি্দিষ্ট নুল | 

নিরম। ঘে ব্যক্তি এই নিয়ম রক্ষা করেন তিনি সর্ধ সমাজ কর্তৃক 
পরিত্যক্ত হলেও পরমাত্মার নিকট প্রিয় ও সম্মানিত। আবার অনেকের 

সংস্কার এইরূপ যে, ঈশ্বর, গড, আল্লাহ অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রক্ম জ্যোতিংস্বর্ূপকে 
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ধিনি মানেন তিনি আস্তিক, ধিনি না মানেন ড্রিনি নাস্তিক। কিন্তু মুখে 

মানিলে ব! না মানিলে যথার্থ পক্ষে আত্তিক বা নাস্তিক হয় না। যিনি 

তাহাকে মুখে মানিয়। কার্ষ্য তাহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করেন তিনি প্রকৃতপন্ষে 

নানস্তিক। আর যিনি তাহাকে মুখে মানেন না কিন্ত পরের সুখ ছঃখ 

-নিঞের ভ্ভায় অন্তরে অন্ুতব করিয়া জগতের হিত সাধনে বদ্ধ করেন 

গ্রকৃতগক্ষে তিনি আস্তিক। যিনি তাহার উদ্দেশ না বুৰিয়। বনু আড়ম্বরে 

তাহার বাহু পুজা করেন অথচ জীব মাত্রে প্রেম ও দয়া শুন্ত তিনি সর্ব 

গণান্বিত হষ্টলেও নাস্তিক । যিনি জগতের কল্যাণকারী তিনি অপর 

যাহাই হউন না কেন, তিনি আস্তিক । মুখের কথায় কিছুই আসে যাঁর না। 

মানুষে পরমেশ্বরকে আছেন বধিলে কি পরমেশ্বর থাকিবেন, নাই বলিলে 

থাকিবেন না? তিনি শৃন্ভ বাঁলিলে শুন্য, স্বভাব বলিলে শ্বভাব, ছ্ৈত 

বলিলে দ্বৈত, অদ্বৈত বলিলে কি অদ্বৈত হইবেন? তিনি কাহারও কথার 

উপর নির্ভর করেন না, তিনি যাহ! তাহাই সর্বকালে স্বতঃপ্রকাশ বিরাজ- 

মান। দ্বীকার বা অস্বীকারে তাহার বা ম্বরূপপক্ষে জীবের কোন হানি 
লাভ নাই। যাহা আছে তাহ! সকলে বলিলেও আছে আর কেহ না 

বলিলেও আছে। বল! বাঁ না বলায় তাহার ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। যাহা 

'আছে তাহাকে নাই বলিলে অপর কাহারও কিছু ক্ষতি বৃদ্ধি নাই কেৰল 

বিপরীত বক্তাই সত্যত্রষ্ট হইয়। অজ্ঞান বশত নান! কষ্ট ভোগ করে। 
যাহার! প্রথমে বাহিক সংস্কার অভাবেও বলিয়াছিলেন যে, ঈশ্বর নাই বা 

মন্থুষ্যের পক্ষে ঈশ্বর বিষয়ক ভাবন! নিশ্রয়োজন, নিঃম্বার্থভাবে জগতের হিত 

সাধন করিলেই পুরুযার্থ সিদ্ধ হয়, আধুনিক আস্তিক নাস্তিক উভয় সম্প্র- 
দায়ই তাহাদের যথার্থ ভাব গ্রহণে অসমর্থ। তাহার্দিগের কথার সার অর্শ 

এই যে, যাহাকে ঈশ্বর গড আন্না প্রভৃতি নানা লাম-কল্পনা করিয়া ভক্তি 
পূর্বক পুজা! করিতেছ তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় 'কেহ নাই ৫ স্বরূপে তাহার 
নাম রূপ পৃথক করিয়! বর্ণনা করিবে। নাম রূপ থাক সত্বেও তাহার 

নাম রূপ নাই, তিনি যাহা তাহাই। জেহ পূর্বক “জীব মাঞ্জকে পালনরূপ 
তাহার উপারূনা না করিয়! কেবল কল্পিত নাম মাত্র লইয়া! উপাসন! করিলে 
কি ফল? কিদ্ধ তীহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিলে তিনি জ্ঞানের দ্বারা 
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অন্তঃঠকরণ শুদ্ধ করিয়। জীবকে . নির্বাণ পদে পরমানন্দে আনন্দরূপ 
রাখেন। . এই পদেরই মতাস্তরে মুক্তি, কৈবল্য, পরিত্রাণ টা নাম কল্গিত 

হইয়াছে। 

দ্বতাববাদী বলেন যাহা কিছু নি তাহা স্বভাব হইতে রা হার 
অন্ত কর্তা ঈশ্বর নাই। খাহাকে তাহার শ্বভাব বলেন তাহাকেই পরমাস্থা 

হইতে অভিন্ন পরমাত্মার ইচ্ছা! ব| নির্দিষ্ট কার্ধ্য জানিবে। তোমাদের স্কুল 
হুক শরীর ইন্জিয়াদি গঠন করিয়া তিনি যাছার যে গুণ শক্তি বা শ্বভাব 

নির্দিষ্ট করিয়াছেন কেহ কখনও তাহার ব্যতিক্রম করিতে পারে না। 
কর্ণ দ্বারা শব্দ গ্রহণ, চক্ষের দ্বারা রূপ দর্শন, নাঁসিকা দ্র গন্ধ আস্্াণ 

জিহ্বার দ্বারা রসাম্বাদন ইত্যাদি শ্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহার নিয়মক্রমে ঘটি- 
তেছে। পরমাত্ম! চরাচর স্ত্রী পুরুষের যাহাকে" যেরূপ গুণ বা শক্তি দিয়াছেন 

স্বভাবতঃ সেইরূপ গুণ ও শক্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য সম্পন্ন হইতেছে। 
তিনি. ফাহাকে যেরূপ, বোধ করাইতেছেন সে সেইরূপ ভাব বুঝিতেছে। 

যাহাঁকে স্বভাব তাবে বুঝাইতেছেন তিনি স্বতাঁব, ভাবে, ধাহাকে শৃন্ট 
ভাবে বুঝাইতেছেন তিনি শুন্ত ভাবে, হাহাকে ঈশ্বর ভাবে বুঝাইতেছেন 
তিনি ঈশ্বর ভাবে বুঝিতেছেন। ইহার তিল মাত্র ব্যতিক্রম ঘটা অসম্ভব । 
যেমন চক্ষুহীনের নিকট রূপ ক্রহ্জাড নাই 'সেইন্ধপ যাহাকে তিনি ফে 
সংস্কারে আবদ্ধ করিয়াছেন তদ্তিরিক্ত তাহার নিকট কিছুই নাই। 

সংস্কারের গণ্ডী অতিক্রম করিতে, কেহ কোন মতেই সক্ষম নছে। ইহাতে 
কাহারও দোষ নাই, পরমাত্বার লীলা । শুন্ত বা নাস্তিক না বলিলে সত্য 
বা আত্তিকের বিচার হয় না। এইরূপ স্বভাব না! বলিলে সর্বাতীতের, 

দ্বৈত না বলিলে অদ্বৈতৈর বিচার হয় না। অতএব মনুষ্য মাঝেই 

সামাজিক কল্পিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্ব্বক সর্ব বিষয়ে 

সার ভাব গ্রহণ ক্কর এবং এইরূপ অনুষ্ঠান কর যাহাতে তোঁমর| সকলেই 
পরমানন্দে কাঁলযাপন করিতে পার। শুন্য ও হ্বভার, দ্বৈত ও অদ্বৈত, 
নিরাকার ও সাকার, নিগুপ ও সণ, জড় ও চেতন, জীৰ ও ঈশ্বর, 
সত্য ও মিথ্যা পুর্ণ পরমাত্মারই করিত নাম। তিনি তোঁমাদদিগকে লইয়! 

স্বতঃপ্রকাঁশ যাহ! তাহাই বিরাজমান । ূ 



৬৬ অমৃতসাগর | 

- পরমাত্বার নাম লইয়! প্রার্থনা ও তক্তি পূর্বক উপাসনা এবং তীঁহার 

প্রিয় লোকহিতকর কাধ্য-নাধন সকলেরই বর্তব্য। তাহাতে তিনি জগতকে 

হিংসা ধ্েষ শূন্য করিয়! মঞ্গলময় করিবেন। যদি মনুষ্যগণ তাহাঁর নাম 

উল্লেখ পূর্বক উপাসনা না করিয়! তাহার প্রিয় কার্ধা সাঁধন করে তাহা 
'ছইলেও তাহার প্রসাদে জ্ঞান দ্বারা শুদ্ধচিত্ত হইয়া সকলেই মুক্তিম্বরূপ 
পরমাননে অবস্থিতি করিবে-ইহাতে কোন সংশয় নাই |. 

প্রকৃত ভাব না বুৰিয়! অনেক নাস্তিকাভিমানী অহঙ্কারের সহিত বলেন, 
“ঈশ্বর থাকিলে দেখা যাইতেন ) যদি থাকেন তবে কেহ দেখাইয়া দিউক, 
নতুবা মিথ্যা কেন ঈশ্বরের অগ্তিত্ব মানিব |” কিন্তু তাঁহারা স্থির করিতেছ্ছেন 
না ষে কোন ইন্িয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন । তীহাদ্দের এ বোধ 
নাই যে, চর্ম চক্ষু, জ্ঞান চক্ষু ও আধাাঝ্বিক চক্ষুর মধ্যে কোন চক্ষুই মানুষের 

মিজের নহে যে তন্বারা ঈশ্বরকে দর্শন করিবেন । কেহ বলিতে পারেন, চর্ম 
সু মানুষের নিজপ্র, নতুবা লোকে কি প্রকারে রূপত্রহ্ধাণ্ড দর্শন ও অন্রাদি 

ক্রমে বেদ, বাইবেল, কেরান প্রভৃতি শাস্ত্র গড়িয়া তাহার মর্ম গ্রহণ করিতেছে? 
কিন্তু বুঝিয়! দেখু দিবসে-স্থ্ধানারায়ণের চেতন প্রকাশ গুণ দ্বারা রূপ ব্রহ্থাও 

দর্শন করিতেছ শান্্রার্দি পাঠে তাহার মর্ম গ্রহণ হইতেছে । শুরুপক্ষের 

"রাতে চন্দ্রমাজ্যোতির দ্বার কথঞ্চিৎ দেখিতে পাও, কিন্তু অন্ধকার রাত্রে 

নিজের স্কুল শরীরই দেখিতে পাও না, নিকটে বৃহদাকার হাতী থাকিলেও 
বুঝিতে পাঁর না যে কি আছে; ঘরে কোথায় কি আছে কিছুই দেখিতে 
পাও না, অমৃতের পরিবর্তে বিষ ধরিয়। তুল; পথে চলিতে প্রাণসন্কট 
ঘটে। যদি চর্দচক্ষু নিষ্ষের হইত তাহা হইলে চক্ষু থাকিতে অন্ধকারে 

নিজের হস্ত পদাদিও দেখিতে পাও না কেন? পরে, সুর্যযনারায়ণের অংশ 

অগ্ির প্রকাশ গুণের সাহায্য পাইলে তবে চক্ষের ব্যবহার -চলে, নানা পদার্থ 
দেখিতে গাঁও এবং শান্াদি পড়িয়। বুঝিতে পার । বিনা, সাহাযো তোমার 
কোন ক্ষমতাঁই থাকে না। অতএব স্বীকার করিতে হইবে যে, তোমার 

স্থল পদার্থ দর্শনগ্ষম চক্ষুর জ্যোতি; নাঁই। যখন অগ্নি) চন্্রমা ব। ্্্য- 

নারায়ণের প্রকাশ গুণ বিনা স্থূল পদার্থ দেখিতে পাঁও না তখন স্ম্মা্পি 
হৃক্য যে ঈশ্বর ব! পূর্ণ পরব্র্গ 'কিরূপে তাহাকে, দেখিবে বা তাহার ভাব 



আস্তিক ও নাস্তিক । ৬৭ 
বুঝিৰে? যেমন, অগ্নির শ্রকাশ ব্যতীত স্কুল পদার্থ দেখিতে পাঁও না 

তেমনি ভ্ঞানচক্ষুর অভাবে ঈশ্বর পরমাত্মীকে দেখিতে পাও না।. চঙ্জরমা- 

জ্যোতিঃ প্রকাশ হইলে আলো না আালিয়াও নিজ চক্ষে রূগত্রদ্ধাও 
অষ্পষ্টন্নপে দেখিতে পাঁও। সেইরূপ ক্ঞানালোক প্রকাশ হইলে নিজেই 
জ্ঞানচক্ষে ঈশ্বর পরমাত্বাকে দেখিতে পাইবে । যেমন হুর্য্যনারায়ণ জ্োতির 
প্রকাশ বিনা দর্শনকার্ধ্য পরিফাররূপে সম্পন্ন হয় না তেমনি বিনা আধ্যা" 

স্মিক চক্ষু আপনাকে লইয়। ঈশ্বর পরমাত্মীকে অভেদে দর্শন করা 
যায় না। যখন তোমার আধ্যাত্মিক চক্ষু ফুটিবে তখন কোন প্রকার: ভাসি 

থাকিবে না, তাহাকে ও আপনাকে অভেদে দর্শন করিবে । « 

অতএব হে মন্গুষ্গণ তোমরা অজ্ঞান অভিমান ছাড়িয়! “তাহার শরণাগত 

হও এবং পরম্পর মিলিত হইয়! তাহার প্রিয় কার্য সাধন কর। জীব মাত্রকে 

আপনার আত্ম বোধে প্রতিপালন করিলেই তাহার শ্রিয় কার্ধ্য সিদ্ধ হয়। 
পূর্ণরূপে তাহাকে ভক্তি পূর্বক উপাদনা কর। তিনি. দয়াময় মঙ্গলকারী। 
তিনি অক্ঞান দূর করিয়া! জ্ঞানালোকে জীবাত্বাকে ভাপনার সহিত অভেদে 
মুক্তিত্বরূপ পরমানন্দে রাখিবেন। সেই অবস্থাতে তোমরা আধ্যাত্বিক চ্গু$ . 
জ্ঞানচন্ষু ও চর্মচক্ষু দ্বারা সাকার নিরাকার, কারণ, হুল স্ুল, চরাচর/ 

ত্ীগুরুষ, নাম রূপ লইয়। ভীহাকে পূর্ণরূপে নিত্য দর্শন করিবে-_ইহাতে * 
সংশয়ের লেশ মাত্র নাই । 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ | 



্রন্ধ জীব মায়! ধর্ম উচ্চ নীচ বিষয়ক নান! কল্পনা বশতঃ লোকে সতাত্রষ্ট 

হইয়া দ্বেঘ হিংসা জনিত অশান্তি ভোগ করিতেছেন । অতএব মনুষ্য মানেই 

আপন আঁপন মান অপমান জয় পরাজয় তুচ্ছ সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক 
গাস্তীর ও শান্তচিতে বন্ত বিচার করিয়া! সার্ভাব গ্রহণ কর, যাহাতে অশাস্তি 

অমঙ্গল দুর হইয়! শাস্তি ও মঙ্গল স্থাপনা হইবে এবং তোমরা পরমানন্দে আনন্দ- 

রূপে কাঁলযাপন ক্ষরিবে । বুঝিয়া দেখ, মিথা মিথ্যাই। মিথ্যা সকলের 

নিকট মিথ্যা | মিথ্যা ত্রন্ধ জীষ মায়! ধর্ম ইষ্ট প্রভৃতি কিছুই হইতে পারেন না। 

মিথা| দৃশ্যেও নাই অনৃষ্েও নাই, সাকার প্রকাশেও নাই। নিরাকার অপ্রকা- 
শেও নাই । মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। সত্য সত্যই । সত্য সকলের নিকট 

সত্য; সত্য কখন মিথ্যা হন না। সত্য শ্বতঃ প্রকাশ, অদৃশ্য নিরাঁকারেও 

সত্য,সাঁকার গ্রকাশেও ম্নত্য । এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। 
 মিথ্য। ও সত্য এই ছুইটার মধ্যে কোনটা ধর্ম ইষ্ট জীব মায়! ব্রদ্ধ গড খোদা 

ঈশ্বর প্রভৃতির নাম? যদি বল মিথ্যা, তাহা হইলে মিথ্যার অন্তর্গত তোমরা 

মিথ্যা ও তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ম ফলাফল সমস্তই মিথ্যা। যাহাকে সত্য 

অক্রঙ্ গড খোদা ঈশ্বর প্রভৃতি বলিয়! বিশ্বাস করিতেছ তিনিত আগেই মিথা!। 

কেন না মিথ্যার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না। সত্যের দ্বারাই হয়। 
ইছা না বুঝিয়া অজ্ঞান বশতঃ লোকে এক দিকে জগৎ প্রকাঁশশ্বরূপকে মায়! ৰা 

মিথ্যা বলিতেছেন ও অন্যদিকে ঈশ্বর গ্রভৃতিকে পুর্ণ সর্ধশদ্বিমান বলিয়া 
স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু সেই পূর্ণ সর্ধশক্তিমানের প্রকাশ ব্যতীত শক্তি বা 

অস্তিত্ব কোথায়? যদি কেহ অপ্রকাণ ব্রহ্ধকে জগৎ রূপেপপ্রকাশমান মঙ্গলাকারী 
হইতে ভিন্ন অথচ সত্য ও পুর্ণ সর্বশক্তিমান ঝলিয়! স্বীকার রর তাঁহ! হইলে যখন 

' এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই তখন দ্বিতীয় সত্য অর্থাৎ জগৎ রূপ প্রকাশ 

বা মায়! কোথা. হইতে আদিলেন? অতএব এইরূপে বুঝিতে হষ্টবে.ষে ধিনি 
স্বতঃ প্রকাশ সত্য অসত্য শব্ষের অতীত একই, তিনি শ্থয়ং আপন ইচ্ছা 

| সাকার নিরাকার ব1 কারণ সুক্ষ স্থল নাম বধ চরাচরকে লইয়া অপীম- অখণ্ড! 
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কার পূর্ণ সর্ধশক্তিমান প্রকাশমান রহিয়াছেন। . ইহ্ীরঈ নাঁম পূর্ণপর্রন্ধ 
্দৃতি। এই পু্ণপরতর্ধ ব্যতীত ধর্ম ইষ্ট মায়া জীব উচ্চ নীচ প্রভৃতি বলিয়। 
দ্বিতীয় কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার ষস্তাবনাঁও নাই। এই প্রকাশ 
নামা ব্রদ্ধ হইতে ভিন্ন তিন্ন নামরূপ জগৎ ভাস! সত্বেও এক পর্রহ্ধই এইন্নপে 
বোধ বা প্রকাশ হন। সেই বোঁধ বা প্রকাশকে জান বলে অর্থাৎ, জঞানময় 

্রন্ধই সত্য। মানা, জগৎ ও জীব তাহা হইতে ভিন্ন কোন বস্ত নহে, তাহারই 
রূপ বা ভাবাস্তর মাত্র। এই অর্থে ব| এই দৃষ্টিতে জগৎ জীব প্রভৃতি মিথ্যা । 
ঘিনি সত্যাঁসত্যের অতীত তীঁহারই সত্য ও মিথ্যা এই ছুইটা নাম। মিথ্য। 
বলিতে সত্যের আভাস থাকে ও সত্য বলিতে মিথ্যার আভাস থাকে । এই ছুইটা 
রূপ বা ভাব আবহমান কাল সত্যে বা! বস্ততে চলিয়। আসিতেছে । 

সত্য মিথ্যার ষথার্থ ভাব একটা দৃষ্টান্তের ধারা বুঝিতে হইবে । এক মৃত্তিকা 

বায় ইট, চুন, সুরকি প্রস্তত হইয়া! দৌতাল! তেতালা! বাড়ী গ্রাম সহর বাজার 
ইত্যাদি কত যে নাম রূপ কল্পিত হইতেছে তাহার সংখ্যা নাই। কিন্তু বাহার 
দৃষ্টি মৃত্তিকাতে আছে তাহার পক্ষে দোতাঁল! তেতাঁল! বাড়ী গ্রাম সহর বাজার 
নানা নামরূপ ভীসা সত্বেও তাহারা কোন কালে হয় নাই। এ সকলের ভাবনা 
মিথ্যা অর্থাৎ বস্ত শুন্তা। কেবল মৃত্তিকাই সত্য। ধাহার মৃত্তিকাতে দৃষ্টি নাই, 
যিনি বাহ্ দৃষ্টিতে আবদ্ধ অর্থাৎ যিনি দোতাঁলা তেতালা! বাড়ী, গ্রাম সর 
বাজার প্রভৃতি মাত্র দেখিতেছেন তাহার পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ, মারা জীব 

গ্রভৃতি সত্য । যাহার মৃত্তিকা উপর দৃষ্টি নাই তাঁহাকে বাটী ঘর বলিলে সত্য 
বোধ হয়। পরী প্রকার না বলিলে ব্যবহারিক বা সামাজিক কোন কার্য 
কাহারও সম্পর হয় না। যদি কাহাকেও ঘরে বসিতে না! বলিয়া মৃত্তিকাতে 
বসিতে বলা হল তাহা হইলে সে বুঝিতে না পারায় ব্যবহার কার্ধ্য সুশৃঙ্খল রূপে 
চলেনা) ঘরও বলিতে হইবে, মৃত্তিকাও বলিতে হইবে । সেইনপ মৃত্তিকা" 
রূপী কারণ পূর্ণপরর্রন্ম জ্যোতিঃন্বপূপ নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ নামরূপ লইয়! অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণ সর্ধশক্তিমান হ্বয়ং বিরাজমাঁন। 
যতক্ষণ মায়! জীব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া ভাসমান ততক্ষণ 
বঁঠ ও অপীস্তির সীম থাকে না। যখন সেই ব্যক্তিরই জ্ঞান হয় তখন নাঁমরপ 
জগৎ ভাঁস। সত্বেও পূর্ণ মঙ্গলকারী গরব্রহ্মই সেই সেই নামরূপ, বলিয়। ভােন। 



৭9 | | অসৃতসাগর । 

পরত্রহ্ধ ব্যতীত কোন বস্ত ভাসেন! 1 যে ষে প্রকার ভাবুক না কেন তিনিই 

প্রকাশ অপ্রকাশ ভাবে বিদ্যমান । সেই পূর্ণপর্রন্মকে লক্ষ্য করিয়া ছুইটি ভাব- 
বাঁচক্ক শব্ষ লোকে প্রচলিত. এক, নিরাকার নিগুণ, জ্ঞান বা বুদ্ধি, মন ও 

বাক্যের অতীত। স্থ্টির সহিত সে ভাবের কোন প্রয়োজন নাই । যেমন 

জ্ঞানাতীত স্বষুণ্তির অবস্থার লহিত জ্ঞানময় জাগরিত অবস্থার কোন প্রয়োজন 

নাই। কিন্ত ছই অবস্থাতে একই পুরুষ রহিয়াছেন। অপর, সাকার সঙ্ডণ 

দৃশ্যমান ইন্জ্রিয়গোচর প্রত্যক্ষ দেখা! যাইতেছেন। শাস্ত্রে সেই দৃশ্যমান মঙ্গল- 

কারী বিরাট ব্রন্ষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বর্ণনা আছে যে, তাহার জ্ঞান-নেত্র হর্যনারা- 

রুখ, চক্ত্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, 
পৃথিধী চরণ । ইহার অতিরিক্ত সাঁকার কেহ নাই, হইবেন না» হইবার 'সম্ভ1 

বনাও নাই। এই বিরাট ব্রহ্দের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের.সহিত অহঙ্কারকে গণনা করিয়া 

শিবের অষ্ট মুক্তি, অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি নাম কল্পন! হইয়াছে। 
ইঞ্ছারই গ্রহ ও দেবত| দেবী প্রভৃতি নাম।. এই মঙ্গণকারী বিরাট ভগবান 

চন্্রমা হুর্ধ্যনীরায়ণ জ্যেতিঃ স্বরূপ হইতে অবতার খধি মুনি, মহম্মদ, বীপুপ্রীষট স্ত্রী 
পুরুষ জীব সমূহের উৎপত্তি পালন ও লয় হইতেছে । ইনি অনাদি কাল যাহ! 
তাহাই আছেন । ইহার পৃথিবী চরণ হইতে উৎপন্ন হইয়া জীব মাত্রেরই পালন 
ও হাড় মাংস গঠন হইতেছে, জল নাড়ী হইতে বুষ্টির দ্বারা অন্নার্দি উৎপন্ন হই- 

তেছে ৪ জীব মাত্রেই জল পাঁন করিয়া জীবন ধারণ করিতেছেন এবং জীব দেহে 
রক্ত রস. নাড়ী হইতেছে । অগ্নি মৃথের দ্বারা জীব মাত্রের ক্ষুধা পিপাস।, আহার 

ও অন্ন পরিপাক এবং বাকৃশক্তি হইতেছে । আকাশ মস্তক হইতে জীব মাত্রেই 
কর্ণ দ্বারে শব গ্রহণ করিতেছেন । মন চন্্রমা জ্্োতিঃ বারা জীব মাত্রেই বোধ 
করিতেছেন, ইহা আমার, উহ! তাহার” ও দিব! রাত্র সংকল্প বিকর উঠিতেছে । 
মন কিঞ্চিতমাত্র অন্তমনস্ক হইলে কার্ধা হয় না। তাহার ক্ঞাননেত্র হ্যানারায়ণ 

ভরীব পমূহ্র মন্তকে চেতন হইয়। নেত্র ঘারে রূপ ব্রন্ধাও. দর্শন ও 
সতাপত্যের বিচার করিতেছেন । নেত্রের জ্যোতি; সন্কুচিত হইলে জীবের 

নিদ্রা হয়।.. মন্তকে তেজোময়.জ্যোতিঃ থাকিলে জীব জাগ্রত বা চেতন হইর! 
সমস্ত কার্ধ। করে । এই অনাদি মঙললকরী বিরাট ভগবান চক্দমা ু্যনারাধিণ 

জ্যোন্তিস্ববপ মাত! পতি হইতে বিমুখ হয় জীব মাতেরই কিন! ছর্দশ! হই: 
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তেছে? নুপাত্র পুত্র কন্তা আপন মাত! পিতার শরণার্থী হয়! নেত্রের নন্ুখে 
পর্ণরূপে ক্ষমাতিক্ষ! ও নমন্ার করিলে মাতা পিতার স্থূল হুস্ম সমষ্টি শরীরকে 
নমস্কার ও পূর্ণভাবে ক্ষমা প্রার্থনা! হয়। আর মাত! পিতার প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্য- 
গ্নের নাম ধরিয়। ধরিয়। নমস্কার করিবার গ্রয়োজন থাকে না, যে হাত মাতা 

পিতাকে নমস্কার, পা মাত পিতাকে নমস্কার, নাক মাত পিতাকে নমস্কার 

ইত্যাদি । এরূপে মাত! পিতার যত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আছে তাহার প্রত্যেকের নাম 
উল্লেখ পূর্ব্বক নমস্কার করিতে গেলে কত যে কাল নষ্ট ও কষ্ট ভোগ করিতে 

হইবে তাহার সীম! নাই। মাতা পিতার নেত্রের সম্মুখে তক্কি পূর্বক পুণুরূপে 
নমস্কার করিলে সহজে সকল উপাধি মিটিয়! যায় ও মাতা গিতা নেত্র হইতে 

দেখেন যে, আমার পুল্র কন্ত। আমাকে নযস্কার পূর্বক ক্ষমা প্রার্থনা করি' 
তেছে এবং তাহাতে প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্ঠার সর্ব প্রকার মঙ্গল বিধান 
করেন। 

পুত্র কন্তারপী তোমরা চরাঁচর স্ত্রী পুরুষ । মাতা পিভাকসপী নিরাকার 

সাকার পূর্ণ পরক্রহ্গ বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ ৷ তাহার জ্ঞান নেত্র হ্থ্য্যনারায়ণ, 
চক্জরম! জ্যোতিঃ মন। উদয় অন্তে এই মঙ্গলকারী মাতা পিন্তার সম্মুখে ভক্তি 
পূর্বক প্রণাম ও ক্ষম! প্রার্থন৷ করিলে নিরাকার লাকার দেবদেবী পিপীলিকা 
পধ্যস্ত নমস্কার ও সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থন! হইয়া যাঁয়। তখন ইহ 

প্রত্যেক অঙ্গ পগ্রত্যঙ্গ শক্তি বা দেব দেবীকে ভিন্ন ভিন্ন নাম করিয়! নমস্কার 
করিবার প্রয়োজন থাকে না| ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে। ইঠারই নাম ও'কার। 

ইনি জীবের মাতা পিত! গুরু আত্মা। ইহাকে শ্রীতি তক্তি পূর্বক ডাকা 
অর্থাৎ “ও সৎগুরু” মন্ত্র জপ করা মনুষ্য মাত্রেরই বর্তব্য। সকলকে সকলে 

আপন আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়৷ পরস্পরের উপকার কর। এবং এইব্পে 

সমস্ত ভাব বুঝিয়া ইহাকে পূর্ণরূপে চেন ও সকলে মিলিত হুইয়! ইহার নিকট . 
08 ও ইহা র-প্রিয় কাধ্য সাধন কর। ইনি মঙ্জলময় মল করিরেন। 

ওঁ শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। 



নেতি নেতি। 1৮৭ 
শানে নেতি নেতিঅর্থাৎ ইছ! নহে, ইহা নহে এইরূপ করিয়া ব্রদ্ম নিরূপণের 

একটা উপায় প্রদর্শিত হইয়াছে । অজ্ঞান বশতঃ মনুষ্যগণ বস্ত পক্ষে ইহার বার্থ 
ভাব না বুঝিয়! নানারূপ বিপরীত অর্থ করিতেছেন | ফলে মঙ্জলকারী ইষ্টদেবতা 
বা পূর্ণ পরমত্রক্ম জ্যোতিঃস্বরূপ গুরু আত্মা মাতা পিতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া ভিন্ন 
ভিন্ন ইষ্ট দেবতা কল্পনা বশতঃ লোকে পরস্পর দ্বেষ হিংসা করিয়া! অশান্তি ও 

কষ্ট ভোগ করিতেছে | কাহারও মধ্যে শাস্তি নাই। বস্ত বিচার করিয়! সার- 

ভাব গ্রহণ করা মম মাত্রেরই উচিত। যাহাতে কল প্রকার কষ্ট ও অশাস্তি 
দুর হয় তাঁহার জন্ত মনুষ্য মানতরেরই প্রথমতঃ বস্ত বিচার করিয়! সত্যের সন্ধান করা 

উচিত। যাহার বস্ত বোধ আঁছে তাহার জ্ঞান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার 

শাস্তি আছে। যাহার বস্ত বোধ নাই তাহার জ্ঞান নাই, যাহার জ্ঞান নাই তাহার 
শাস্তি নাই। যদ্দি তোমাকে কেহ বলিয়া দেয় যে (জীবিত থাক! সত্তেও) তুমি 
মরিয়! ভূত হইয়াছ, সেই কথায় তুমি কি স্বীকার করিবে যে তুমি মরিয়া তৃঙ 

হইলে ? অথবা! ষদি তোমাকে কোন কারণ বশতঃ কেহ বলে যে তোমার কাণ 

কাকে লইয়া গিয়াছে তবে প্রথমে কাণে হাত না দিয়া.কাকের পশ্চাৎ ধাবমান 

'হওয়! কি বুদ্ধিমানের কার্ধ্য হইবে 1... 
বন্ত বিচার করিয়! বুঝ! চাই ষে, শাস্ত্রে ও লোকসমাজে সত্য মিথ্যা এই 

ছুইটা কল্পিত শবসংস্থার আছে । তাহার মধ্যে মিথ্যা মিথ্যাই, মিথ্যা কখন সত্য 
হয় না। মিথ্য! সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে উৎপতি পালন সংহার লয়, 

মঙ্গল অমঙ্গল, প্রকাশ অপ্রকীশ কিছুই হইতে পারে না, হওয়! অসম্ভব | খদি 

তোমরা বল ব| বোধ কর যে, এই সাকার দৃষ্ঠমান প্রকাশ ব! জগৎ মিথ্যা 
হইতে হইয়াছে ও মিথ্যা তাহা হইলে বিচার পূর্যাক বুঝিয়া দেখ যে, এই জগৎ 
গ্রকাশ বখন মিথ্যা, তখন এই প্রকাশের অন্তগীত তোমরাও মিথ্যা, তোমাদের 
বিশ্বাস ধর্ম কর্মম সবই মিথ্যা | বাহাকে বিশ্বীম করিতেছ, যে আমার মঙ্গলকারী 
ই্ঈদেবতা প্রকাশ বা প্রকাশ আছেন. তিনি ত আঁগেই মিথ্যা হইবেন। 

ভাবিয়া দেখ যে মিথা। হইতে কখন সত্যের উপলব্ধি হইতে গারে না, ছওয় 

অসভ্ভব। সত্য হইতেই সত্যের উপল হ্য়। 
] 
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সত্য এক ব্যতীত: দ্বিতীয় নাই। সত্য স্বতঃগ্রকাশ, সত্য কখনও মিথ্য। 
হন না, সত্য সকলের নিকট সত্য । সত্যের উৎপত্তি পালন সংহার হইতেই পারে 
না, হওয়া অসম্ভব। সত্যের কেবল ন্বপাস্তর মাত্র ঘটিতেছে বলিয়া অজ্ঞান 
বশতঃ হ্টি বোধ হইয়া থাকে। সত্য বা সত্বা নিরাকার হইতে সাকার, 
সাকার হইতে নিরাকার, বা কারণ হইতে হুক সঙ্গ হইতে স্কুল চরাঁচর স্্ীপুরুষ 
নানা নামরূপ সহকারে প্রকাশমান এবং সমস্তকে লইয়া! সর্বশক্তিমান নির্বি- 

শেষ পুর্ণবূপে বিরাজ মান। পুনশ্চ স্থল নামরূপ হুস্মরূপে এবং সুক্ষ 

নিরাকার কারণে স্থিত হন। ইহাকেই শাস্ত্রে অন্ুলোম বিলোম বলে। যথা 

কারণ পরব্রন্ম আপন ইচ্ছান্ুসারে কারণ হইতে বিন্দুঃ বিন্দু হইতে অর্ধ মাত্রা, অর্ধ 
মাতা হইতে শবগুণ আকাশ, আকাশ হইতে বাঁযু, বায়ু হইতে অগ্নি,অগ্সি হইতে 
জল, জল হইতে পৃথিবী অমিয়! যায়-_যেরূপ ছুগ্ধ হইতে দধি জন্মে। ইহাকেই 

শাস্ত্রে অন্ুলোম বলে। ইহার বিপরীতকে বিলোম বল! হইয়া থাকে। যথা, 
পৃথিবী জলেতে, জল অথিতে, অগ্নি বায়ুতে বায়ু আকাশে, শবগুপ আকাশ 
অর্থ মারায় অর্থাৎ চন্ত্রম! জ্যোতিতে, অর্ধ মাত্র! চন্ত্রমা জেোোতি বিন্দুতে অর্থাৎ 
হুরধ্যনারায়ণে লয় প্রাপ্ত হন। অজ্ঞান বশতঃ এই পর্যস্ত সথষ্টিঃ বোধ হইয়! 

থাকে । পরে হুর্যনারায়ণ আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ ভাবে স্থিত হন । 

এই নানা নামরপ প্রকাশ হওয়। সত্তেও বস্ত যাহ! তাহাই থাকে । বস্ত বিষয়ক 
জ্ঞান উৎপন্ন করিবার জন্ত অনুলোম বিলোম চিস্তা, এই ভাব প্রকাশ করিবার 
অন্ত অর্থাৎ অগ্রবর্তী স্থু ভাব হইতে পরবর্তী হুল্পমতর ভাবকে লক্ষ্য করিবার 
ভন্ত শাস্ত্রে নেতি নেতি বাক্য কথিত হইয়াছে । 

নেতি নেতি বলিবার ভাব ইহা! নহে যে, এই নাম রূপ সাকার প্রকাশ ধে 

নিরাকার অপ্রকাশ হইয়। যান সেই অপ্রকাশই ব্রহ্ম, প্রকাশ ব্রহ্ম নহেন। বিচার 

পূর্বক বুঝিয়! দেখ যে পুনরায় বখন অগ্রকাশ হইতে নানা নামরূপ প্রকাশ হম 
তখন সেই বন্ত বা সত বা! ব্রহ্ম প্রকাশ হন। এই জন্ত সমদৃষ্টি সম্পর জ্ঞানী 

ব্যক্তি অপ্রকাশ প্রকাশ লইয়া ব্রহ্মকে পূর্ণ সর্ব শক্তিমান জানেন । তিনি প্রকাশ 
অগ্রকাশ ছুই অবস্থাতেই একই পুরুষকে জ্ঞানে উপলব্ধি করিয়! প্রেমভত্তি 

পূর্বক তীহার প্রিয় কার্য্য করিয়া থাকেন। অজ্ঞান অবস্থাপর ব্যক্তির ধারণ! 
ও ব্যবহার ইহার বিপরীত। 

১০ 



৭8 অমৃতসাগর । 

পূর্ণ গর্রন্ের যে শক্তির ্বারা কি বাবহারিক কি পরমার্থিক যে কার্ধ্য 
সহজে নিম্পন্ন হয় জ্ঞানবান ব্যক্তি সেই শক্তি দ্বারা সেই কার্ধা শরীতি পূর্বক 

সম্পন্ন করেন । একটি দৃষ্টাস্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে। বুদ্ধিমান পুত্র কন্তা 

আপনার মাতা পিতাকে জাগরণ স্বপ্ন ও সুযুণ্তি এই তিন অবস্থাতেই একই 

মাতা পিতা জানেন ও জাঁনিয়! সকল প্রকারে মাতা পিতাকে সম্মান করিয়া 

থাকেন। জানেন যে, যে মাতা পিতা জাগ্রত অবস্থায় প্রকাশ জানময়রূপে 

আছেন, সেই মাতাপিতাই স্থুপ্তির অবস্থায় অপ্রকাশ জ্ঞানাতীত থাকেন, এবং 

পুনরায় যখন তিনি অপ্রকাঁশ জানাতীত সুযুণ্তির অবস্থা! হইতে ক্ঞানময় জাগ্রত 
অবস্থাপন্ন হন তথ্ন আর স্থযুণ্তর অবস্থার মাত! পিতা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় 
মাত! পিতা হন লা। এইরূপ .পুর্ণ পর্রদ্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ যিনি অপ্রকাশ 

নিরাকার জানাতীত থাকেন, তিনিই সাঁকার জ্যোতীরূপে জ্ঞানময় প্রকাশ 
হইয়। জগতের স্থষ্ি স্থিতি লয় রূপ কাঁধ্য নির্বাহ করেন! 

তোমর! এইরূপ বুঝিয় নিরাকার সাকার বা! প্রকাশ অপ্রকাশ একই পুরুষ 
গরু আত্ম! মাত! পিত! জাঁনিয়। ইহাকে পূর্ণকূপে ধারণ ও ইহার শরণাপন্ন হইয়৷ 

ক্ষমা প্রার্থনা এবং ইহার প্রিয় কার্য বিচার পূর্বক বুঝিয়! উত্তমরূপে ভক্তির 
,সহিত সাধন করিবে | ইনি মঙলময় মঙ্গল করিবেন ইনি সমস্ত অশাস্তি লয় ও 

শাঁন্তি বিধান করিবেন। ইহ! ঞ্রুব দত্য সতা জানিবে। যদ্দি সাকার প্রকাশ ব্রহ্মকে 

অপমান কর! হয় তবে অগ্কাশ নিরাকার ব্রন্দেবও অপমান কর! হয়। যদি 
অপ্রকাশ নিরাকার ব্রন্মের অপমান কর! হয় তবে সাকার প্রকাশ ব্রন্ষেরও অপ- 

মাঁন করা হয় উভয় স্থলে পুর্ণপরব্রন্মের অপমান করা হইবে, ইহা স্থির নিঃসংশয় 

জানিবে। নিরাকার সাকার এক ও'কার বিরাট পরব্রহ্গ গুরু মাতা পিতা আত্মার 

শক্তির বা অন্ধ প্রত্যঙ্গ বেদ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণিত.আছে যে,ইস্ার জ্ঞান নেত্র স্ধ্য- 
নারায়ণ, চন্ত্রম! মন, আকাশ মন্তক,বায়ু প্রাণঅগ্নি মুখ,জল নাড়ী,পৃথিবী চরথ। 

এই বিরাট ত্রন্ধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তিকে গ্রহ দেবতা! শিবের অষ্ ু ণ্তি (যাহার 

উদ্দেশে ক্ষিতি মূর্তায় নমঃ ইত্যাদি মন্্) অষ্ট ্ রকৃতি,ষ্ট বিভৃতি,আষ্ট সিদ্ধি গ্রভৃতি 
রলে। ইহার সার ভাব এই যে পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়, আকাশ, চত্মা, হৃরয্য- 
নারায়ণঅহংকাঁর লইয়া এই অষ্ট মৃত্তি বা নাম কল্পনা করা হইয়াছে। বস্ত করন! 
য় না, বস্ত যাহ! তাহা আছেন | এই অহংভাব ত্যাগ করিয়! সাত বস্ত, সাত 
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খধি, ব্যাকরণে সাত বিভক্তি ও ব্রহ্ম গায়ত্রীতে ও'ভূঃ ও'ভূবঃ ইত্যাদি সপ্ত 

ব্যাতি ও দেবতা দেবী গ্ররত্থৃতি ইঞ্াকেই বলে। এই এক অক্ষর ও'কার 

বিট ব্রন্মের জাননেতর কৃধ্যনারায়ণ ও চক্তরমা মন | জ্যোতিঃস্বরূপের সমুখে 
ভক্ষি পূর্বক মনুষ্য মাত্রেই নমস্কার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে নিরাকার সাকার 
কারণ হুক স্কুল চরাঁচর স্ত্রী পুক্রষকে লইয়! পূর্ণরূপে নমস্কার হইয়! যায় এৰং 
জীবের ক্রমশঃ সকল অশাস্তি দুর করিয়৷ ইনি শাস্তি বিধান করেন। ইহ! 
ঞব সত্য জানিবে। যদি মন্থুযোর অজ্ঞান ব! ছুর্ভাগ্য বশতঃ সন্দেহ জন্মায় যে, 

ব্রহ্ম হইলেন বৃহৎ ব! পুর্ণ আর এই প্রকাশমান জ্যোতিঃ চক্ত্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ 

ছোট। ইহাকে কেবল প্রণাম করিলে পূর্ণ সমষ্টি ব্রহ্ধকে ,প্রণাম কর! হইৰে 
কিরূপে ? তাহা হইলে গম্ভীর ও শান্ত চিতে এই দৃষ্টাস্তের দ্বার! সার ভাৰ গ্রহণ 

করিবে । তোমার মাঁত| পিতা সমষ্টি স্কুল ও হুক্ম শরীর ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা শক্তি 
লইয়া মন্ত--কিস্ত মাতা পিতার নেত্র ক্ষুপ্র দেখা যাঁয়। মাতা! পিতা ঘরের মধ্যে 

দাড়াইয়। আছেন এবং জানাল! দিয়! বাহিরে দেখিতেছেন। পুত্র কন্তা বাহিরে 

ঈড়াইয়! মাত! পিতার সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ না দেখিয়। কেবল নেত্র মাত্র দেখিতে- 
ছেন। যদি মাতা পিতার নেত্রের সঙ্গুখে পুত্র“ কণ্ঠ! শ্রদ্ধ তক্তি পূর্বক 
নমস্কার বা মান্ত করে কিঘ্বা কীল দেখাইয়! কোন প্রকার অপমান করে তাহ 

হইলে মাতা পিত| যে প্রসন্ন বা অগ্রসন্ন হইবেন তাহা কি কেবল সেই ক্ষুদ্র নেত্র 
মাত্রেই প্রসন্ন অপ্রসন্ন হইবেন কি সম্কি স্থূল সুক্ম শরীর লইয়! প্রসন্ন অঞ্জসন্ন 
হইবেন? সমষ্টি স্থূল শুক্র শরীর লইয়াই প্রীনন্ন হইবেন। মাত পিতারপী 
পরমাত্ম! সাকার নিরাকার এক ও'কার বিরাট পুরুষকে তোমর1ও পুত্র কন্ত। 
সমষ্ি পুর্ণরূপে পাইতেছ না, কেবল অজ্তানরূপী জানাল! দিয়। তাহার নেত্র 
জ্যোতিঃ প্রকাশকে দর্শন করিতেছ। এই প্রকাশমান চন্দ্রা হুর্যয নারায়ণের 

সম্মুখে যদি ভক্তি পূর্ব্বক বা! অভক্তি পুর্ববক মান্ঠ বা অপমান কর ইনি নিরাকার 
সাকার পূর্ণরূপে প্রসন্ন বা অপ্রসূন্ন হইয়া মঙ্গলামঙ্গল করিবেন, না, এই প্রকাশ 

মাত্রেই গ্রসন্ন অপ্রসন্ধ হইবেন ? 
পূর্ণ সর্বশক্তিমান কাহাকে বলে? পূর্বে কথিত নর দ্বারা ভাব 

বুঝিবে। একটী বৃক্ষকে পূর্ণ ও সকল গুণাম্বিত বলিতে হইলে তাহার মূল 

শাখ! প্রশাখা। ফুল, মুল, পাতা, টক, মিষ্ট, নামরূপ গুণ সমস্তকে লইয়। সর্বাজ 
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হুদার সর্বগুণাথিত পূর্ণ বৃক্ষ বলিতে হইবে । যদি বৃক্ষের কোন একটি অংশ বা গুণ 
পরিত্যাগ করা যায় তাহ! হইলে সেই বৃক্ষ সর্বগুণসম্পর পূর্ণবৃক্ষ না! হইয়া অজ- 

হীন হয়। সেইকধপ সাকার প্রকাশকে ছাড়িয়া নিরাকার অপ্রকাশ পূর্ণ বা! সর্ব- 

শক্তিমান হইতে পারেন না, অলহীন হন এবং নিরাকার অপ্রকাশকে ছাড়িয়া 

সাকার প্রকাশ পূর্ণ বা সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না, অঙ্গহীন হন। উভয় 
পক্ষেই পরব্রন্ধের পুর্ণত! অসম্ভব | সকল বিষয়ে এইরূপে ভাব গ্রহণ করিবে ! 

ও শান্তি শাস্তিঃ শাস্তি: । 

পরমেশ্বরে গুণ দেবতা কণ্পনা । 

পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ যে ভাবে শুদ্ধ কারণ ভাব হইতে নাম রূপাত্মক 
জগৎভাবে বিস্তারমান, হিন্দুরা তাহার সেই ভাবের স্থষ্টিকর্ত! ব্রঙ্গ! ব৷ জগৎপিত! 
নাম কল্পনা করিয়াছেন। পরমেশ্বরই সর্বশক্তিসহযোগে সর্ধত্ধ আপনারই 
স্বরূপ জগৎকে প্রতিপালন করিতেছেন । এই ভাবে দেখিয়া তীহার 
'ব্যিতগবান নাম কল্পিত হইয়াছে। যে সর্বশক্তি নাম রূপ জগৎ ভাবে 

ভাদিতেছে তিনিই তাহাকে পুনরায় সঙ্কুচিত করিয়া শুদ্ধ কারণে লীন করেন। 
সেই শক্তিসক্কোচের প্রতি দৃষ্টি করিয়া! তাহার রুত্র, মহাঁদেব, মহাকাল প্রভৃতি 
সংহারক নাম কল্পিত হইয়াছে। 

বুঝিয়! দেখ, তুমি নিজে জাগ্রত হইয়া নান! নাম, রূপ ও শক্তি সহযোগে 
আশ! তৃষ্ঝ। গ্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিস্তা'রমান হও। এই অবস্থারই নাম 
হৃষটিকর্তা ব্রহ্মা জানিবে। এই জাগ্রত আবস্থায় ভোগ্য. বস্তর সংযোগে তোমার 

ইয়ন্রিদির যে পালন হয় তাহারই নাম বিষুঃ ভগবান) তোমার সমগ্র 
নাম, রূপ, গুণ ক্রিয়। ও শক্তি সন্কোচ করিয়া! ষে শুষুপ্তির অবস্থ। ঘটে তাহার 

নাম মহাকাল ইত্যাদি জানিবে। কিন্তু জাগত, স্বপ্ন, সুপ্তি তিন অবস্থাতে 
তুমি পুরুষ এফই থাক। সেইরধপ উৎপত্তি, পালন, সংহারে একই পুরুষ 

পূর্ণ পরব্রন্দ জ্যোতিন্বন্ূপ সর্ধকাঁলে বিরাজমান ।. | 
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এই সত্য ভাৰ না বুঝিয়া হিহ্ুদিগের মধ্যে অজ্ঞানাবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ 
উৎপত্তি, পালন, সংহারকর্তী ব্রহ্ম বিষণ মহেশ রর ০ ভিন্ন দেবতা 

কল্পনা করিয়াছেন। 

এন্থলে বুঝিয়! দেখ যে, এই তিনিটি সমষ্টি এক, না, ব্যষ্টি বহু, পৃথক্ পৃথক্ 
গুণ ব! দেবতা । যদি বাষ্টি পৃথক স্বীকার করিয়া ক্রন্মাকে সৃতিবর্তা বল! 
হয় তাহা হইলে এই বাঙি এক দেবতা ব্রন্ষা কর্তৃক এই অসীম ব্রন্ধাও 

সষ্টি কিরূপে সম্ভবে ? ব্রহ্মা জগতের মাত! পিতা, গুরু, আত্মা, পূর্ণ সর্ব 

শক্তিমান না হইলে এবং তাহাতে সমস্ত পদার্থ শক্তিও গুণ না থাকিলে 

এই অনস্ত ব্রদ্গাগড সৃষ্টি করিবার ক্ষমতাও তাহাতে  থাকিত ন!। ধিনি 
নিজে ব্যঙ্টি বাক্ষুদ্র তিনি অসীম অখগ্ডাকার' ব্রহ্মাণ্ড বা* স্যটি কি প্রকারে 
রচনা করিতে পারেন ? যদ্দি বিষ্ুণভগবাঁন 'ব্ঠি হন ও অন্তরে বাহিরে 

সর্বত্র পূর্ণ সর্বশক্তিমান না হন তাহা হইলে তিনি এই অনন্ত স্থাষ্ট কিরূপে 
পালন করিবেন? সেইরূপ সংহারকর্থা রুত্র যদ্দি ব্যষ্টি হন তাহা হইলে 
তাহার দ্বারা এই অনন্ত স্থষ্টির কিরূপে লয় সম্ভবিবে ? আঁপনাতে সমস্ত শক্তি 
পুর্ণভাবে থাকিলেই তবে সমস্ত শক্তির আকুষ্চন প্রসারণ সন্ভুবে ৷ পূর্ণ পর্রহ্ধ 
ও পরস্পর হইতে এই তিন দেবতা! যদি ভিন্ন ভিন্ন অথচ প্রত্যেকেই পুর্ণ 
র্বশক্তিমানহন তাহা হইলে পুর্ণ সর্তর্থস্পভ্ভিন্ একেবারে নাস্তিত্ব ঘটে 
কাহারও পক্ষে পূর্ণত্ব ও দর্ধশক্তিমত্ত! সম্ভবে না। এই তিন গু ৰা তিন 
দেবতাকে লইয়া! পুর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বর্ূপ অদ্বিতীয় একই আছেন। এক 
ভিন্ন পুর্ণ ও সর্বশক্তিমান হইতেই পারেন না। যিনি সর্বাকালে স্বতঃ- 
প্রকাশ পুর্ণরূপে বিরাজমান তিনিই স্বয়ং জগত্রূপে প্রকাশমান। এজন 
লোকে তাহার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আখ্যা আরোপ করে এবং হিম্ুরা তাহার 

সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্ম নাম কল্পন। করিয়াছেন। তিনিই সমপ্ত এবং সমন্ততে তিনিই 
আছেন; তিনিই অসীম স্প্টি ব্রহ্মাণ্ডের জীব সমূহ পালন করিতেছেন । 

এজন সেই পূর্ণ পরমাত্নারই পালনকর্তা বিষুণভগবান নাম কল্পিত হইয়াছে । 
এবং তিনিই এই অসীম সৃষ্টি ব্রদ্মাগকে আপনার অসীম শি দ্বারা সংহার 
বা সক্ষোচ করিয়া! কারণে স্থিত হন। এজন্ত তাহার সংহারকর্ত! রুদ্র বা মহাদেব 
নাম লোকে প্রচলিত । কিন্তু তিনি যাহা তাহাই অসীম অখণ্ডাকার পুর্ণরূপে 
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বিরাজমান।. তাহার যেকোন নাম কল্পনা কর না কেন, তিনি যাহা ত্বাহাই 
জাছেন ও থাকিবেন। তিনি অসংখ্য শক্তি নাম রূপে ভাদিলেও পূর্ণ সর্বাশক্তি- 
মান, না ভাদিলেও পুর্ণ সর্বশক্তিমান, অদ্বিতীয় একই বিরাজমান । ডেদ 
রুনা! অভ্ঞান বশতঃ মন্থষোর বুঝিবার ভ্রম মাত্র। 

পরব্রন্ম ব্রিগুণময় জগত্রূপে বিস্তারমান | সত্ব রজস্তমঃ এই তিন 

গুণ সর্বত্র সকলের অন্তরে বাহিরে রহিয়াছে । তিনি এই তিন গুণরূপে 
বিস্তারমান না হইলে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক কোনও কারধ্যই সম্পন্ন 
হয় না। গুণের বিভেদ বশতঃ কার্ধোরও বিভিন্নত| ঘটিয়। থাকে । উপ- 
যুক্তরূপে নিয়লিখিত দুষ্টাত্তের আলোচনা করিলে ইহার সার ভাব সহজেই 
বুঝা যাইবে। রঃ 

তোমাতে সত্ব গুণের প্রাধান্ঠ হেতু বিচার পূর্বক ভূৃত্কে কোন কার্ধয 

করিতে আজ্ত! দ্িলে। কিন্তু ভৃত্য তমে! গুণ অধিক থাকায় আলম্ত বশত; 

আজ্ঞা পালনে বিষুখ. হইয়া বৃথ! সময় নষ্ট করিল। তাহাতে তোমার ভিতর 

রজোগুণ প্রবল হওয়ায় তাঁহাকে তাড়না করিলে । ভূত্যও শশবান্তে কার্ধ্য 

করিতে গেল'। কিন্তু তমোগুণের প্রাচুধ্য হেতু সেবারেও কাধ্য সম্পন্ন 
করিতে পারিল না। তখন তুমি তমোগুণের প্রকাশ দ্বারা তাহাকে 
ও দিয়। কার্যে প্রবৃত্ত করিলে এবং ভূৃত্যও তৎক্ষণাৎ কাধ্য সম্পন্ন 

করিল। সর্বত্র এই একই রূপে কার্য নির্বাহ হয়। অতএব এইরূপ বুঝিয়া 

লইতে হয় যে; পরব্রহ্গের সহিত অভিন্ন এই তিন গুণের বিভেদ অন্সারে 

প্ররত্রহ্ধই অসীম ত্রহ্ষাণ্ডের অনস্ত কার্য্য করিতেছেন ও করাইতেছেন। কোন 
গুপই বড় বা ছোট নহে। কাধ্যতঃ এক গুণের প্রবলত| ও অপর গুণের 
ন্যুনত। প্রীকাশ হয় ও তদনুসারে বৌধ জন্মে। এই তিন গুণই পর ক্রন্ধ 
হইতে গ্রকাশিত ও পরর্রদ্মেরই স্বরূপ ) তাহা হইতে পৃথকৃ-কিছু নহে । 

এই এক অস্থির সর্বশক্তিমান পূর্ণ গুরমাত্ব। জ্যোতিঃন্থরূপের শক্তি 
সমর ক্ুত্ত ক্ষুদ্র ভাব কল্পনা! করিয়৷ তেত্রিশ কোটা ব্যাষ্টি দেবত৷ কল্পিত 
ইইয়াছে। প্রত্যক্ষ দেখ তোমার শরীরে. পঞ্চ কন্মেজির, পঞ্চ ভানেজ্রিয় ও 
মন এই একাদশ ইন্ত্রির ব! জ্যযোতিণ্য় দেখত! বিরাজমান । এই একাদশ 
টক্জিয় দেবতার সত্ব .রজপ্তম গুণের আবির্ভাব 'মর্থাৎ উত্তম, মধ্যম, -আধম 



ব্রহ্মা! হইতে জীব 'উৎপত্তি। ৭৯ 

কার্য) অনুসারে তেত্রিশ দেবতা! গ্রথমতঃ কল্পিত হয়। জীব শরীরের 

সংখ্যার সীমা নাই; এজন্ত দেবতার সংখ্যা তেত্রিশ কোটী । মুল কথা 
এই যে, জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট ভগবানের অঙ্গ প্রত্যঙগরূপী পঞ্চতব ও 
জ্যোতির গুণ, ক্রিয়া ও অংশের ভেদ ক্রমে একাদশ ইন্িয ্রনজিংশৎ দেব 
ও তেত্রিশ কোটী দেবতা কল্সিত হইয়াছে । 

বিচার পূর্ব্বক এইরূপ সকল বিষয়ের সার ভাঁৰ গ্রহণ করিয়া তোমর! 
মনুষ্য মানেই পরমানন্দে কালযাপন কর। তোমরা কোন বিষয়ে ভীত বা 

চিন্তিত হইও না। তোমাদের কিসের ভয় ও চিস্তা? তোমাদের মাতা 

পিতা, গুরু আত্মা, নিরাকার সাকার, অন্তরে বাহিরে, অথগ্ডাকারে তোমা- 
দিগকে লইয়া পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাহাকে অথবা আপনাকে না চিনিয়া 
তোমাদের ভয়, চিন্তা ও ছুঃখের সীম! নাই। অতএব তভীহাফে চিনির 

শরণাগত হও । তিনি মঙ্জগলময় সর্ব বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ওরা যরেক 

্রন্ধা হইতে জীব উৎপত্তি । 
হিন্দুদ্দিগের বিশ্বাস যে, ব্রহ্ম! হইতে যাবতীয় জীবের উৎপত্ভি। ব্রহ্মার 

মুখ হইতে ব্রাক্ষণ, বাছ হইতে ক্ষত্রিয়। উরু হইতে বৈশ্ত এবং চরণ হইতে 

শৃদ্র জন্িক্পনাছে। এ বিষয়ে যথার্থ ভাব বুঝিবাঁর জন্ত প্রথমেই বিচার 
করিতে হইবে যে, ব্রহ্ম! কাহার নাম। সাকার সগুণ ও নিরাকার নিশু 

ছাড়া পদার্থ নাই। ব্রহ্ম! ষদি নিরাকার নিগুধ হন তাহা হইলে সই 
স্পষ্ট যে, মিরাকারে ব্রহ্মার গু গ্রত্যঙ ইঞ্জিয়াদি না থাকায়" তাহার মুখ 
বা চরণার্ধি অঙ্গ হইতে জীবের উৎপত্তি অনস্তব। বর্দি তিনি সাকীর সগ্ুণ হন 
তাহ হইলে তিনি ইঞ্জিয় গৌচর, বুদ্ধি গ্রাহথ। গঞ্চতনব ও চন্তরম। শৃধধযারায়ণ। 

এই ছুই ভাবে প্রকাশমান একই জ্যোতিঃ সাকার নিরাকার এক আহিরতীর 
বিরাট পুরুষের তিন ভিলা অঙ্গ প্রীত বা সাকার ভাব বলিয়া কল্লিত। 



৮৯ অম্ৃতসাগর । 

ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 

এই বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিতা আত্মা হইতে সমস্ত 

চরাঁচর, স্ত্রী পুরুষ, খষি অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাতেই লয় পাইতেছে। 

এ বিষয়ে সংশয়ের লেশ মাত্র নাই । 

জ্যোতিঃম্বূপ বিরাট পুরুষের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জ্োযোতীরূপ অঙ্গাদি 

হইতে জীব মাত্রেরই স্থুল হুক্ক্ম শরীর, ইন্ড্িয়। মন, বুদ্ধি গঠিত হইয়াছে । 

বাহিরে যে পদার্থ ভিতরেও সেই পদার্থ, কেবল গুণ ও অবস্থার ভেদ মাত্র। 

বাহিরের কি তত্ব জীবদেহে কি ধাতুরূপে অবস্থিত তাহা ইতি পূর্ব পুনঃ 

পুনঃ বলা হইয়ার্ছে । বিরাট ব্রদ্ষের একই অঙ্গের অংশ অর্থাৎ একই ধাছু 
ব! পদার্থ বাহিরে ও ভিতরে, “অর্থাৎ জীবদেহে রহিয়াছে বলিয়া জীবদেহের 

সহিত বহির্জগতের সর্বদা আঁদান প্রদান চলিতেছে এবং উভয়ের মধ্যে 
নিত্য আকর্ষণ রহিয়াছে । বাহিরে অন্না্দি ও তোমার দেহের হাড় মাংস 

উভগ্নই পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা অবস্থা । এজন্ত উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ 

বাহার ফল ক্ষুধা ও ভক্ষণ । জলই তোমার রক্ত রস। এজন্তই উভয়ের মধ্যে 

আকর্ষণ যাহার ফল পিপাসা! ও জলপান। দেহস্থ অগ্নির মনতা হইলে 

শয়ীয় শীতল ও পরিপাক শক্তি ক্ষীণ হয় এজন্য তদবস্থায় তাপার্দিরূপে অগ্নি 
"সমাগম চিকিৎসকের ব্যবস্থা । বাহির হইতে অগ্নি যাইয়। ভিতরের অগ্নি 
প্রবল হইলে দেহের হ্বাভাবিক উষ্ণতা ফিরিয়। আসে এবং শরীর সাধারণতঃ 

সস্থ হয়। শ্বাস প্রস্থান ও বাহিরের বায়ু একই পদার্থ। এজন্ত তোমার বাস্থুর 

প্রয়োজন ও বায়ু আকর্ষণের ক্ষমতা । মস্তকে আকাশের অংশ খালি 

স্থান আছে বলিয়৷ কর্পে বাহিরের শব গুনিতে পাও। তোমার ভিতরে 

যেমন আছে যাহার দ্বার! প্রিয় ও অপ্রিয়াদি অনুভব করিতেছ তাহ! এবং 

বাহ পদার্থের যে গুণ বা শক্তি থাকায়, তোমার. নিকট প্রিয় বা অশ্রিয় 
হর এতছুতয়ই চক্ত্রমা জ্যোতিঃ এজন্ত ঝিয় বা অপ্রিয় অনুভব বিনা 

মনের কার্য হয় না! ও শরীর নির্বাহের জন্ত বিন! প্রয়োজনেও বাহ্ পদার্থের 

প্রয়োজন বা! আকর্ষণ অন্গভব করিয়। থাক। বাহিরের “তেজ, জ্ঞান জ্যোতি 

ূ্য্যনারার়ণ ভিতরে চেতন জ্ঞানস্বরূপ জীব এ নিমিত প্ররুত জ্ঞানার্থে 
অর্থাৎ প্রিয় জপ্রিয়. ও উদ্বাসীন তাঁব শুন্য সত্য উপলব্ধির জন্য ছুরধ্যনারায়ণের 
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প্রয়োজন । তাহাতে অন্তর্জযোতি ও বহির্জ্যোতি এক হইয়া মুক্তিত্বরূপ 
পরমাঁনন্দে স্থিতি হয়। এই. এক পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ গ্ুকার নামক 
পুরুষ হইতে সমস্ত চরাঁচরের উৎপত্তি বা প্রকাশ ও সমস্ত চরাচর তাহারই 

রূপ। তাহার যে অঙ্গ হইতে শূদ্রের যে অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে সেই অঙ্গ 
হইতে ব্রা্গণ ক্ষত্রিয় বৈশ্তেরও সেই সেই অঙ্গ উৎপন্ন হইয়াছে । চারি বর্ণেরই 
স্থল সুক্ষ শরীর একই উপাদানে গঠিত। তাহার চরণ পৃথিবী হইতে চারি 
বর্ণেরই হাড় মাংস । এইরূপ অন্তান্ত দৈহিক ধাতু সম্বন্ধে বুঝিয়া৷ লইবে। 

অতএব মন্নুধা মাত্রেই উচ্চ নীচ প্রভৃতি অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 

জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মার, অভিমুখী হও এবং সকলে একমতি হইয়। 
পরম্পরের মঙ্গল কর, তাহাতে জগৎ মঙ্গলময় হইবে । 

ও শাত্তিঃ শাস্তি শাস্তি । 
চা 

জাতিবিচার | 
এদেশে জাতি লইয়া যেরূপ তীত্র বিবাদ চলিতেছে" ও যন্ত্রণা ভোগ 

ঘটিতেছে সেরূপ অন্ত কোন বিষয়ে নহে ॥ . এইরূপ বিবাদের বিষয় যে জাতি 

তাহার কোন একটী লইয়। বিচার পূর্বক সার ভাগ গ্রহণ করিলে সর্ধ গাঁতি, 
ধর্ম, ইষ্টদ্েবতাদি সম্বন্ধে সত্য নির্ধারণ হইবে । 

মুসলমানদিগকে বদি জিজ্ঞাসা কর যে, “তোমর! কে বা কি বস্ত, 
তোমাদ্দিগের কি জাতি, রূপ ও গুণ?” তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, 

“আমর! হক, ধিনি সত্য বলেন তীহাকে মুসলমান বলি ও মিথ্যাবাদী 
প্রপঞ্ধীগণকে 'কাফের বলি”। কিন্তু এ স্থলে বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত 
যে, আদালতে হিন্দু, মুসলমনন, খ্রীষ্টিয়ানগণ নানাগ্রকারের মোকদমায় 
মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা সাজাইয়া নালিশ করিয়া! থাকেন ও মিথ্যা 
সাক্ষ্য প্রদান করেন। তাহাতে . একজনের জিত ও একজনের হার হয়। 

ধাহার! হারেন তীহাদ্দিগকে সকলেই বলিয়। থাকেন যে, “ইহাদের কথ! মিথ্যা 
সাজান” ও যাহার! জিতেন তাহাদিগকে সকলেই বলেন যে, “ইহাদের কথ! 

৯১ 
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“হুক” বা সত্য” ইত্যা্দি। যিনি মত্য বলেন তিনি ত হইলেন মুসলমান 
কিন্তু ধাহারা কল্পিত মিথা! মুসলমান নাম লইয়াও মিথ). সাক্ষ্য দিলেন বা 
মিথ্যা মোকদম! করিলেন চ্তীহারা কি জাতি--কাফের? আরও বুঝ! 
উচিত যে, “হক্” সত্যকে বলে। সত্য থাকিলে তবে সত্য বলিবে। মিথ্যা 
যেকিছুই নাই, তাহ! হইতে সত্য কথা বল! হয় না । সত্য এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য ম্বতঃপ্রকাশ, সত্য ঈশ্বর গড আল্লাহ অর্থাৎ 
একমাত্র পুর্ণ পরত্রদ্ম জ্যোতিঃঘ্বরূপ সত্য। তিনি ভিন্ন এই আকাশে দ্বিতীয় 
কেহ ষত্য নাই) তবে মুসলমান সংজ্ঞ। মিথ্যা কিংবা! এক সত্য ধোদা বা! 

্রহ্ধ হইতে উৎপন্ন মুসলমান আপনাকে সত্য খোদ! বলিবেন? নতুবা 
দ্বিতীয় সত্য মুনলযান কি বস্ত? তৃতীয় সত্য খ্রীষ্টিয়ান কি বস্ত? চতুর্থ 
সত্য হিন্দু কিবস্ত? পঞ্চমাদি সত্য ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, সেখ সৈয়দ প্রতাত জাতি 
কি বন্ধ? 

প্রথমে জাতির বিষয় ভাল রূপে বুঝিয়! ও জাতির কিরূপ বা গুণ তাহা! 
যথাথরূপে চিনিয়। পর্পরূকে দেখাও । যেমন গাধা জাতি ও গরু জাতির 
রূপ বা গুণ দেখিলে জানা যায় যে এই গাধ! জাতি, এই গরু জাতি সেইরূপ 

মনুষ্য জাতি সম্বন্ধেও বুঝ! চাই । এ জগতে কেহ গাধা জাতিকে ত্বকচ্ছে? 

*বা ব্যাপ্তাইজ করিয়া মনুষ্য ও মনুষ্য জীতিকে ত্বক চ্ছেদ্ন ঝা ব্যাপ্তাইজ করিয় 
গাধা করিতে পারিবেন ন1। নম্বরের সৃষ্টি অনুসারে যে যেরূপ আছে সে 
সেইরূপই থাকিবে। 

অহঙ্কার অভিমান মিথ্য। স্বার্থ পরিত্যাগ পুর্ধক মনুষ্য মাত্জেই বিচার 

করিয়া দেখ যে, জাতি প্রভৃতি পরমাত্ম। বা তগবান কৃত হইলে অবশ্ঠাই 

সাকার দৃশ্তমান ইস্ত্রিয়গোচর হইবে ও সকলেই তাহার রূপ গুণ নাম 
প্রত্যক্ষ দেখিয়া সকলকে দেখাইতে পারিবে | যেমন মনুষ্য ও পণ্ড 

প্রভৃতির রূপ গুধের গ্রভেদ চেন] যাঁয় যে, এই গাধা, এই মন্ুষ্ু। সকলেই 

দেখিতেছ এক পণ্ড জাতি, এক মন্থুষাজাতি ও মনুয্যের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষ সংঞ্ঞক 
ছুই জাতি। তাহা ছাড়া কুষ্ণবর্ণ গৌরবর্ণ গরভৃতি নানা 'সংস্ঞা-বিশিষ্ট ব্যক্তি 
মন্ুষ্যের মধ্যে রহিয়াছে । তবে কৃষ্ণবর্ণ কি জাতি, গৌরবর্ণ কি জাতি? 

ও যাহার গেট মোটা সে কি জাতি, এবং যাহার পেট সক সে কি জাতি? 
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বালক কি জাতি, "যুব! কিজাতি ও বৃদ্ধই বা কি জাতি? কোন্ জাতির 
কিরূপ? কোন্ জাতির মৃত্যু হয় ও কোন জাতির মৃত্যু হয়ন। এবং 

মৃতার পরই বা কিজাতি হয় বা থাকে। জাতি সংস্তা সত্য বা মিথ্যা? 
য্দি জাতি সংজ্ঞ। মিথ্যা হয় তাহ! হইলে মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও 

সত্য হয় না। যদ্দিজাতি সংজ্ঞা! সত্য হয় তাহা হইলে সত্য কখনও মিথ্যা 

হয় না। অথচ জাতি যাইবার ভয় সকলেরই আছে যে, “জাতি 

যাইলেই আমার সর্ধনাশ হইবে ।” যদ্দি জাতি মিথ হয় তাহা হইলে ভয় 

করিবার কোন কারণ নাই ও বদ্দি সত্য হয় তাহা হইলেও কোন কালে মিথ্য 

হইবার বা যাইবার সম্ভাবন! নাই এবং ভয় করিবারও কোন কারণ নাঁই। 
পরমাত্ব! অজাত তাহার কোন জাতি নাই, তাহার জন্মই নাই । তাহ! হইতে জীব 
সমুহের উৎপত্তি, পালন ও স্থিতি। জীব সমূহ প্রত্যেকে প্রত্যেকের আত্মা, 
পরমাত্মার স্বরূপ এবং পরমাস্মাই জীব সমূহের মিত্র। যদিস্ত্রী পুরুষ ভেদের 
ন্যায় জাতি ভেদ হয় তাহা হইলে তোমর! প্রত্যক্ষ দেখ যে, পরমাত্ম বা! 

ভগবান স্ত্ী-পুরুষের ভিন্ন গ্রকার রূপ গুণ গঠন প্রকা করিয়া দেখাইতেছেন 

ও তোমরা দেখিয়৷ চিনিতে পারিতেছ | কেহ স্ত্রীকে ব্যাপ্তাইজ বা! ত্বকচ্ছেদ 

করিয়! পুরুষ জাতি করিতে পারিবে না ও পুরুষ জাঁতিকে যক্তোপবীত দিয় 
অথবা! ব্যাপ্তাইজ ব! ত্বকচ্ছেদ করিয়া স্ত্রী জাতি করিতে গারিবে না) »ইহা 
মনুষ্য মাত্রেই দেখিয়া বুবিতেছ। 

ঈশ্বরের উপর কেহ টিক্কা দিতে পারিবে ন| | যদি তোমাদের ঈশ্বর পরমাখ্। 
হিন্দু ব্রাহ্ষণাদি ও মুসলমান সেখ সৈয়দ পাঠানাদি ও খ্রীষ্টিয়ান প্রভৃতি 

ভিন্ন ভিন্ন পদ বা জাতি, রূপ, গুণ রচনা করিয়! থাকেন তাহ! হইলে 

তোমরা সকলেই দেখিয়াছ ও দেখাইতে পারিবে । তাহা হইলে তোমাদের 
ব্যার্াইজ বা ত্বকচ্ছেদ করিয়! বা যক্ঞোপবীত দিয়া হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান পদ 
বা জাতি করিবার প্রয়ো্ন নাই যে, “আজ হইতে তোমরা! ব্রান্ধণ, খ্রীষ্টিয়ান, 
মুসলমান গ্রতৃতি হইয়! পবিত্র বা অপবিত্র হইলে ।” বিচার পূর্বক এইরূপ. 
বুঝ যে, যখন হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি খরীষটিয়ান হন তখন দেই হিচগুব্রাহ্মণাদি 
ও মুসলমান প্রতৃতি জাতি কি বন্ত ছিল যে তাহাকে বাহির করিয়! ফেলিয়! দিলে 
ও কি বন্ত শ্রীষ্টিয়ান ছিল যে তাহাকে পুরিস্া দিয়! পদ দিলে যে, “আজ হইতে 
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তুমি পবিত্র শ্রীষিয়ান বস্ত হইলে ।” এরূপ ত উদ্দেস্ঠ নহে যে, “হিন্দৃকুলে 
তোমরা পায়ে চলিতেছিলে, স্ীষ্টিয়ান পদ লইয়া মাথার দ্বারা চল। হিন্দুকুলে 
চক্ষুতে দেখিতেছিলে এখন হইতে পিঠ দিয়া দেখিতে পাইবে । অথবা 

তোমাদের ক্কুধা পিপাসা, নিদ্রা মৈথুন, রোগ, শোক, হিংস! দ্বেষ, মৃত্যু গ্রভৃতি 

আর হইবে না? তোমরা সমদৃষ্টিবান অব্যয় অবিনাশী থাকিবে |” যদ্দি এ 
প্রকার হয় তবে মন্থুষযুগণ আপনাপন ধর্ম পরিত্যাগ করিয়া সেই পদ লইয়া 

পরমানদে মুক্তস্বরগ থাক। আজ ছিলাম হিন্দু ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয়াদি, কাল 
ব্যাপ্তাইজ বা ত্বকচ্ছেদ করিয়া লোকে বলিতেছে যে, “তুমি শ্রীষ্টিয়ান বা 

মুদলমান হইলে”,ও হিন্দুগণও-ঘবণ! করিয়া! বলে যে, “তোমার জাতি গেল তুমি 
হিন্ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি ন$, তুমি খরীষ্টিয়ান বা মুসলমান” | মিথ্যা জাঁতি 
গেল, না, সত্য জাতি গেল? এইরূপ ধর্ম বা ইষ্টদেখত! অধিকারী প্রভৃতি 
বিষয়ে উত্তমরূপে বিচার করিয়। সারভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের অমঙ্গল 
দুর হইয়া মঙ্গল বিধান হয় ও জীব সমূহ শাস্তি পায়। 

জীব যদি অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া! সারভাৰ গ্রহণ করেন তাহ! 

হইলে আকাশ' মন্দিরে মিত্র বাতীত শক্র কেহ নাই--জীবৰ সমূহ নিজ আত্ম! 
গরমাত্মার স্বরূপ । হা হইতে জীবের.উৎপত্ভি পালন ও স্থিতি হইতেছে সেই 
মাতী-পিতা কি রূগ-বিশিষ্ট ও কিজাতি এবং নিজে কি রূপ ও কিজাতি না 
বুঝিয়৷ সকলেই বলিতেছেন যে, “আমি এই জাতি ও এই কূপ এবং অমুক এই 
জাতি ও এই রূপ। আমি শ্রেষ্ঠ ও তমুক নিকৃষ্ট” এবং তদন্ুসারে পরস্পর 

দ্বেষ হিংস1 করিয়! অশান্তির বাঁজ রোপণ করিতেছেন | ইহা কত দুর দুঃখ ও 

লজ্জার বিষয়! স্মামি এই জাতি ও আমার এই রূপ ইহা গ্রকুত না জানিয়। 
অপরের নিকট প্রকাশ করিণে ঈশ্বরের নিকট দৌষাঁ ও দণ্ডনীয় ত হইতেই 
হইবে উপরস্ত রাজার নিকটও উপযুক্ত দণ্ড পাওয়। উচিত, 

জগতের মধ্যে স্ত্রী পুরুষ জীব সমুহের একই মঙ্গলকারী ও'কার পরমানধা 
হইতে উৎপত্তি গালন ও স্থিতি হটতেছে এবং জীব্ তীহারই রূগ মা্র। 
স্বরূপ পক্ষে কেহই .উৎকষ্ট নিকৃষ্ট নহে--সকলেই সমাঁন। োঁকাটারিক 
উপাধিভেদে সমদৃষ্টি সম্পন্ন জানবান পরমাত্থার প্রিয় পরোপকারী অর্থাৎ যাহার 
সমস্ত জাতিই আপনার আত্মা পরমাত্থার স্বরূপ জানিয়| সর্বদা জগতের হিতার্থে 
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সমস্ত কার্য্য করেন এপ স্ত্রী গুরুষ জগতে শ্রেষ্ঠ, পুজনীয় ও উত্তম জাতি। 
তাহারা লৌকিক যে কোন কুলেই জন্ম গ্রহণ করুন না কেন। গরমাত্মা*বিমুখ 
অভ্ঞানাবস্থাপন্ন নিন্দুকগণই নিব্কষ্ট হীনজাতি) তাঁহার! যে কোন কুলেই জন্ম 
গ্রহণ করুক ন৷ কেন। | 

জীব মাত্রেই পবিত্র পরমাত্ম। হইতে উত্পন্ন হইয়াছেন, পবিত্র পরমাত্বারই 

রূপ মাত্র। যদিও রূপাস্তর গু ক্রিয়া উপাধিভেদে ধন, ইষ্টদেবত! ও জাতি 

ইত্যাদি অজ্ঞান বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন ভাসমান হইতেছে তথাপি তোমরা বুৰিয়া 

দেখ, জীব মাত্রেরই স্থূল শরীর হাড় মাংস একই বস্তর দ্বার গঠিত, একই জাতি। 
যদি ইঞ্জিয়াদিকে জাতি বল তবে যখন সমস্ত জীবেরই দশ ইঞ্জিয় আছে 

এবং যে ইন্জিয়ের যে গুণ ও কার্ধ্য তাহা যখন সমভাবে সর্ব জীবে ঘটিতেছে 
তখন সকলেই এক জাতি। পরস্পর জাতি লয় হিংসা দ্বেষ কর! উচিত 

নহে। যদি জীবকে জাতি বল তাহা হইলে সমস্ত জীব এক জাতি, 

সকলেই চেতন হইয়। স্বখ দ্ুথে অনুভব করিতেছে, সকলেই আপন আত্ম 

পরমাত্বার স্বরূপ । এইরূপ জাতি লইয়৷ যদি কেহ পর্রহ্ম স্বরূপ জীবকে ঘ্বণ৷ 

হিংস! ছ্বেষ করে তাহ! হইলে মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট ভগবান জ্যোতি; স্বরূপ 

সেই হিংস! দ্বেষকাঁরী জীবকে ভয়ঙ্কর দও দেন) তাহার ফলে অশাস্তি, ঘ্বেষ, 

হিংস। ঘ্বণা, ক্রোধ, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ নানারূপ কষ্ট ভোগ ঘটে। ইহা গ্রব, সত্য 
সত্য জানিবে । 

অনেকে রংকে জাতি বলিয়! থাকে । শুরুবর্ণ ত্রাঙ্গণ সংন্ঞা, রক্তবর্ণ ক্জিয় 

্ঞা, পীতবর্ণ বৈশ্ত সংজ্ঞা, কৃষ্ণ শুদ্র সংক্ঞা। সব্বগুণ গুরুবর্ণ বিষু সংজ্ঞক 
হইতে জীব সমূহের প্রতিগালন হইতেছে__ইহীর রূপ জল ও চন্দ্রমা জ্যোতিঃ। 
ইহাই ব্রান্ধণ জানিবে । রজোগণ রক্তবর্ণ ব্রহ্ম! সংস্ঞক ব্রদ্গাণ্ডের জীব সমূহকে 
উৎপত্তি করেন, ইহার রূপ হরধ্যনারায়ণ, মংজ্ঞ! ক্ষত্রিয় জীনিবে। মলিন রজো- 

গুণ পীতবর্ণ সংহারকর্ত শিব'সংঞ্ডক, অগি তেজোরূপ, সংজ্ঞ। বৈশ্ত জানিবে। 

তমোগুণ কৃষ্বর্ণ অজ্ঞানাচ্ছন্ন অন্ধকারময় স্থিতি, জীব ও ব্র্গে তে বুদ্ধি যুক্ত, 
ইহাঁকেই অজ্ঞানাবস্থাপরন শুঞ্জ সংক্ঞা জানিবে । এইপ্রকার রূপান্তর ক্রমে জাতি 
সংজ্ঞার ভাব গ্রহণ করিবে | বখন স্ত্রী পুরুষ জীব সমুহ মাত! পিতার রজোবীর্য্য 

হইতে উৎপন্ন হন তখন আমি বা ব্রন্ধ কি বস্ত ইহা ভান থাকে না, এই জ্ঞানের 



৮৬ অম্ৃতসাঁগর । 

অভাব অবস্থায় স্ত্রী পুরুষ জীব সমূহ কৃষণবর্ণ শূদ্র সংজ্ঞক জানিবে | যখন তরী 
পুরুষ জীবের উর্ধমুখে বৃতি হয় অর্থাৎ জ্ঞান বাণিজ্য বা আমি বা পরমাত্মা কি 

বস্ত জানিবার বৃত্তি অন্তর হইতে স্বাভাবিক প্রেরণ! বা প্রকাশ বশতঃ উৎপন্ন 

হয় তখন ভাহাকে বৈশ্ঠ পীতবর্ণ, অগ্নিরূপ জাঁনিবে। যখন সেই জীৰ সতোর 
উপর রাজত্ব করে, জগৎকে ব্রহ্ষময় আপনার আত্ম! পরমাত্মার রূপ জানিয়া 

জীব সমূহকে সমভাবে প্রতিপালন করে সেই অবস্থায় জীবকে রজোগুণ ক্ষত্রিয় 
সংভ্ঞক জানিবে ৷ যখন জীব ও ব্রন্মের অভেদ জ্ঞান হইবে যে, জীবসমূহ পর- 
্র্ম হইতে হইয়াছেন, পরত্রন্ষমেরই রূপ মাত্র বা জীব ও ব্রহ্ধ উপাধি সংজ্ঞ! বঙ্জিত 

যাহা তাহাই, সেই অবস্থায় জীব সত্ব গুণাত্বক ব্রাঙ্গণ। ব্রাহ্মণ বা তরঙ্গ একই 

অবস্থা জানিবে। ক্বর্গবিদ্ ব্রদ্ব তবতি”। ক্রন্ম গায়ত্রীতে পঠিত হয় যে, 
আগঃ জ্যোতীরসোহমৃতং ব্রহ্ম অর্থাৎ স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ ও'কার প্রণব ব্রহ্গ 

আপঃ অর্থাৎ জলরূপে বা রসরূপে ও জ্যোতীরূপে বা অযূতরূপে প্রত্ক্ষ 

জ্যোতিঃম্বরূপ চন্তরমা হয্যনারা়ণ প্রকাশমান । এই অমৃত জ্যোতিঃম্বরূপকে 
জীব অস্তরে বাহিরে ভক্তিপূর্বক পুর্ণরূপে দর্শন করিলে সদ! শিব অর্থাৎ কল্যাণ 
স্বরূপে অমর থাঁকে। ইহ! হইতে বিমুখ হইলে জন্ম মৃত্যু ভাসে ও দুঃখের 

সীমা থাকে না। ইহ! গ্রুব দত্য জানিবে। | 

_ *ে জীবের অস্ত বাহিরে পুর্ণকূপে একই ব্রহ্ম ভাঁদিবেন সেই ভ্রীব ব্রাহ্মণ 
ইভ্তক। যে জীবের দৃষ্টিতে একই ব্রহ্ম হইতে ছুইটা প্রকৃতি পুরুষ বা যুগলরূপ 

তাঁসিবে সেই জীব ক্ষত্রিয় সংজ্ঞক। বে জীব একই ব্রহ্ম হইতে অ,.উ, ম অর্থাৎ 
ভ্রিগুণময় সমূহকে দেখিবে সেই জীব বৈশ্ত সংজ্ঞক। যে জীবের পক্ষে 
এক ব্রহ্ম হইতে চারি অন্তঃকরণ,--মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার--নান! নাম, 

রূপ, ব্রহ্ম জীৰ ও মায়া ভিন্ন ভিন্ন সত্য এইরূপ ভাসিবে সেই জীব শৃত্র 
সংভ্ঞক। ভ. 

এক ঈশ্বর, গড, আল্লাহ খোদ! পরমেশ্বর গ্রীভৃতি অর্থাৎ নিরাকার সাকার 
এক ওঁকার বিরাট পরত্রহ্ম লোতিঃম্বরূপ চন্ত্রমা র্যানারায়ণ জীব সমূহের 

আত্ম জাতি, রূপ, রং পূর্ণরূপে প্রকাশমান বা বিরাজমান | এই পরমাত্মার 

রপাত্তরতেদে নান! রং রূপ, জাতি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হয়। নানা রং) রূগ, 
জাতি ভিন্ন ভিন্ন বোধ হওয়া! সন্ধেও ইনি যাহ! তাহাই গ্রকাশমান। : 



উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। ৮৭ 

পরমাত্মার যে যে শক্তি বারং যে ষেকার্ষ্যের উপযোগী সেই সেই শক্তি 
বরংদ্বারা তিনি সেই সেই কার্য সমাধা করেন। ইহার বিপরীত কার্য্য 
করেন না। তাহার ইচ্ছ। করিতেও পারেন, নাও করিতে পাঁরেন। যেরূপ চক্ষু 
জাতি বা রং দ্বারা রূপ লমূহ দর্শন করা, কর্ণ জাতি বা রং দ্বারা শব্বসমূহ গ্রাহণ 
কর! ইত্যাি। কিন্তু তোঁমার ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ জাতি বাঁ রং ভা! 
সব্বেও তুমি সমষ্টি লইয়া একই ব্যক্তি। সেইবূপ পরমাত্ম। নান! জাতি রং 
নামরূপ লইয়! পুর্ণ সর্বশক্তিমান বিরাজমান । এইরূপ সর্ব বিষয়ে বুঝিয়া 
লইবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তি; । 

আজ রফেতেচলমে নি 

উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। 
কাহারও মতে ঈশ্বর গড আল্লা খোদা,-অর্থাৎ পূর্ণ পরবরন্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ 

জগতের উপাদান ও নিমিত্ত কারণ। কাহারও মতে তিনি জগতের নিমিত্ত 
কারণ বটেন কিন্তু উপাদান কারণ নহেন। এই মতভেদের জন্ত উভয় পক্ষুই' 
পরম্পর দ্বেষ হিংসা! বশতঃ শাস্তি লাভে অসমর্থ হইয়া কষ্ট ভোগ করিতেছেন। 
অতএব মনুষ্য মাত্রেই শাস্ত ও গম্ভীর চিত্তে বিচার পূর্বক ইহার সার ভাব 
গ্রহণ কর। 

দৃষ্টান্ত স্থলে মনে কর, মাকড়সা আপন শরীর হইতে সত বাহির করিয়া 
ছোট বড় নান! প্রকার জাল নিম্ধীণ করিতেছে এবং পুনরায় সেই জাল গ্রাস 
করিয়৷ আপন শরীরের সহিত অভিন্ন তাবে এক করিয়া! লইতেছে। এ স্থলে 
মাকড়সার স্থুল শরীর জালের উপাদান কারণ। যে পদার্থ মাকড়সার স্কুল 
শরীর তাহাই রূপাত্তর হয়! 'জাল রূপে প্রকাশ হইতেছে । আর মাকড়সা 
যে চেতন তাহাই নিমিত্ব অর্থাৎ সেই চেতনের ইচ্ছান্গুসারে সেই চেতন 

হইতে স্বরূপে অভিন্ন যে স্থুল শরীর তাহ! হইতে জাল উৎপন্ন হইতেছে। অতএব 
এক মাকড়সাই জালের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়বিধ কাঁরণ। 



৮৮ অমুতসাগর | 

সেই প্রকার মাকড়সারগী পুর্ণ পরব্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ আপন শরীর অর্থাৎ 
সুষ্টি স্থিতি লয় কারিণী আপন মঙ্গলময়ী ইচ্ছাশক্তিকে উপাদান করিয়া! 

 জালরূগী এই ব্রহ্মাও চরাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপ বিস্তার .করিয়াছেন। পুনরায় 
এই জগৎ টরাচর নাম রূপ জীব সমূহ সর্বশক্তি রূপে সম্কৃচিত হইয়া কারণে 
অর্থাৎ পুর্ণ পরক্রন্ধ স্বরূপে স্থিত হন। তখন নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ 

ব1 জীব ব্রন্ম সৃষ্টি এগ্রকার ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাসে না, যাহা তাহাই 

থাকেন পুনরায় ইচ্ছান্ুসারে ব্রন্ধশক্তি জগত্রূপ প্রকাশমান হইলে ভিন্ন ভিন্ন 

নামরূপ তিনি আমি স্থখ ছু:খ ভাল মন্দ ভাসে । সমস্তকে লইয়! ইনি সর্ধশক্তি- 

মান অসীম অখগ্কার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পুর্ণরূপে বিরাজমান । যেমন 
হবপ্রাবস্থায় নান! প্রফারের বিচিত্র স্থষ্টি সুখ ছুঃখ ভিন্ন ভাসে । কিন্তু জাগ্রতাবস্থা 

হইলে স্বপ্নের সেই সৃষ্টির প্রলয় হন এবং জাগরণে জীব যাহা তাহাই থাকেন। 

জীব সুষুপ্ডিতে কারণে স্থিত হইলে সমস্ত গুণক্রিয়া সমাপ্ত থাকে--তখন ভিন্ন 

ভিন্ন ভাব বা স্থষ্টি থাকে না, যাহা তাহাই থাকে । 

বাহার! বলেন, পরমাত্া। জগতের নিমিত্ত কারণ বটেন, কিন্তু উপাদান 

কারণ নহেন তাহার! ইহাও বলেন সে, স্থষ্টির অগ্রে পরমাত্মার অতিরিক্ত অপর 

কিছু ছিল না, তিনি ইচ্ছ' করিলেন আর অমনি সৃষ্টি হইল) এম্থলে মনুষ্য 
'মাত্রেই বিচার পুর্ববক দেখ যে, এরূপ হইলে হয় বলিতে হইবে যে, স্থষ্টি নির- 
পাদান, স্থষ্টি কখনও হয় নাই--মিথ্যা । নতুবা পরমাত্মাই সৃষ্টির উপাদান ব 
উপাদান কারণ। কিন্তু স্থষ্টি মিথ্যা, কখনও হয় নাই-__ইহ। তাহার! স্বীকার 

করিবেন না। অতএব উভয় পক্ষের মধ্যে কেবল শের প্রভেদ, ভাবের কোন 

প্রভেদ নাই। অথচ উভয় পক্ষই ন1 বুঝিয়া বিবাদ কলহ বশতঃ সর্বদ! 

অশান্তি ভোগ করিতেছেন। পরমাত্মা-বিমুখ হইলে এইরূপ অনর্থক কষ্ট 

ভোগ ঘটে। গম্ভীর ও শাস্তভাবে সির শ্থরূপ বিচার করিয়া সারভাব অর্থাৎ 
সত্য বা পরমাত্মাকে প্রীতি পূর্বক গ্রহণ করিয়। পরমাননদে , কাল যাপন কর, 
যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। পরমাত্বা ভিন্ন অন্ত কেহ বা! কোন বন্ধ নাই, ইহ 

ধরব সত্য । রর ্ 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



বীজ হইতে বক্ষ কি রক্ষ হইতে বীজ? 
বীজ হইতে বৃক্ষ কি বৃক্ষ হইতে বীঞ্জ এইকূপ নান! প্রকারের সমস্তা তুলিয়া 

বাক বিতগ্ডায় আপনাকে মহৎ জ্ঞানে কালযাপন করেন এনধপ অজ্ঞানাপনন 

লোকই জগতে অধিক। যাহার এপ সমস্তা পূরণে অক্ষম তাহাদিগকে 
ইহার! নীচ মুড় বলিয়! হেয় জ্ঞান করেন। এবং ধাহার| ইহাদিগকে বুঝাইতে 
না পারেন তাহারাও আপনাদ্িগকে নীচবোঁধে কষ্টভোগ করেন। একটী 
ৃষ্টাস্তের দ্বারা ইহার সারভাব গ্রহণ করিবে । কেহ যদ্দি বলেন, জল হইতে মেধ 

বরফ, ফেণ বুদ্ববুদ ওরঙ্গাদি হইয়াছে বা মেঘাদি হইতে জল হইয়াছে এবং ভিন্ন 

শ্রেণীর যদ্দি কেহ বলেন, জল হুইবে মেঘ হয় নাই, মেঘ হইতে বুষটি হইয়া জল 
হয় অথবা জল ন! হইলে মেঘ হইবে ন! কিম্বা মে না হইলে বৃষ্টি বা জল হই" 

তেই পারে না তবে জ্ঞানবান ব্যক্তি বিচার পুর্ববক দেখিবেন যে জল শব হইতে 
মেঘ শব হয় না, মেঘ শব্ধ হইতে জল শব হয় না। বাহার নাম জল কল্পন। কর! 

গিয়াছে সেই জল পদার্থই মেঘ বরফাঁদিরূপে জমিতেছে । ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ ভাসা 
সত্ত্বেও জল পদার্থ যাহা, তাহাই আছে। কেবল নানা আকার ব! নান! নাম রূপ 
পরিবর্তন হইতেছে মাত্র । কিন্তু তাহা সত্বেও জলই রহিয়াছে । মেঘরূপে, যে" 
ভাসিতেছে তাহাও জল, বরফরূপে যে ভা'সিতেছে তাহা ও জল, তরঙ্গফেগ ুদ্বুদ 

আদিরূপে যে ভানিতেছে তাহাও জল। সমস্ত গলিয়! জলে মিশিয়! যাইবে এবং 

তাহা না মিশিলেও ব৷ ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভামিলেও তাহ! জল । জল ভিন্ন অপর 

কোন পদার্থ মেঘ বরফাঁদি নাই যে প্রকার নামরূপ ভান্ুক না! কেন সর্বাবস্থায় 
সর্ধকালে জলই আছে। এই দৃষ্টান্তে জল বীজস্থানীয়, মেঘ বৃক্ষস্থানীয়। মেঘ 
হইয়া! যে বৃষ্টি হয়, বৃষ্টির জল হইতে যে বরফ তরঙ্গফেণ বুদ বুদ আদি নানা 
নামরূপ ভাসে তাহা*বৃক্ষের পাতা" ফল ফুল স্থানীয় জানিবে। জলরূপী যে 

বাজ তাহ! এক সত্য পূর্ণপর ব্রহ্ম নিরাকার সাকার কারণ হুন্ম স্থল নামরূপ চরাচর 
রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্ববযপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান 
আছেন জানিবে। নানা নানরূপ থাক! সত্বেও তিনি যাহা! তাহাই আছেন । এই 
ূর্ণপরত্র্গের মধ্যে ছুইটা শব্ষের প্রচার আছে যথা বীজরূপা পরমাস্্ এবং 

৯২ 



৯৩ অমৃতসাগর | 

মেঘ ও বৃক্ষ রূপী জগত ব্রন্ধাণ্ড। বরফ ফেণ বুদ্বুদরূপী ও বৃক্ষের পাত! ও ফল 
ফুল রূপী জীবাত্মা অসংখ্য নামরূপে ভিন্ন ভিন্ন বিশেষভাবে ভাদিতেছেন। স্বরূপ 

পক্ষে সমস্ত জগৎ নামনূপকে লইয়া পরমাস্থা নির্কিশেষ। পরমাত্মার পূর্ণভাৰ 
পরিত্যাগ করিয়া! জীবাম্্ীকে বিশেষ বল! হয়। পরমাত্মা ষে বীজরূপী তিনিই 
হয়ং জগৎ চরাচর স্ত্রীপুরুষরূপ লইয়! বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ বৃক্ষরূপে প্রকাশমাম 

হারূপ পক্ষে বীজ হইতে বৃক্ষ হয়ন! বা! বৃক্ষ হইতে বীজ হয় না। উপাধি ভেদে 
বীজ হইতে বৃক্ষ ও বৃক্ষ হইতে বীঁজ হর । বীজ ও বৃক্ষ মৃত্তিকায় পু'তিয়া দিলে ছুই 

একইবপ মৃত্তিক! হয়। কিনব! বীজ বা বৃক্ষ হুইটাকে অগ্নিতে দিলে অগ্নি ছুইটীকে 

সমান ভাবে পুড়াইয়া আপন রূপ করিয়। অপ্রকাশ নিরাকারে স্থিত হন। ভুখন 
বীজ বুগ্গ ছুইটী ভাবই থাকে না'। জীব অজ্ঞান অবস্থায় বীজ বৃক্ষ নানা নাম 

রূপ দেখে। জ্ঞানাগ্নি প্রকাশ পাইলে বীজরূপী পরমাত্থা, বৃক্ষরূপী বিরাটব্রন্ধ, 
গাতা, ফল ফুল রূপাঁ জীব অভেদে একই দর্শন করিবেন । তখন বীজ বা বৃক্ষ 
কোনকালে অন্তরে ভাসিবে না--ঘিনি বীজ তিনিই বৃক্ষ, যিনি বৃক্ষ ভিনিউ 

বীজ-_পূর্ণরূপে ভাসিবেন এবং জীবে শাস্তি বিরাজ করিবে । 
যতক্ষণ জীবের পক্ষে বীজ বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন দুইটা ভাসিবে বা পরমাত্মা জগৎ- 

. জীব ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে ভাসিবে ততক্ষণ পর্যাত্ত জীবের সখ ব| শাস্তি নাই। 
মন্ুধ্য মাত্রেরই যাহাতে সকল প্রকার ভ্রান্তি নিধৃত্তি হয় ও জগতে শাস্তি বিচরণ 

করে তাহাই তীক্ষভাবে আলস্য ত্যাগ করিয়। কর! কর্তব্য । 

পরমাঝ্মা বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপগুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাগত হইয়া 

সকল প্রকারে ক্ষমা গার্থনা ও তাঁহার প্রিয় কার্যা উত্তমরূপে প্রীতিপূর্বক সাধন 
করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়! জ্ঞানদ্বারা সকল প্রকারে ভ্রান্তি নিবৃত্তি করিয়া! জীবকে 

_ অভেদ্ে শাস্তি বিধান করিবেন--ইহ গ্রব সত্য । 

ও শাস্তি শাস্তি শাস্তি; | 



সুষ্টির বৈচিত্র্য | 
ংশয় জন্মিতে পারে যে, যখন পরমাত্মাই সৃষ্টির তাঁবৎ কার্যের এক 

মাত্র কর্তা তখন লোকে রাজা, প্রজা, ধনী শ্রভৃতি বৈচিত্র্য ঘটিতেছে কেন? 

এই সংশয় নিবারণের জন্ত শাস্ত্রে কর্মফল কল্পিত হইয়াছে । শাস্ত্রের উপদেশ 

যে, শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য করিলে জীবাত্মা রাঁজা ধনী প্রভৃতি হইয়া সেই কার্ধের 
ফল স্বরূপ স্থখ ভোগ করেন। নিকৃষ্ট কার্য্য করিলে তাহার ফলে দরিক্্ 

প্রভৃতি রূপে কষ্ট ভোগ করিতে হয়। কিন্তু সমদৃষ্টিম্পন্ন জ্ঞানবান র্যক্তি 
দেখেন যে সকলেই যদ্দি রাজা ধনী হয় তাহা হইলে দরিদ্র কে হইবে? 
আর যদি সকলে দরিদ্র হয় তবে ধনী কে "হইবে? এইরূপ ব্ভিন্নত ন! 

থাকিলে সশৃঙ্খলরূপে জগতের কার্ধ্য নির্বাহ হয় না। 

যদ্দি জগতের মধ্যে মন্ুষা মাত্রেই ধনী হয় ও একজন অপর একজনের 

হবার! গৃহ নির্মাণ করাইতে চাহে তাহা হইলে সে ব্যক্তি লজ্জা ও অজ্ঞান 
বশতঃ তাহাতে অসম্মত হইবে । কিন্ত একজন দরিদ্র, যাহার পক্ষে জীবিকা! 
সংগ্রহ করা আবশ্তক; সে অভাব মোচনের জন্ত অর্থ পাইলে কাধ্য করিবে। 
এইজন্ত ধনী ও রিপ্র উভয়েরই প্রয়োজন। যদি সকলে আপনার কর্তব্য 
জানিয়! বিচার ও প্রীতি পুর্ধক পরম্পরের অভাব মোচনের জন্ত ধত্মশীল 

হয়েন তাহ! হইলে ধনী ও দরিদ্রের প্রয়োজন থাকে না; সকলেই অভাব 

শূন্য হইয়! পরমানন্দে কালাতিপাত করিতে গারেন। 
একটা দৃষ্টান্ত দ্বার! ইহার যথার্থ ভাব পরিষাররূপে বুঝা যাইবে । সমস্ত 

অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ইন্জিয়াদি লইয়। তুমি একই পুরুষ রহিয়াছ। কিন্ত ইহাদের 
মধ্যে মুখ জুখাদ্য আহার করে ও জিহবা তাহার রস গ্রহণ করে। মুখ ও 

জিহ্বা বিনা পরিঞীমে আহারের, সুখ অনুভব করিয়া! ধনীর স্তায় বিনা চেষ্টায় 

সুখে আহার করিতেছে । দরিদ্র হস্ত পদাদি বহু পরিশ্রমে খাদ্য সংগ্রহ 
করিরাও তাহার আঁশ্বাদ হুখে বঞ্চিত হইতেছে। জিহ্বার কি পুণ্য যে 
বিনা চেষ্টার হ্থুখ ভোগ করিতেছে এবং হস্ত পদাদির কি অপরাধ যে 

পরিশ্রমের দ্বার! জিহ্বার স্থুখ সাধন করিয়া নিজে সেই সুখে বঞ্চিত থাকি- 
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তেছে? কিন্ত এক ইন্দ্রিয় বিকল হুইলে সমুদয় ইন্্িয়েরই কষ্ট হয়) ইহা 

তুমি নিজে জান। চক্ষুর অভাবে হস্ত পদ্দের কাধ্য ভালরূপে চলে না এবং 

হস্ত পদের অভাবে চক্ষুর কাধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় না। অতএব এক 

ইন্জিয়কে পাপী ব! পুণ্যাত্বা বলিলে সকল ইন্ভ্রিয়কেই পাপী ব৷ পুণ্যাত্মা 
বলিতে হয়। সেইরূপ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট পুরুষ নিরাকার সাকার 
অখগ্ডাকারে চরাচরকে লইয়! পুর্ণরূপে অনাদ্দিকাল বিরাজমান আছেন; 
ধনী দরিদ্র প্রভৃতি সকলেই তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ। তিনি ধনী ও দরিদ্ররূপী 
এক এক অঙ্গের দ্বার এক এক কার্য করিয়! ব্রহ্মাগ্ডের সমুদায় কার্ধ্য 

স্ুশৃঙ্খলরূপে সম্পন্ন করিতেছেন । 
অন্ঞানের বশবর্তী হুইয়। কেহ কেহ বলেন, এইরূপ স্্টির প্রয়োজন 

কি? প্রয়োজন কিছুই নাই, কেবল লীলাময় পরমাত্বার ইচ্ছা মান্র। 
ইচ্ছানিচ্ছ। সমস্তই তাহ! হইতে উৎপন্ন । স্বরূপে তাহার ইচ্ছানিচ্ছ। 

কিছুই নাই, তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণপে আছেন। বর্দি এই আকাশে 
দ্বিতীয় কেহ থাকেন এবং এ সৃষ্টি যদি তাহার ভাল না লাগে তবে বল 
পূর্বক তিনি স্থষ্টিউঠাইয়! দিউন। 

কি নিমিত্ত তিনি স্থষ্টি স্থিতি লয় করিতেছেন তাহা তিনিই জানেন। 
জ্ঞানহীনের পক্ষে তাহ! জানা অসস্ভব। তাহার শরণাপর প্রিষ্ন ভ্ঞানবান 
ব্যক্তিকে তিনি জানাইলে সেই ব্যক্তি জানিতে পারেন৷ 

ও" শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

পাপ পুণ্য । 
ধখন সমন্তই পরমাত্মার ইচ্ছার ঘটিতেছে তখন জীবাস্থা গাঁপ পুণ্যের ভাগী 

হন কেন, এইরূপ সংশয় জন্সিতে পারে । কিস্ত ভাবিয়া দেখ, যাহার এরূপ 

বৌধ হইতেন্ছে যে, পরমাত্মাই সমত্ত ও যাহ! কিছু হইতেছে ভা! তিনিই 
করিতেছেন, তীঁা হইতে অতিরিক্ত কিছুই নাই, জীবাত্মাকে লগা তিনিই 
পুর্ণতাবে বিরাজমান-স্সে ব্যক্তির দৃষ্টিতে পরমা! হইতে ভিন্ন পাপ ব| পুণ্য 
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কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই; তিনি দর্ধকালে 
মুক্তিম্থরূপ পরমানন্দে আননয়ূপ রহিয়াছেন। যদি তোমার এ অবস্থা প্রাপ্তি 
না হইর়। থাক্কে তাহ! হইলে বুঝিস দেখ যে, পরমাত্মা মন্গুষ্যের স্কুল দুক্স শরীর 

ইন্জিয়াদি রচনা করিয়া ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ ও ইন্জরিয়কে ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তি 
দিয়াছেন এবং তিনিই. বাঁবতীয় পদার্থ উৎপন্ন করির! গাহাদিগকে বিশেষ 
বিশেষ গুণ ও শক্তি সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি ক্কুধা শক্তি দিয়াছেন এবং 

নুশ্বাছু অন্ন উৎপন্ন করিয়াছেন । ন্ুখার্টা আহার করিয়া তোমার ক্ষুধ। নিবৃত্তি 

হয় ও দ্থুরস আম্মাদনের জন্ত যে প্রীতি তাহা তুমিই অনুভব কর। পরে যখন 

নন অন্্ের পরিণাম তোমার শরীর হইতে নির্গত হুয় তখন তাঁহার ছর্গন্ধাদ্ি ছঃখ 

তোমাকেই ভোগ করিতে হয়। ম্থখ ভোগ করিবে তুমি আর ছুঃখ ভোগ 
_ করিবেন পরমাত্মা-:এরূপ হইতে পারেনা । ছঃখ বিনা স্থখ নাই, সুখ বিনা 

দুঃখ নাই। অন্ধকার না থাকিলে আলোক বোধ হয় না এবং আলোক বিনা 

অন্ধকার ভাসে না। প্রত্যক্ষ দেখ এক সমাজে বাহাকে পাপ অন্ত সমাজে 

তাহাকে পুণ্য বলে এবং এক সমাজের পুণ্য অন্য* সমাজের পাপ। যেরূপ 

হিন্দু সমাজের ঠাকুরপুজ। প্রভৃতি পুণ্য মুসলমান সমাঁজের গাপ। মুসলমান 

সমাজের গোহত্যা গ্রভৃতি পুণ্য হিন্দু সমাজের পাপ। এইরূপ ভির ভিন্ন 
কল্পিত সমাজে একই বিষয়কে কেহ পাপ ও কেহ পুণ্য বলিয়। পরস্পর রিজেষ' 

বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছে । লীলাময় পরমাত্মার লীলার ভাব এইরূপ বুঝিয়া 

প্রস্পর দ্বেষ হিংসা ত্যাগ কর ও সুখ ছুঃখে সমভাবাপন্ন হইয়া পরমানন্দে 

কালযাপন কর। মনের শ্রীতিই পুণ্য ও অশ্রীতিই পাপ। 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাহি 1 

' পাপ পুণ্যের ভোগ। 
পাপ-পুণ্যের ভোগের বার্থ তাৰ একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুট হইবে। 

ঘোরতর অপরাধীকে যদি দয়াবান রাঁজ। সৎ শিক্ষা্দিয়। ক্ষমা! করেন তবে সে 
পাঁপী বা! অপরাধী না হইয়া! পবিত্র থাকে । আর বদি সমঘৃষ্টি সম্পন্ন রাজ! দয়া 
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পন্ত্েও তাহাকে বিচার পূর্বক দণ্ডিত করেন তাহ! হইলে সে অপরাধী বা পাপী 

হয়, নতুবা হয় না। মর 
সাকার নিরাকার বিরাট মঙ্গলকারী চক্জ্রম হুর্ধযনারারণ জ্যোতিঃম্বরূপ রাজা 

লোঁকশিক্ষার জন্য যাহাকে দণ্ডিত করেন সেই পাপী। আর যেব্যক্তি সহজ 
অপরাধে অপরাধী হইয়াঁও ইহার নিকট প্রীতিভক্তি পূর্বক শরণ ও ক্ষমা তিক্ষা 

পুর্বক তীহার প্রিয় কার্ধা করেন অর্থাৎ্চ জীবমাত্রকে আপন আত্মা ও পরমাত্মার 

স্বরূপ জানিয়! উত্তমরূপে প্রতিপালন করেন, অগ্রিত্রদ্দে মআহুতি দেন ও ক্রহ্গাণ্ড 

পরিষ্কার রাখেন সেব্যক্তি ইহার ক্ষমার বলে নির্দোষী হইয়া আনন্দরূপে বিরাজ 
করেন--তাঁহাকে আর জ্ঞান মুক্তির জন্য ভাবিতে হয় না। 

চোঁর ডাকাইত পরপীড়ক পরনিন্দুক প্রভৃতি জগতের অকল্াণকারী জীবকে 
রাজ| দণ্ডিত করিবেন। নতুবা পরমাত্মা রাজার রাজ্যের নানাপ্রকার দণ্ডবিধান 
করিবেন । 

ও শাস্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

পাপ পুণ্যের বিচার | 
ঈশ্বর পাপ পুণ্যের বিচার করেন কিনা, পাপ পুণোর ফলাফল ও বিচার 

ইহলোকে না পরলোক বা হ্ষ্টির শেষ দিনে হয়--এইরূপ বিষয় লইয়া 
অনেকে সংশয়াকুল। 

বাহার৷ বলেন, সৃষ্টি লয়ের সময় পাপ পণ্যের বিচার হইবে তাহাদের বুঝিয়। 
দেখ! উচিত যে, পাপ পুণের আচরণে সুখ ছুঃখ ভোগ ভিন্ন অপর কোঁন 
ফল ঘটিতে পারে না। স্থূল শরীর ও ইন্জিয়াদির অভাবে সুখ ছুঃখ বোধ নাই। 
যদ্দিও স্বপ্নে কেবল মাত্র হুক ইন্দ্রিয় সহখঘোগে কথঞ্চিৎ বোধ হয় কিন্ত 

ই্জিয়াভাবে সুযুষ্চিতে একেবারে অনুভব শক্তি থাকে না। সৃষ্টি লয়ের অর্থ 

স্থল সুষ্প উভয়েরই লয়। কেননা একান্তপক্ষে স্কুলের লয় ইইলে শক্তিকপ যে 
হচ্ছ তাহার কার্ধ্য একেবায়ে বন্ধ হইয়া যায়, বিনা কার্যে নিরাধারে শক্তি 
শক্তিরূপে থাকিতে পারে না, কারণে লীন থাকে--ইহা সহজেই গ্রতীত হয়। 
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অতব স্যটটি লয় হইবার পর জীবভাবে সুখ হুঃখ অনুভব. একেবারে অসম্ভব । 

এজন্য ধীহারা সৃষ্টি লয়ের পর পাপ পুণ্টের ফলভোগ মানেন 
তাহার! কল্পনা করেন যে, পাপী ও পুণ্যবানের আত্মা নূতন নুতন শরীরে 
সংযুক্ত হইয়! নিজ নিজ কর্মফল ভোগ করে। কিন্তু সৃতি নাই, স্থূল শুক্র লয় 
হইয়াছে অথচ শরীর ইক্জিয়াদি আছে এরূপ কল্পনা ন্তায়-বিরুদ্ধ। ইঞন্জিয়বিশিই 

শরীরেরই নাম সৃষ্টি। 

ষদ্দি বলি ঈশ্বর পরম্ণত্মার ক্ষমতা আছে যে, তিনি তখনও নুতন শরীর 
ইঞ্জিয়াদি রচন! করিয়! জীবকে সুখ ছঃখ অনুভব করাইতে পাঁরেন। কিন্তু 

স্যা্ট লোপ ন| করিয়াও এ জন্মেই হউক ব1 অন্ত জন্মেই*'হউক তিনি পাপ 

পুণের বিচার করিতে পারেন এ ক্ষমতাও ত তাহার আছে। পাপীর শাস্তি 

বা! পুণ্যাত্মার পুরস্কার বিধানের জন্য তীাহার'নিজের কোন প্রয়োঞজজন নাই। 

এমন কে আছে যে তাহার ইষ্ট বা! অনিষ্ট করিতে পারে? তিনি যাহ 

করেন তাঁহা জগতের জন্তই করেন। অতএব স্থষ্টি থাঁকিলেই বিচারের 

প্রয়োজন. কেনন! তাহা হইলে সকলে তাহার যথার্গ উদ্দোশ্ত - বুঝিয়া জগতের 

হিত সাধন করিতে পারেন। যেরূপ ব্যবহারে আপনার কষ্ট হয় তাহাতে 

বিরত হইয়! যেরূপ ব্যবহার পাইলে নিজের নুখ হয় অপরের প্রতি সেইক্ধপ 

ব্যবহার করিলেই জগতের হিত। 

হিন্দু ও বৌদ্ধের পুনর্জন্ম বিশ্বাস । তাহাদের মতে জীব নিজের কর্মফলে 
উত্তমাধম জন্ম লাভ করিয়। স্থখ ছুঃখ ভোগ করে। কিন্ত কেহ বলেন, 

ইহাতে পরমাত্বার কর্তৃত আছে, তিনিই প্রত্যেক কর্মের ফল দেন। কেহ 

বলেন, ইহাতে কাহারও কর্তৃত্ব নাই। যেমন গোবত্ন্ত সহস্র গো মধ্যে 

আপনার মাতাকে চিনিয় লয় সেইরূপ কম্মকল সহ জীবের মধ্যে কর্মের 
অনুষ্ঠাতাকে স্বতাবতঃ চিনিয়1 আশ্রক্ধ করে। কিন্তু যেরূপ ভাষাই ব্যবহার 

করনা কেন স্বার্থ ও সংস্কার শুন্ত হইয়। বিচার করিলে দেখিবে যে, চেতন ব1 

জ্যোতিঃ বিন! কুত্রাপি কোন কার্ধ্যই সম্পন্ন হয় না । মাহা কিছু ঘটিতেছে 
তাহ! পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বর্ূপই ঘটাইতেছেন। তিনি কাহারও বাধ্য 

নহেন। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহই নাই যে তাহার নিয়ম অনুসারে 

তাহাকে চলিতে হইবে এবং তিনি অবোঁধ জড় নহেন যে বিন! প্রয়োজনে 



৯৬ অমুতসাগর । 

বা অন্তের প্রেরণ! মত কার্য করিবেন। তিনি স্বপ্নং সাকার নিরাকার, 
স্থূল সুক্ম কারণ চরাচরকে লইয়! পুর্ণরূপে বিরাজমান । নিগুণ নিরাকার 
ভাবে ইঙ্ীকে ইঞ্জিয়ের দ্বারা গ্রহণ বা! জ্ঞানের ভারা বুঝা অসম্ভব। 

বিরাট জ্যোতীরপে ইনি অসীম শক্তির দ্বারা অসংখ্য কার্ধ্য করিতেছেন 
ৰা! করাইতেছেন ৷ ইহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই। 

অতএব সহজেই বুঝিতেছ যে, ইনি ক্রোধ ব! শ্রসন্নতা বশতঃ পাপ পুণ্যের 
বিচার করেন না। যাহাতে লোক তাহার জগতের হিতেচ্ছ। বুঝিয়! সেই 

মত কার্য্য করিতে পারে বিচার করিবার তাহাই উদ্দেশ্ত । সকলের হিতে 

আপনার হিত কেননা সকলেই আপনার আত্মা ও পরমাত্মার শ্বরূপ। 

যাহাতে অপরের অহিত ও কেবল আপনারই হিত বলিয়া মনে হয় তাহাতে 

যথার্থপক্ষে আপনারও হিত নাই। কেবল সদনুষ্ঠানে আপনার হিত। 
এইটি বুঝাইবার জন্ত তিনি পুণ্যাত্বাকে সুখী করেন এবং পাগীকে কষ্ট 
দেন। পাপী কষ্ট পাইয়। তবে বুঝিতে পারে যে, যাহাতে অপরের কষ্ট 

তাছাতে আপনার৪ কষ্ট কষ্ট ভোগের দ্বারা পাপীর ক্রমশঃ জ্ঞান লা 

হয় যে, অপরের কষ্টে নিজের কষ্ট ও অপরের সুখে নিজের হুখ। 

এই জ্ঞান দৃঢ় হইলে গাপীও বুঝিতে পারে, পরমাত্মাই সাকার নিরাকার 
চরাচরকে লইয়! অখগ্ডাকারে বিরাজমান এবং সেই বোধ দ্বারা তাহার 

মুক্িশ্বক্ূপ পরমানন্দে স্থিতি হয়। 

পরমাত্মা আপনার অন্তর্গত ও আপনার হশ্বরূপ হৃটি, পালন ও লয়কে ভিন্ন 
ভিন্ন বলিয়। বোধ করিতেছেন বা করাইতেছেন। যখনই যাহার মধ্যে 

শুভাশুভ কর্ম ঘটিতেছে তখনই গাহাকে বিচার পূর্বক অন্তরে বা বাহিরে 
সেই সেই কর্মের ফল স্বরূপ স্থুখ বা ছুঃখ ভোগ করাইতেছেন। যে অপ- 

রাঁধীকে ভ্টায়বান রাঞ। দণ্ড দিতেছেন তাহাকে আর গরমাত্ম! শান্তি দেন 

না। যাহাকে পরমাত্ম। দণ্ড দেন রাজাকে আর তাহার দণ্ড বিধান করিতে 

হয় না। অপরাধী মাঝেই রাজা কর্তৃক বা অন্ত প্রকারে শরীরে বা মনে দশ্গিত 
হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যে কোন প্রকারে দণ্ড হষ্টক পরমাত্মীকেই 

তাহার কর্তা জাঁনিবে। তিনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান অস্তরে বাহিরে সকল 
ভীবের তাঁব ও কার্য জানেন এবং তদনুসারে স্থখ ও দুঃখ ভোগ ঘটান । 



স্থখ ছুঃখ কে ভোগ করে। , ৯৭ 

প্রত্যক্ষ দেখ, প্রজা অসদাচরণ করিলে পরমাস্মার, সৃষ্ট স্তায়বান রাজা 
তখনই তাহার দণ্ড বিধান করেন, উদ্দেস্ত এই যে তাহার অন্তরে সতুত্তির 
উদয় হউক এবং সকল প্রজা সুখে থাকুক। তবে ইহা কিরপে সম্ভব 
হইতে পারে যে, পরম ন্তায়বান পরমাত্ম' ছু্টকে শরীর ইন্জিয়াদি থাকিতে 
শান্তি না! দিয় গ্রলয়কালে দণ্ড বিধান করিবেন ? সেরূপ দও বিধানে কাহারও 

কোন উপকার নাই। তিনি দয়াময়, তাহার কৃপায় জীব ষর্বকালে যুজি- 
স্বরূপ পরমানন্দে স্থিতি করে, দ্বেষ হিংসা! অস্তহ্ত হয়। তিনি সকলকেই 
আপনার স্বরূপ জানিয়া সঞ্পথে লইয়! যাঁন। তিনি ইচ্ছা করিলে মৃত 
মধ্যে জ্ঞান দিয়! স্বরূপে স্থিতি করাইতে পারেন এবং পুন্রঃ পুনঃ জন্ম দিতেও 

পারেন-__ইহাতে তাহার ইচ্ছা! ভিন্ন অপর কোন নিয়ম নাই। পুনর্জন্ম 
দেওয়া ব৷ না দেওয়! তাহার ইচ্ছা_-+ইহাতে মন্থুষ্যের কর্তৃত্ব নাই। 

অত'এব তোমর! নিজ নিজ সম্প্রদায়ের ভ্রান্তি পরিত্যাগ পূর্বক যাহাতে 

মনুষ্য মাঁত্রে একই সমাজের অন্তর্গত হইয়া খে বিচরণ করে তাহার চেষ্টা 
কর। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

স্থখ দুঃখ কে ভোগ করে? 
অতি প্রাচীন সময় হইতে এ বিষয়ে নাঁন। বিরুদ্ধ মত প্রচলিত। স্থির 

মীমাংসায় আসিতে না পারিয়া ' মন্থুষ্য নান। প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে। 
কিন্তু বুঝিয়! দেখ, মিথ্যা সকলেরই নিকট মিথ্যা । মিথ্যা হইতে সুখ ছঃখ, 
পাপ পুণ্য, স্ষ্টি পালন লয়-কিছুই হঈতে পারে না। সত্য সকলেরই নিকট 
সত্য। এক ভিন্ন-দ্বিতীয় সত্য হইতেই পারে না। যিনি সত্য. তিনি চৈততন্ত |. 

যিনি চৈতন্ত তিনি স্থয়ং কারণ হুশ স্থুল, চরাচর, নামরপ লইয়। অসীম 

অখগ্ডাকার সর্বশক্তিমান পূর্ণরূপে শ্বতঃপ্রকাশ। তিনি ছাড়! আর. কে 
বা.কি আছে যাঁহা হইতে সুখ ছুঃখ, পাপ পুণ্য প্রভৃতি শক্তি ও' তাহীর 

বোঁধ কর্তা চেতন উৎপন্ন হইবে 1. এ সকল তীহাতেই উৎপর হই তাহাতেই 
১৩ 



€ 
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নিবৃত্তি গাইতেছে এবং পুনরার উদ্দিত হইলে তাহাতেই প্রকাশমান 

হইতেছে | 

যতক্ষণ অজ্ঞান ভাসিতেছে ততক্ষণ জীব সুখ ছুঃখকে ও তাহার ভোক্তা 

আপনাকে তাহা হইতে ভিন্ন বোধ করিতেছে । স্বপ্রবৎ অজ্ঞান অস্তমিত 

হইলে যখন জাগ্রতরূপী জ্ঞান উদ্দিত হয় তখন জীব আপনাকে পরমাত্মার 
সহিত অভিন্ন তাবে দেখেন ও আপনাকে বা তাহাকে কর্তী অকর্ত। 

বা ভোক্ত। অভোক্তারূপে দেখেন না। দেখেন যে, স্বয়ং বা পরমা 

ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ বা কিছু কোন কালে হয় নাই, হইবে না, হইবার 

সম্ভাবনাও নাই! যখন সমস্তই তিনি তখন তিনি কি প্রকারে কর্তা বা 

অবর্তা, ভোক্তা বা! অভোক্ত! হইবেন ? 

“ যেমন জীব আপনাকে নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সমষ্টি জানিয়া সেই সমষ্টি 
ভাবেই যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্ধা সম্পন্ন করেন। 

চক্ষের দ্বারা দেখেন, কর্ণের দ্বারা শুনেন, জিহবার দ্বার! রস গ্রহণ করেন 

ইত্যাদি। তেমনি জ্ঞানোদয়ে স্বরূপ ভাব প্রাপ্ত জীব অথবা পরমাত্ম। শ্বয়ং 
বিচার পূর্ব্বক সর্ব কার্ধ্যই পূর্ণভাবে সম্পন্ন করেন । 

ন্দি কোন কারণে ঈীতের দ্বারা ভিহ্বা কাটয় যায় তাহ হইলে "মনুষ্য 

মাত্রেই জানেন যে নিজের দীতে নিজের জিহ্বা কাটিয়া নিজেরই ছুঃখ ভোগ 
ঘর্টল-_কাহাকেও আপন! হইতে ভিন্ন ৰা পর দেখেন না। জিহ্বা কাটিপে 

যেছুঃখ ভোগ হইল তাহাই পাপ। জিহবা সুস্থ হইলে যে স্থখ তাহাই 

পুণ্য। এই দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝিয়৷ দেখ যে, তুমি যে চেতন তোমা হইতেই 
স্থখ ছুঃখ, পাপ পুণ্য সমস্ত উৎপন্ন হয়! তোমাতেই লয় পাইতেছে এবং 

তুমিই সমস্তের কর্তা ও ভোঁক্ত! | সেইরূপ পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ হইতে 

সমস্তই উৎপন্ন হইয়! তাহাতেই লয় হইতেছে তিনি. অবিনানী, শুদ্ধ পবিভ্র, 
নিতা পূর্ণরূপে বিরাজমান। তাহাঁকে ছাড়িয়া দ্বিতীয় কেহ থাকিলে তবে 
তাহার দোষ নিরূপণ করিতে পাঁরিত। তিনি সমন্তই--তিনি যাহ! তাহাই। 

তোমরা পর্ধপ্রকার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া! তাহার শরণাপন্ন হও । 
নি জ্ঞান দিয়া সক্ণ ভাব বুঝাইয়া দিবেন। কাহারও প্রতি দোধারোপ 

করিও নী) প্রত্োকে গ্রতোকের সদগুণ গ্রহণ করিত প্রচার কর-. 
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তাহাতে জগতের মন্গল। এইরূপ ব্যবহারে আপনা হইতেই নীচ গুণের 

ংপোধন হইয়া যাইবে । তোমর! নিজ নিজ নীচ গুণের প্রতি দৃষ্টি কর। 
নীচ গুণের উৎপত্তি নিবৃত্তি তোমাদের আয়ভাধীন নহে । তোমর! সদ্গুণের 
গতি প্রীতি করিলে পরমাত্বা যিনি এ বিষয়ে প্রভু'তিনি স্বয়ং সমস্ত নীচ 
গুণের সন্ধোচ করিবেন। সকলকেই আপনার আত্মা জানিয়! নিজে কষ্ট 

ভূগিও না ও অপর কাহাকেও ভোগাই৪ না--ইহাই পাপ। আর আপনাকে 

লইয়! সকলে সুখ সাধন করাই পপ্য-_-ইহাণে হ কোন মংশয় নাই। 

₹ শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

প্রারন্ধ ও পুকষকার। 
যাহার! প্রার্ধ ও পুরুষকার মানেন তাহার প্রায়ই শ্রেষ্ট কর্ম সঙ্ন্ধে 

প্রারন্ধের উপর নির্ভর করিয়! পুরুষকারকে নিবৃন্ত 'লাখেন এবং নীচ কর্ম 

সম্বন্ধে প্রারন্ধ নিবৃত্ত রাখিয়! পুরুষকার পূর্বক ঘত্ববান হন--উভয়েতে সমান 

ভাবে নির্ভর করিতে পারেন না। 

জীবের প্রীরন্ধ ও পুরুষকার বিষয়ে কিরূপ শক্তি আছে একটী দৃষ্াত্ত 
অনুসারে তাহার, ভাব গ্রহণ কর। পরমেশ্বরের যে সাধারণ নিয়ম তাহার 

ব্যতিক্রম করা 'জীবের পক্ষে অসাধ্য । প্রত্যক্ষ দেখ যে, স্ুযুণ্তির অবস্থায় 
তোমার ইচ্ছানিচ্ছ। গরমাত্বারই ইচ্ছায় লয় থাকে। তীহার ইচ্ছাক্রমে জাগ্রতা- 
বস্থ!। ঘটিলে পুনরায় ইচ্ছানিচ্ছ! গ্রবল হইয়া গ্রারন্ধ পুরুষকার অনুসারে কার্য 

কর। যদি পৃথিবীর সমুদ্ধায় লোক একত্র হইয়া বলে যে, ক্ষুধা পিপাসা, 
জাগ্রত শ্প্নসুষুণ্তি, দিকাঁরাত্র, শুরুপক্ষ কৃষ্গক্ষ, শীত শ্রীক্ম বর্ষা না হউক, 

তথাপি তীহার ইচ্ছাযত ইহারা থা! সময়ে আসিবে, কোন ব্যতিক্রম হইবে 

না।॥ আরও দেখ, মনুযাদেহ হইতে হাতী ঘোড়। উৎপন্ন কর! বা হাতী ঘোড়। 

ইইতে মনুষ্য উৎপন্ন করা জীবের পক্ষে সম্ভব নহে। কেননা, ঈশ্বরের সাধারণ, 
নিয়ম এই যে, মহুষ্যদেহ হইতে মহ্ষা দেহ উৎপন্ন হইবে, অন্ত দেহ উৎপন্ন 
হইবে না--পগুদেহ হইতে।পণ্ডই উৎপন্ন হইবে, মনুষ্য হইবে না। সেইনপ 
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আমবৃক্ষে আমই উৎপন্ন হইবে কেহই কুঁটাল উৎপন্ন করিতে গারিবেন 
না। এই নিয়মের বদি কিছু পরিবর্তন ঘটে, তাহা কেবল তাহারই ইচ্ছানু- 
সারে ঘটিতে গারে, সে বিষয়ে ভীবের কোঁন সামর্থ্য, নাই--এই হইল 
প্রারন্ধ। কিন্তু ক্ষেত্রের দৌষে বা অন্ত কোন কারণে আত্ম বৃক্ষ নিস্তেজ ব 

আস কষুদ্রায়তন হইলে ভীব পুরুষকার সহকারে সেই বৃক্ষের মূলে যথোপধুক্ত 
মার প্রয়োগ দ্বারা বৃক্ষের পুষ্টি ও ফল বড় করিতে পারে এবং পুরুষকারের বলে 

ফলের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ায় জীবের দ্বিগুণ, ত্রিগুণ লাভ হয়--এই হইল জীবের 
পুরুষকারের অধিকাঁর। 

পূর্বোক্ত দৃষটাস্তমত ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে প্রারন্ধ ও পুরুষ- 
কারের তাৰ উত্তমরূপে বিচার পৃর্বক বুঝি ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য 

তীক্ষভাবে নিষ্পন্ন করিবে। কোন বিয্নয়ে আলন্ত কর! উচিত নহে। যে 

বিষয়ে মনু আলস্ত করে তাহা উত্তমরূপে নিপ্পন্ন হয় না? তাহাতে নিজে 

কষ্ট ভোগ করে ও অপরের ও কষ্ট হয়। 

যতক্ষণ পর্যন্ত জীবাত্বু অজ্ঞান অবস্থায় থাকিয়া আপনাকে ও পরমাত্মাকে 

ভিন্ন বোধ করেন এবং প্রারবধ ও পুরুষকারকে পরম্পর ও পরমাত্ব। হইতে ভিষন 

ভাবে দেখেন ততক্ষণ পর্যস্ত আম বর্ডী ভোক্ত! এইরূপ জ্ঞান থাকে এবং 

প্রারনধ পুরুষকার, কম্ধের ফলাফল, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি বিষয়ে সংশর থাকে 

কিন্তু সেই জীবাত্ম। খন ভ্রানাবস্থাপন্ন হইয়া আঁপনাকে পরমাম্থার সহিত 

অভেদে দর্শন করেন তখন গ্রারন্ধ পুরুষকার, কর্খের ফলাফল, জন্ম মৃত, ভানা- 

জান, ক্রিয়! শক্তি, কারণ হুক্ষম স্থল সমস্তকে পূর্ণ পরব্রহ্ম গরমাত্বা ভাবেই 

দেখেন। গরমাত্ম। ভিন্ন অন্ত কোন বন্ত তাহার নিকট ভাসে ন|। এই অবস্থাতে 

তিনি প্রার্ধ পুকুষকার গ্রভৃতি বিষয়ে নিংসংশয়, নিপিপ্ড হইয়! জ্ঞান বা 

ুক্তিত্বরূপ প্রমানন্দে আননদয়গে কালযাপন করেব সেই অবস্থাপর 

পুরুষ দেখেন যে, আমি ও আমার প্রারন্ধ বাঁ, গুরুষকার ৰা কম্ম বা কর্মের 

ফল পরমাত্ম! ছাড়! কোন বস্তুই নহে। তিনি স্বয়ং ম্বতঃগ্রকাশ, কারণ চুঙ্গ 

স্থল, নান! নামরূপ। তিনিই অনংখ্য শক্তি সহযোগে ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কার্য 

নিষ্পন্ন করিতেছেন। অথচ তাহার মধ্যে এ ভাঁব নাই যে, "আমি অনন্ত 

শত্তিমান হইয়! অন্ত কাঁধ্য ক ব্তেছি বা করাইতেছি।” বখন তিনি সয় 
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সর্ধকালে আছেন এবং তাহা হইতে অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ' নাই তখন 

কাহাকে জানাইবার জন্ত তাহাতে এ ভাব উদয় হইবে যে, “আঁমি শিবোহহং 
সচ্চিদানন্দঃ, পুর্ণ বা! সর্বশক্তিমান 2% 

্বপাবস্থায় স্বপ্নদৃ্ট পদার্থ সম্বন্ধে জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তত্ব ঘটে এবং 
স্বপ্নকে স্বপ্ন বলিয়া জ্ঞান থাকে ন।, সত্য বলিয়া মনে হয়। পরে সেই 

অবস্থার লয় হুইয়৷ জাগ্রত অবস্থা ঘটিলে স্বপ্ন সমুদবায় পদার্থ লয় 

হইয় স্বয়ং আপনাকেই কেবল দেখেন। তেমনই অজ্ঞানরূপী স্বগ্নাবস্থায় এই 
বৈচিত্র্যময় নানা নামরূপ জগৎ পরমাত্ম! হইতে পৃথক ভাসিতেছে। যখন 

ভানরূপী জাগ্রত ঘটিবে অর্থাৎ জীবত্ম। পরমাত্মা অভিন্ন ভাবে ভাসিবেন 
তখন এই নামকূপ জগৎ, প্রারদ্ধ, পুরুষকার, কর্ম, ফুলাফল, জন্ম মৃত্য 
সংশয় প্রভৃতি একীভূত হইয়া পুর্ণ অথগ্ডাকাদে ভাপিবে--তখন জীৰ 
প্রারন্ধ ও পুরুষকার প্রভৃতির যথার্থ ভাৰ বুৰ্ধিবেন। 

অগ্ুএব তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও ন|। তোমাদিগের মাতা 
পিতা, আত্ম। গুরু, নিরাকার সাকার অসীম অথণ্ডাকার, সর্বশক্তিমান পুর্ণ 
পরব্রহ্ধ জোতিংস্বরূপ তোমাদিগকে লইয়া অনাদ্দিকাল হইতে স্বতঃগ্রকাশ 

রহিয়াছেন। তোমাদিগের কোন অভাব বা ভয় নাই। তাহা হইতে বিমুখ 

হইলেই অভাব ও ভয়। 
ও'শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ঈশ্বরের অবতার । 
পরমাত্ম। ঈশ্বর কোন্ জাতি বা সমাজে পূর্ণক্ূপে শরার ধারণ করিয়া 

ব! অবতীর্ণ হইয়! জগতের কায উদ্ধার করেন এ বিষয় লইয়! মনুষ্য মধ্যে 

নানারূপ বিবাদ বিষথান রহিয়াছে। অথচ যাহার পরমাত্ম। ঈশ্বরকে 

অন্নীকার করেন তাহার! সকলেই শ্বীকার করেন যে, জগৎ তাহাকে ছাড়িয়া 

নাই ও তিনি পূর্ণ সর্বশক্তিমান সর্বত্র বিরাজমান। অতএব সকলেই স্বার্থ 
ত্যাগ করিয়া ধীর গন্ভার ভাবে বিচার কর তাহা হইলে সকলেরই ভ্রম মীমাংসা 
হুইয়! জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে । 
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সমস্ত চরাচর, নামরূপ জগৎ তাহা হইতে উৎপন্ন বা প্রকাশিত হইতেছে। 

তিনি এই সমস্তকে লইয়! পুর্ণ ও সর্বশক্তিমান । তাহাতে কোন সমাজ বা 
জাতির অভিমান নাই কেননা সমস্ত জাতি ও সমাজ তীাহারই স্বরূপ। 

তবে তাঁহাতে কিরূপে এ সংকল্প ঘটিবে, “আমি এই জাতি বা সমাজে 

শরীর ধারণ করিয়! অবতীর্ণ হইব; এবং এর জাতি বা সমাজ আম! 

হইতে হয় নাই, আমার নহে বা আমা হইতে পৃথক, আমি এ জাতি 

বা সমাজে শরীর .ধারণ. করিব না?” এরূপ ভাবে কেবল জ্ঞানহীনের 

মধ্যে সম্ভবে। ঈশ্বর পরমাত্মা বা জ্ঞানবান অবতার পুরুষে এ প্রকার ভাব নাই। 

, গরমাত্ম। পুর্ণ লর্বশক্তিমান। তাহার 'অভিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ নাই যে 
বুঝিবে, “আমিও তহার স্তাঁয় একটা ঈশ্বর, পূর্ণ সর্বশক্তিমান । তিনি আমার 
জাতি ও সমাজে অবতার হইবেন, 'অন্তত্র হইবেন না। কারণ, তিনি আমার 

বাধ্য বন্ধু।” দ্বিতীয় কেহ ব। কিছু নাই বৰিয়াই তোমরা বুঝিতেছ না যে, 

তিনি শরীর ধারণ করিয়া! জগতের ভার উদ্ধার করেন বা! শরীর ধারণ না 

করিয়াই জগতের ভার উদ্ধার করেন। কেহই তাহার সমুদয় ভাব বুঝিতে 

পারেন না। বাহাকে পরমাত্ম! ঈশ্বর যেরূপ বুঝান পেব্যক্তি সেইব্ূপ বুঝে 
' ও ব্যক্ত করে। 

* এ বিষয়ে সকলেরই বুঝা উচিত যে, খন তিনি নিরাকার সাকার 

কারণ সথক্ম স্থল চরাচরচ্চে লইয়া পুর্ণ সর্বশক্তিমান ভাবে সর্বত্র বিরাজ- 
মান তখন তাহার বিশেষ একটী শরীর ধারণ করিবার প্রয়োজন কি? 
তিনি ত সর্বত্র রহিয়াছেন, সর্ধ ঘটের একমাত্র ঈশ্বর ভিনি। জগতের 
হিতার্থে ষে কোন ঘটে ইচ্ছা! পূর্ণশক্তি প্রেরণ করিয়া তিনি জগতের প্রয়োজন 
সিদ্ধ করেন এবং কার্য শেষ হইপে পুনরায় সেই শক্তির কারণে লয় ঘটাইয়া 

নিত্য পুর্ণ সর্বশক্তিমান ভাবে থাকেন ও রহিয়াছেন। কোন কালেই 
তাহার কোন অংশ অর্থাৎ শক্তির তাহা হইতে ভেদ বা হাস বৃদ্ধি হয় না। 

ইচ্ছা! হইলে তিনি একটা পিপীলিকার দ্বারাও ব্রহ্মাণ্ডের ভার উদ্ধার করিতে 
পারেন। . 4 

অভ্ঞানাবস্থাপর লোকে তাহার টিন ভাব ম। বুৰিয়। যে ঘটে শক্ত পঞ্চার 

করিয়৷ তিনি জগতের তার হরণ করেন সেই ঘট বা তাহার অস্তরস্থ শক্তিকে 
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পরমাত্ম। হইতে পৃথক অবতার কল্পন! করিয়া পৃজ| করে। ইহা! জ্ঞান নাই 

যে, তাহার অতিরিক্ত ভূভার হরণ কর্তা! দ্বিতীয় কেহ নাই। ভূত ভবিষাৎ বা 
বর্তমানে থে মৃত্তি বারা জগতের উদ্ধার সাধিত হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে 
তা! এক অদ্বিতীয় পুর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ করিয়াছেন, করিতেছেন ও 
করিবেন ইহাঞ্ব সত্য। ইহ! হইতে সমস্ত অবতার খষি মুনি, চরাঁচর, 
্ত্রীপুরুষ উৎপন্ন হইয়! উঠতেই লয় পাইতেছেন। ইনি নিরাকার সাকার 

বিরাট জ্যোভিংম্বরূপ নিত্য বিরাজমান । ইহাকে উপাঁপন। ভক্তি, প্রার্থনা 
পৃজা ব! মান্ত করিলে সমস্ত চরাচর, স্ত্রীপুরুষ, অবতার, দেবদেবীকে মান্ত 
ও পুজা করা হয় । ইহ! নিঃসংশয়ে সত্য বলিয়। জানিবে 1, 

ও' শাস্তি; শাস্তঃ শাস্তি | 

(৩) সাধন বিষয়ক। 

অধিকারী অনধিকারী। 
পারমাধিক বিষিয়ে কাহারও অধিকার, , কাহারও অনধিকাঁর কল্পিত 

হওয়ায় নাঁনা অমঙ্গল উৎপন্ন হইয়াছে। কেহ এক নামে পরাত্মাুকে 

ডাকিতেছেন, কেহ অপর নামে ; কেহ এক প্রকার রূপ কল্পন! করিতেছেন, 

কেহ অপর প্রকার । যিনি যে নাম রূপ অবলম্বন করিয়া উপসন! করেন 

তিনি অন্য নাম রূপ নির্দেশকের সহিত একমত হইতে পাঁরিতেছেন না। 

উভয়েই বিবাদ অশাস্তিতে কালাতিপাত করিতেছেন। বাহার যে ক্রিয়াতে 

সংস্কার পড়িতেছে তিনি দেই ক্রিয়াতে যাহার্দের অধিকার কল্পিত হয় নাঁই 

তাহাদিগকে নাস্তক, অধাশ্মিক প্রভৃতি বোধ করিতেছেন। ফলে গরম্পর 

দ্বেষ হিংসা বশত্ঃ সকলেই ইষ্টভ্র হইয়া নান! ছুঃখ ভোগ করিতেছেন। 

ইহার মূল কারণ অধিকারী-অনধিকারী কল্পনা । কিন্ত দকলেরই সৎপথে 
অর্থাৎ পরমার্থ প্রাপ্তির পথে অধিকার আছে এবং সৎপথ এক ভিন্ন বহু নহে। 

এরূপ ধারণা করিলে বা সৎপথে চলিলে সকলেই সুখ শীস্তিতে জীবনযাত্রা 
নির্ধাহ করিতে পারিবেন । . 4 



১০৪ অন্ৃতসাগর । 

অতএব বিচার করিয়! দেখুন যে, পারমাথিক বিষয়ে. অধিকার-অনধিকার 

স্বার্থ ও পক্ষপাঁত পরায়ণ মনুষ্যের কল্সিত কি ঈশ্বর নির্দিষ্ট । পরমেশ্বর যে 
জীবকে যে অধিকার দিয়াছেন তাহার কোন মতে কেহ অন্তথা করিতে 

পারে না । যেমন জলঙন্তর জলে বাঁস করিবার অধিকার ও খেচর জীবের 

আকাশে বিচরণ করিবার অধিকার । সহম্্র চেষ্টা করিলেও খেচর জীব জলচর 

হইবে না । এইরূপ বিচার পূর্বক সকল বিষয়ে ঈশ্বরদতত অধিকার বুঝিবে। 
পরমেশ্বর যাহাকে যে বিষয়ে অনধিকারী করিয়াছেন তাহার সে বিষয়ের 

কোন প্রয়োজন থাকে ন। । যেমন থেচর জীবের জলে বাস কর! অনধিকারও 

বটে এবং নিশ্প্রয়োঞ্জমও।বটে । এবং সে অনধিকার বশতঃ তাহার কোন 

হানি লাভ নাই। "ঈশ্বর নির্দিষ্ট অধিকার ব। অনধিকার সম্বন্ধে মনুষ্যের বিধি 

নিষেধের স্থল নাই। বিধি দিলেও অনধিকাঁর অধিকার হইবে না, নিষেধ 
করিলেও অধিকার অনধিকার হইবে না । ঈর্বর নির্দিষ্ট অগ্সির যে প্রকাশগুণ, 
মনুষ্যের বিধি নিষেধের দ্বারা তাঁহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিবে না। এইরূপ 

সর্ধত্র বুঝিবে। . * 
কিন্ত ধর রা ঈশ্বর সম্বন্ধে অধিকার অনধিকার থাকিতে পারে না। 

কেনন! তাহাতে সকলেরই প্রয়োজন । তাহাকে ত্যাগ করিলে কাহারও 

'ঘিত,হয় না। এনিমিত্ত তাঁহার সম্বন্ধে সকলেরই অধিকার আছে । আর 

একটী কথ! স্থিরভাবে বুবিবে। তোমাদের মনুষ্য ব্যবহারে অধিকার অন- 

ধিকার কিসে ঘটে? তোমাদের স্বার্থ আছে বলিয়াই অধিকার ও অনধিকাঁর 
বোধ হয়। তুমি মনে কর যে, এই ক্ষেত্র ৰা বাগান তোমার নিজের, পরমাত্বার 

ব1৷ অপর কাহারও নহে। ইহার ফল ভোগ করিতে তোমারই অধিকার, 

অপরের নাই। কিন্ত এই জগতের মধ্যে কে এমন আছে যে তাহার ঈম্বরে 

স্বত্বাধিকার জন্মিতে গারে? তাহাকে কি কেহ ঠ্িকা বন্দোবস্ত করিয়া 
লইয়ীছে যে তাহার বিনা অনুমতিতে অপর ' কেহ ঈশ্বরের নিকট আসিতে 
পারিবে না ? টি 

এইরপ স্বার্থ বশতঃ তোমর! যে ক্ষেব্র বা বাগান আপনার বলিয়া জান, 

ভাহাতেই জল দাও। কিন্তু ঈশ্বরে আত্মপর ভেদ নাই। তিনি যখন জল 
/বর্ষণ করেন তখন সর্ধ স্থানেই করেন। সেইরূপ সমৃষ্টি :সম্পন্ন জ্ঞানবান 
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ব্যক্তি যাহাতে সকলেরই পরমানন্দ প্রাপ্তি হয় সেই উদ্দেশে স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য 

মাত্রকেই আপনার বা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! নিঃস্বার্থভাঁবে সৎপথে লইতে 
যত্ব করেন, কাহাকেও সৎ হইতে বিমুখ করেন না। তিনি জানেন যে, বেদ 

বা ধর্ম বা ওকার মন্ত্র অর্থাৎ পর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিংস্বরূপ পরমাত্ম। সকলেরই 
সমান। তিনি সকলেরই আত্ম! ও প্রিয়, তাহাতে কাহারও অনধিকাঁর নাই । 

ঈশ্বর ব! জ্ঞানবান ব্যক্তি সর্ব সাধারণের ছিতের জন্ত শাস্ত্র রন! করেন ও 
সহুপদেশ দেন, বিশেষ কাহারও জন্য নহে। যে শাস্ত্রে বা উপদেশে ইহার 

বিপরীত লক্ষণ দেখিবে তাহার কর্তা ঈশ্বর ব! সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী নহেন-__ 
স্বার্থপর মনুষ্য হইতে তাহার উৎপত্তি। ইহা ঞ্ুব সত্য। * 

ভাবিয়। দেখ এক মাতাপিতাঁর দশ পুক্রকন্তাঁর মধ্যে সকলেই যদ্যপি শ্রন্ধা 

ভক্তি পূর্বক মাতাপিতার আজা! পালন করে ব! তাহাদের নাম ধরিয়া ভাকে, 

তাহাতে মাতা পিত! প্রসন্ন হইয়া পুত্র কন্তার মঙ্গল সাধন করেন, না, অসত্বষ্ট 
হইয়া তাহার্দিগকে দণ্ড দেন? জ্ঞানবান পুজ্রকন্ত। ইহ! দেখিয়া অধিকতর 

আনন্দিত হন যে, “আমর! সকল তাই তগ্নী মিলিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি, পূর্বক 'আগন 
মাত! পিতার আন্ত! গুতিপালন ও নাম উচ্চারণ করিতেছি।” কেবল কুপাত্র 
পুত্র কন্তাই নিজেও এরূপ করে না এবং অপরকেও করিতে নিষেধ করে ৮৮ 

পুক্র কন্তারূপী তোমরা জগতের স্ত্রী পুরুষ। বেদমাত। ও'কার মন্ত্র অর্থাৎ 

সাকার, নিরাকার, পরব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ বিরাট পুরুষ মাতাপিত1। এই 

বিরাট পুরুষ ওঁকার হইতে সমস্ত জগতের স্ত্ীপুরুষের স্থূল সক্ শরীর গঠিত 

হইয়। ও'কার রূপই রহিয়াছে এবং অস্তে তাহাতেই লীন হইয়া পুনরায় প্রকাশ 
পাইতেছে। এইরূপ প্রবাহ অনাদিকাল চলিয়। আসিতেছে । তোমরা 
উগন্ধাসী স্ত্রী পুরুষ সকলে শ্রদ্ধা! ও ভক্তি পূর্বক জগতের মাতাঁপিতা জ্যোতিঃ-: 

স্বরূপ বিরাট পুরুষের আজ্ঞ! পালন করিবে এবং "ও সৎগুরু” এই মণ্্রী যে 
তাহার নাম তাছা সর্বদা অধিকারী অনধিকারী বিষয়ে স্বিধাশন্ত .হইয়! প্রীতি 
পূর্বক শির । তিনি মঙ্জলময়, সর্ব বিষরে মঙ্গল করিবেন। 

তে শাস্তিঃ শাস্তি । 
এটার 

১৪ 



আশ্রম। 

হিনদুদিগের মধ্যে চারি আশ্রম কল্পিত আছে- গাথা, ব্রহ্মচধধ্য, বানপ্রস্া 

ও সন্্যাস। কিন্ত ইহা পরমাত্মার স্থষ্টি নহে । তিনি মনুষ্য মাত্রকে একই 

গ্রকার অজ প্রত্ঙ্গ দিয় গড়িয়াছেন। এই আশ্রম বিভাগ হইতে হিন্দুদিগের 

মধ্যে যে কত প্রকার সম্প্রদায় বিভেদ ঘটিতেছে তাহার সীম! নাই এবং সে 

অন্ত ঘোরতর বিবাদ বিষস্বাদে সকলেই পীড়িত হইতেছে । অভিমান বশতঃ 

নিজ আশ্রমের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরাপর আশ্রমের নিরুষ্টত্ব সপ্রমাণ করিতে গিয়া 

সকলেই সত্য হইতে বিমুখ হইয়াছেন ও পরম্পর দ্বেষ হিংসা! জনিত কষ্ট নিজে 

ভোগ করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন। 

অতএব তোমর! সকলে বিচার পূর্বক দেখ যে, আশ্রম ও সম্প্রদায় কোন্ 

বন্ধর নাম ও তাহাতে কি প্রয়োজন । হাড় মাংস, মল মুত্র ও বিষ্ভার পুন্তলি 

স্থল শরীর বা দশ ইন্জিয়াদি বিশিষ্ট হথক্ম শরীর বা জীবাত্মার নাম আশ্রম, 

সম্প্রদায় ইত্যাদি? বদি ইহাদের মধ্যে কোনটীর নাম হয় তাহা হইলে স্পষ্ট 

দেখ যে, পরমাত্ম সকল মন্ুষ্যেরই সমান ভাবে স্থুল হুক্ম শরীর, ইন্জিয়াদি 

গরড়িয়াছেন। অতএৰ লমত্রী মনুষ্য জাতির একই আশ্রম ও সম্প্রদায় জানিবে। 

যদি বল গণ ও ক্রিয়া বিভেদেই আশ্রমের বিভাগ তাহ! হইলে পক্ষপাত শুন্য 
হইয়া দেখ যে, উত্তমাধম গুণ মনুষ্য মান্রে ঘটিতেছে। যে সকল ইন্জিয়ের 
দ্বারা ষে সকল গুণ ঘটে সে সকল ইন্ড্রিয় মন্ুষ্য মাত্রেই আছে! যে ইঙ্জরিয়ের 

যে কার্ধ্য তৎ সম্বন্ধে উত্তম অধম গুণ মনুষ্য মাত্রেই ঘটিবে। কোন নীচ 
গুণের বাহিরে কার্ধ্য করিবার বৃত্তি রোধ করিলে তাহা প্রকাশ হয় না বটে 

কিন্ত মনে থাকিয়! যায় এবং স্বপ্নে তাহার কার্য -করে। ইছা সকলেই 

দেখিতেছেন। ৃ 

মন্থুষ্য মাত্রেরই মন ও ইন্ত্রিয়ের বেগ নিবৃতি ও প্রবৃত্তি এই ছুই পক্ষে 

ঘটে, ইহা ঈশ্বরের নিয়ম। এই বেগ প্রবৃত্তি হইতে মিবৃত্ি মুখে ফিরাইতে 
কেবল পরমাত্মাই পারেন, ইহা অপর কাহারও আয়তাধীন নহে। প্রত্যক্ষ 

দেখ শুপ্রাবন্থার গুবৃদ্তি মন্গযোর আরভীধীন নহে। কিন্তু পরমাত্থা সেই 
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প্রবৃত্তি অর্থাৎ স্বপ্নাবস্থার নান! ভ্রম ও ভোগ জাগ্রত অবস্থ! উদ্দিত করিয়! 
নিবৃত্ত করিতেছেন। স্বপ্নাবস্থার প্রবৃত্তি ও জাগ্রতাবস্থার নিবৃত্তি উভয়ই 
নুযুদ্তির অবস্থায় থাকে না। তখন যাহা তাহাই থাকে । সেই প্রকার সর্ক 
জীবের অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি অজ্ঞানাবস্থাতেই আছে। পরমাত্মা যখন জ্ঞান 
উদ্দিত করিয়া অন্তানাবস্থার প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবেন তখন আর সে প্প্রবৃত্তি 

কার্ধয করিবে না। যখন অজ্ঞানাবস্থার প্রবৃত্তি জ্ঞানাবস্থায় নিবৃত্ত হয় তখন 
জীবাত্মা-পরমাত্মার অভিন্ন ভাব অর্থাৎ স্বরূপাঁবস্থা ঘটে । এ অবস্থায় প্রবৃত্তি 

নিবৃত্তি উভয়ই বহিমু্থে ভাসে বটে কিন্তু যথার্থতঃ থাকে না। কেননা, 

তখন শ্বয়ং দেখেন যে, কারণ হুক স্থল, নাম রূপ, গুণ ক্রিয়া, প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 

যাহা কিছু সকলেই আপনার স্বরূপ ; আপনাকে ছাড় গ্ররৃতি নিবৃতি বলিয়া 

কোন বস্তই নাই। যতক্ষণ এই অবস্থার উদয় না হয় ততক্ষণ প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 
সম্বন্ধে ইচ্ছানিচ্ছ! থাকে । পরমাত্মার শরণাগত হইলে সহজে নিবৃত্তি প্রবৃত্তি 
উভয়ন্প বন্ধন হুইন্ে জীব বিমুক্ত হন। পরমাত্মার এমন প্রতিজ্ঞা নাই যে, 
কল্পিত আশ্রম ও সম্প্রদায় স্বীকার না করিলেজ্ান বা মুক্তি দিবেন না। 
বরঞ্চ ইহা তাহার অভিপ্রায়ের বিপরীত জানিবে। 

তিনি স্থূল স্ষ্্র শরীর, ইন্রিয়াদি ও বহিঃশক্তি সম্পন্ন করিয়া তোমাদের 

প্রত্যেককে এই উদ্ধেস্তে পাঠাইয়াছেন যে, তোমর! সত্যে নিষ্ঠাবান হকা- 
আপনাকে ও অপরকে একই আত্ম। বা! পরমাত্বার শ্বরূপ জ্ঞানে বথাশক্তি 

আপনার ও অপরের হিত সাধন কর। ইহা তোমাদের প্রত্যেকেরই বর্তব্য। 
যেরূপ কারণে তোমার সুখ ও হুঃখ ঘটে, গেইরূপ কারণে অপরেরও স্থুখ ও 

১থ ঘটে, ইহ! জানিয়! যেরূপ ব্যবহার পাইলে তোমার নিজের সুখ হয় অপরের 

প্রতি ঠিক সেইরূপ ব্যবহার করিবে । 
সার কথা এই যে, মনুষ্য মাত্রেরই ছুইটা প্রয়োজন--এক ব্যবহারিক, 

অপর পারমার্থক 4 ব্যবহার ক্কার্ষ্যে মনুষ্য মাত্রেরই আপন পরিশ্রমের দ্বারা 

বিদ্যাত্যাস এবং আপনাকে ও আশ্রিতবর্গকে প্রতিপালন কর! কর্তব্য | এই 

কর্তব্য এরূপ ভাবে প্রতিপালন করিবে যে, কোঁন প্রকারে স্কুল শরীর ব্যাধিগ্রত্ত 

নাহয় ও অন্ন বন্ত্রেরে কোনরূপ কষ্ট না পাও ও অপরকে ন! দাও। যাহাতে 
আপনি সর্ব বিষয়ে সুখে থাক ও অপরকে তদ্রপ মুখে রাখিতে পার॥ এরূপ 
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অনুষ্ঠান সর্বদা করিবে। পরমার্থ বিষয়ে কোন প্রকার আতর করিবার। 
প্রয়ো্ন নাই । কোন নির্দিষ্ট স্থানে পরমাত্বীকে খুজিতে হইবে না । উনি 
তোমাদের ভিতরে বাহিরে সর্বত্র তোমাদিগকে লইয়। পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ অপ্র- 
ত্যক্ষ ভাবে বিরাজমান রহিয়াছেন । তোমাকে ছাড়িয়া তিনি থাকিতে পারেন 

না, তাহাকে ছাড়িয়া তুমি থাকিতে পার ন! | তাহার মধ্যে তুমি আছ, তোমার 

মধ্যে তিনি আছেন। তাহাকে ডাঁকিতে পর়স| কড়ি আবশ্তক করে না। 

তোমরা ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্ব বিষয়ে তাহাতে লক্ষ্য রাখিয়া তাহার আজ্ঞ। প্রতিপালন 

কর। বিরাট তেজোময় জ্যোতিঃম্বরূপের সম্মুখে বা আপনার অন্তরে তাহাকে 

রন্ধা৷ ভক্তি পূর্বক নিরাকার, সাকার, পূর্ণরূপে প্রার্থনা করিবে যে, “হে 
অন্তর্যামী পরমাস্ম, 'অপনার উদ্দেশ্ত যে কি, তাহা বুঝি না। কি প্রকারে 
যে ব্যবহারিক ও পরমীর্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে হয়, তাহাও সম্পূর্ণ বুঝি ন|। 
হে অন্তর্যযামী মাতাপিতা, আমার মন পবিত্র করিয়া জ্ঞান দিন, যাহাতে 
ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য উন্তমরপে ভ্ঞান পুর্ধক নিম্পন্ন করিয়া মুক্তি- 

স্বরূপ পরমানন্দে আনন্বরূপে কালযাঁপনে সক্ষম হই। আপনাকে যে যোগ 
তপন্ত।র দ্বারা পাইব সে শক্ত নাই, আপনিই যোগ তপপ্ত। | আপনার কৃপায় 
এক মুহূর্ে সকল: কার্ধ্য সিদ্ধ হয়) হে অন্তর্ধ্যামী পুরুষ, আপনি শান্ত হউন, 

আমাদিগকে শান্ত করুন। আঁপনি সদ! শান্তিস্বরূপ, আমাদিগকে শাস্ত 

বকুল এইক্প ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হইলে তিন ব্যবহারিক ও 
গারমার্থিক উভয় বিষয়ে মঙ্গল বিধান করিবেন, ইহা সত্য সত্য জবানিবে। 

পরমাত্বা যাঙছাকে যেরূপ বিদ্যা বুদ্ধি, বাঁক, ধন, শক্তি দিয়।ছেন, বিচার 

পূর্বক তাহার ব্যবহারের দ্বার! সকলের উপকার করিলে পরমাত্মার অভিপ্রেত 
কাধ্য করা হয়। 

ৃষ্টাস্ের দ্বারা কথাটা আরও সুগম হইতে পারে।. কোন রাজ! তাঁহার 
বাগান রক্ষার জন্য ছুইজন মালী নিধুক্ত করিয়। উভয়কে বলিয়| দিলেন, 

“তোমরা উত্তমরূপে বাগানের কার্য করিলে যখ| সময়ে পেন্দন্ পাইবে, 
তাহাতে তোমাদের কোন অতাঁব ব| কষ্ট থাকিবে না।», একজন বাগানের 

কার্ষ্যে অবহেলা করিয়। রাজাকে প্রভু, প্রভু” বলিয়! স্তৃতি করিতে লাগিল। 
অন্ত জন রাজার প্রতি শ্রদ্ধাবান হইয়! প্রীতি পূর্বক নিজে কার্ধেয নিযুক্ত 
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রহিল । রাজা যথা সময়ে এক জগকে দণ্ড ও অপরকে গেন্সন্ দিলেন, 

দেখিয়া সকলেই রাজার ন্যায়বিচারের প্রশংন! করিল। 

পুর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ রাজা, মায়াজগৎ তাহার বাগান, ব্যবহারিক 

ও পরমার্থিক কার্ধ্য নিষ্পন্ন করা তাহার আজ্ঞ। ও মনুষ্য মাত্রেই মালী এবং 
ভান ও মুক্তি পেন্সন্ যন্ারা তোমার পরমানন্দে আনননরূপ থাকিতে 

পারিবে । তাহার আক্ঞ। লঙ্ঘন করিয়া যদি কেহ তাহাকে সর্বদা ডাকে 

তাহা হইল্লেও অভ্তানের বশবর্তী বলিয়া ৫ তাহা হইতে বিমুখ থাকে এবং 

তজ্জন্ত নান। কট ভোগ করে। যে কোন অবস্থাতেই থাক তাহার আল্তান্ু- 

বর্তী হইয়! পূর্ণভাবে তাহার উপাঁসন| করিলে বাবহারিক ও পারমার্থিক 
উভয় বিষয়েই শ্রেয়ঃ লাভ করিবে, ইহ! গ্রুব সত্য। ৮ 

বতক্ষণ জীবের এরূপ বোধ আছ থে, "আমি ' অমুক উচ্চ বা নীচ জাতি, 
গৃহস্থ ব। সন্ন্যাসী, আমি পরমহংস বা! আমি ব্রন্ধ“ আমি সাকার বা নিরাকার 

আমি এই বস্ত, উহারা আম হইতে পৃথক অপর বস্তু” ততক্ষণ পর্যযস্ত 

জীব পরমহংস নামধারী হইলেও ,তাহার শ্বরূপ অব প্রাপ্তি হয় নাই 

ইহা গ্রুব সত্য। সর্ধ প্রকার অহঙ্কার ও অভিমানের লয় ন। হইলে স্বরূপ 
ভাব বা অবস্থার সঙ্থাদ্র পর্যন্ত মিলিবে না। অতএব মন্ন্যাসী পরমহংস 
প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ করিয়া মঙ্গলকারী বির” 

চন্ত্রন! হুর্ধযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ গুরুর সন্ধুখে সরলভাবে ক্ষম! প্রার্ঘন৷ 

করিবে যে, “হে জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মঙলকারী গুরু, সকল অপরাধ ক্ষম! 

করিয়া আমি ও পরমাত্ম অভে্দে যে বস্ত তাহা প্রকাশমান হউন । পুত্র কনা! 

কোন অপরাধ করিলে মাত! পিত! তাহা ক্ষম! করিয়। মঙ্গল বিধান করেন। 

আপনি আমাদের মাত পিত! গুরু আত্মা। নিজ গুণে সমুদ্বায় অপরাধ ক্ষমা 

করিয়। শাস্তি বিধান করুন !” ইন মঙ্গলময় অবশ্তই মঙ্গল বিধান করিবেন। 

যখন জীবের অড়েদ জ্ঞান বা ল্যরূপ অবস্থা হয় তখন নিরাকার সাকার 

কারণ হুল স্থুল, নামরূপ, দৃশ্ত অনৃষ্, জীব ব্রদ্ধ--সমস্তই অভেদে পরিপূর্ণরূপে 
স্বতঃপ্রকাশ থাকেন ও রহিয়াছেন। তখন জীব ও ব্রহ্ম নাম উপাধি ৰ! 

শব বং থাকে না। স্বরূপে যে কি তাহা বলিবার উপায় নাই। 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



গৃহস্থ ও সন্ন্যাসী । 
গৃহস্থধর্্ম উত্তমরূপে প্রতিপালন করিতে অসীম বুদ্ধি ও জ্ঞানের প্রয়ো- 

জন। কত প্রকার কার্ধ্য যে গৃহস্থধর্শে করিতে হয় তাহার সীম! নাই। 

বিনা যোগীপুরুষ অসীম ভ্ঞান বা! বুদ্ধি হয় না) এএন্া বিনা ঈশবরভাবাপর 

যোগী পুরুষ গৃহস্থধর্থের সম্যক প্রতিপালন অসম্ভব । অপনার ও+ জগতের 

হিতের জন্য কোন্ সময়ে কোন্ কার্ধ্য কি পরিমাণে করিতে হর তাহার এমন 

কোন নিয়ম।নাই/ষাহা পূর্বাবধি জানিয়! কেহ কার্ধ্য করিতে পারে। যে 
সময়ের যে.কার্ধ্য সেই সময়ে সেই কার্ধ্য বিচার পূর্বক সম্পন্ন করিতে হয়। 
দশ প্রকার প্রকৃতির !দশ লোককে সামঞ্ম্ত করিয়া সুশৃঙ্খল পূর্বক কার্য্য 
নিষ্পন্ন করিতে অসীম বুদ্ধির প্রয়োজন । অস্তরে অসীম স্বাধীনতা থাকা সত্বেও 
বাহিরে অধীনের মত কার্ধ্য করিয়! উদ্দেশ্ত সিদ্ধি করিতে হয়। জানী- 
পুরুষ ঈশ্বরের সহিত অভৈদ*্ভাবাপন হইয়! তাহার দান্ঞ। পালন করেন। 

এইরূপ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ পাপ পুণ্য, খীবন মরণ বিষয়ে নিলিগ্ত ভাবে 
_ কালযাপন করেন ও অপরকেও নেই ভাৰাপন্ন করিবার চেষ্টা করেন। 
নি নিজ্ধে সৎপথে থাকিয়া অপরকে সৎপথে লইয়! যান। এ নিমিত্ত 

পূর্বাকালে আর্ধযগণ প্রথমতঃ ব্রহ্মচ্ধ্য অনুষ্ঠানের হারা অদীম জ্ঞানলাভ 
করিয়া তবে গৃহস্থ হইয়! দেশ, কাল, পান্র অনুসারে পরমাত্মার আন্ত পালনে 
সমর্থ হইতেন। 

গৃহস্থর্ধ্ গ্রাতিপালনের জন্য যে অনীম জ্ঞান বা! বুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা 

গৃহস্থ আশ্রমে উপাঁঙ্জন করিবার কি উপায়? শ্র্ধা ভক্তি পুর্বাক অনুষ্ঠান 
করিলে এ উপায় সহজ । 

শৈশবে পুত্র কন্তার স্থল শরীর, মন, জয়া পবিত্র থাকে। সেই 

পবিত্রতার অবস্থায় মাতাঁপিতার! তাহাদিগকে সৎ্শিক্ষা দিবেন যে, যিনি 

পরমাত্ম। সংখ্বর্ূপ সর্বকালে আছেন, 'ধাহ! হইতে এই জগৎ চরাচর, স্ত্রী 
পুরুষ উৎপন্ন হইয়! ধাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে এবং অপ্ডে যাহাতেই লর 

গ্ান্ত হয, তিনি নিয়াকার দাকার জর্গ্াঁকার বিরাট জ্যোতিঃশ্বরূপ প্রত্যক্ষ 



গৃহগ্থ ও সম্গ্যাসী। ১১১ 

অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান | সেই বিরাট পুক্রষ চক্রম! হু্যনারায়ণ জগতের মাতা 
পিতা গুরু আত্মার সম্মুখে ভক্তি পুর্ববক পুর্ণভাবে উদয়ান্তে নমস্কার করিয়৷ সরল 
অন্তঃকরণে প্রার্থন৷ করিবে, “হে পুর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ সাকার নিয়াকার 
অন্তর্যামী পুরুষ, আপনি আমার মাতা পিতা, গুরু, আত্মা । আপনি আমার 

মন সর্ধদ! পবিত্র রাখিয়া! অস্তর হইতে অসীম জ্ঞান প্রদান করুন, যাহাতে 

আপনার আজ্ঞ! বুঝিয়া অসীম ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্য উত্তমরূপে সম্পন্ন 
করিতে পারি। হে অস্তরধ্যামী পুক্রুষ, যেন আমার অন্তরে কোন প্রকার বিক্ষেপ 

বা ভ্রম না জন্মে; যেন জগৎ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে অপনা হইতে ভিন্ন না দেখি, 

যাহ! দেখি তাহা আপনাকেই যেন পূর্ণরূপে অন্তরে বাহিরে পর্বকালে অভেদে 
দেখি। আমাদের কোন জীবের মধ্যে যেন পরস্পর ছিংস1 দ্বেষ না জন্মে । 

সকলেই সকলকে নিজ আত্ম জানিয়৷ যেন গ্রীতিপুর্বক পরস্পরের উপকার 
করিয়া! আপনার আজ্ঞা প্রতিপালনে সক্ষম হয়। আমাদিগকে সর্বকালে 

শাস্তিম্বরূপ রাখিবেন। আমর! যোগ তপন্ত! কিছুই জানি না যে, তাহার দ্বার! 

আপনাকে প্রসন্ন করিব। আপনি দয়াময় । আপশিই যোগ তগন্তা, ধ্যান 

আরাধনা, উপাসনা, ভক্তি, বৈরাগ্য, বিবেক--সকলই আপনি । আপনি 

ক্কপা করিলে মুহূর্ত মধ্যে ব্যবহারিক পারমার্থিক সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ হয়। ছে 
অন্তর্ধামী পুরুষ, আমাদের দ্বারা যদি জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আদি অস্তে বা মর্ধে 
কোন প্রকার অপরাধ হয় তাহা! নিজ গুণে ক্ষমা! করিবেন। আপনি জগৎ 

চরাচর স্ত্রী পুক্রুষের মাত। পিতা, গুরু, আত্মা॥ আপনি ক্ষমা না করিলে আর 
দ্বিতীয় কে আছে যে ক্ষমা করিবে? পুত্র কন্যার অপরাধ মাত! পিতাই 
ক্ষম! করেন। আপনি শান্ত হউন ও আমাদিগকে শাস্ত করুন। আপনি ত 

সর্ধকালেই শীস্তিত্বরূপ আছেন, আমাদিগকে শান্ত করুন।” আবাল বৃদ্ধ 
বনিত সকলে আপনার, পরমাত্মার ও মন্ত্রের রূপ একই চক্ত্রম! হুর্যয- 

নারায়ণ জ্যোতিঃহ্বপ্গপ জানিরা "মন্তকে ধারণ করিবেন এবং পরমাস্মার 

নাম “ও সৎগুরু” এই মন্ত্র জগ করিবেন। যে পরমাত্মার নাম ও'কার 

তিনিই সত্য ও তিনিই গুরু, মাতা, পিতা, আত্মা । শৈশব হইতেই পুত 
কণ্তাকে অগ্নিতে আহুতি দিতে ও সঘিদা। অভ্যাস করিতে শিক্ষ! দিৰে। 

লৌকিক মাতা৷ পিতাকে শ্রদ্ধা তক্তি করিলে তৰে জগতের মাতাপিত! পুর্ণ 



১১২ অমৃতসাগর | 

পরক্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে শ্রদ্ধ! ভক্তি করিতে পারিবে । এবং পিতা! মাতারও 

কর্তব্য বে পুক্র কন্তাকে সৎ ভিন্ন অসৎ দৃষ্টাস্ত না দেখান । 
গৃহস্থগণ, স্ত্রী পুরুষ সমভাবে, এইরূপ অনুষ্ঠান করিলে অন্তর্ধ্যমী পরমাত্মা 

অস্তর হইতে অসীম জ্ঞান অর্থাৎ অভিন্ন ভাব প্রকাশ করিয় লর্ধাবস্থাতে 

পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন ৷ যেমন অগ্নি, বিষ্টা চন্দনাদি নানা স্থুল 

পদার্থ সমভাবে ভন্মীভূত ও আপন রূপ করিয়া, নিরাকার কারণে স্থিত 

হন সেইরূপ নান! প্রকার মনের ভ্রান্তি জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মা অসীম 

জ্ঞানাগ্নির দ্বার ভন্ম করিয়া জীবাত্বা পরমাত্মার অভেদ-ভাব দেখান, তাহাতে 
অসীম কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া! গৃহস্থগণ সর্বকালে অভেদে অবস্থিতি করিতে 
পারেন। এইরূপ অবস্থাপন্ন গুহস্থকে ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাসী 
পরমহংসাদি জানিবে | তাঁহার পক্ষে মিথ্যা কল্পিত আশ্রমাস্তর গ্রহণের কোন 

প্রয়োজন নাই | ইহা গ্রব সত্য জানিবে। 

ওঁ শাস্তি, শাস্তি; শাস্তি; | 

যথার্থ ত্যাগ । 
মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিতে পারে না 

এবং অহঙ্কার প্রযুক্ত পরমাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধে কার্ধ্য করিয়৷ নিজেও কই 

ভোগ করে ও অপরকে কষ্ট দেয়। তোমর! একটী ভৃণ পর্ধ্স্ত উৎপন্ন 

করিতে অপারগ | এন স্কুল শরীর যাহাকে আমার বলিয়া! তবে অপরাপর 

পদার্থকে “আমার, তোমার” বলিতেছ, মৃত্যুকালে তাহাকেও ছাড়িয়া 

যাইতে হয় তবে “আমার” বলিয়। জগতে কি পদার্থ আছে যে, তাহার ত্যাগ 
ঘটিবে। সমুদয় পদার্থই পরমাম্মার শক্তি ও পরমাত্থার রূপ'মান্র। তীহাকে 

ছাড়িয়া! মন্থুষ্যের অস্তিত্বই নাই। তখন কে কাহাকে ত্যাগ বৃ! গ্রহণ করিবে? 
যতক্ষণ এই স্থুলু শরীরে থাকির! কার্ধা করিতেছ ততক্ষণ শরীরের অভা- 

বেই তৌমার অভাব, পরমাত্ম। সমস্ত অভাবই পুরণ করিবার উপায় গড়িরা 
রাখিয়াছেন। সেই উপাগ অবলম্বন করিয়া! সকল অভাবের মোচন কর, 
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তাহার অতিরিক্ত কোন পদার্থের বাসনা, করিও না। যথার্থ সন্তোষই 
বথার্থ ত্যাগ । ইহা! সহজে চিত্তে আবির্ভাব হয়, জোর করিয়।৷ ইহাকে ঘটান 
যায় না । নিজ নিজ অভাব বুঝিয়! সমৃদয় পদার্থ ভোগ কর এবং কৃতজ্ঞতার 
সহিত জ্যোতিঃম্বূপ পরমাত্মার শরণাগত হইয়া তাহাকে ধন্তবাদ দাও ও 

তাহার জয় ঘোষণা কর। যাহা কিছু আছে তাহা তাহারই রূপ ও তিনিই 
তোমার সকল অভাবই মোচন করিতেছেন। তাহার শরণাপর হইয়া 
পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি কর। 

তোমার লঙ্জ! নিবারণের জন এক খণ্ড বস্ত্রের প্রয়োজন । তাহার জন্ত 

পৃথিবীর সমুদয় বন্ত্রের প্রয়োজন নাই । শরীর রক্ষার জন্য, আহারের প্রায়ো- 

জন। কিন্তু যাবতীয় উত্ভিজ্জ ও থেচর ভূচর প্রভৃতির তজ্জর্য প্রয়োজন নাই। 
অন্ধকার নিবারণের জগ্ত আলোকের প্রয়োজন বলিয়! জগতের সমুদয় 

আলোকের সে জন্ত প্রয়োজন হয় না। সকল বিষয়ে এইরূপ বুঝি! কার্ধা 

করিলে কোন বিষয়েই কষ্ট বা অভাব থাকে না। পরমা! জ্যোতিঃম্বরূপ 
তোমাকে বাহ! দিয়াছেন ও দিবেন, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, তাহা গ্রহণ কর, কিন্ত 
“আমার আমার” বলিয়া তাহাতে অধিকার স্থাপনের জন্ত অভিমান করিও 

না। তিনি তোমাকে লইয়া চরাচর স্ত্রী পুকুষরূপ সাকার ও তোমার মনো- 
বাণীর অতীত নিরাকার । উভয় ভাবে অথগ্ডাকাঁরে অনাদি তিনিই চি 

প্রকাশ বিরাঁজমান। তোমার অন্তরে বাহিরে তাহার যে প্রকাশ তাহারই 

নাম জ্যোতিং। ইন্থীতে নিষ্ঠাবান হইয়! সুখে জীবন ধারণ কর € যথাকালে 
সুখে মৃত্যুকে আশ্রয় কর। পরমাত্মাতে বা! পরমাত্মারূপে তোমার জন্ম মৃত্যু 

নাই। তুমি নিরাকার নি ও তুমিই সাকার সগ্ডণ। তুমিই অখগ্ডাকার 
জ্যোতিঃম্বরূপ শ্বতঃপ্রকাশ রহিয়াছ । বুদ্ধি বিশুদ্ধ হইলে আপনাকে এইরূপ 

, ভাবে দেখিতে পাইবে । তোমার পক্ষে কিসের ত্যাগ ব। গ্রহণ ঘটিবে ? 
জগতের সমুদয় পদার্থ ভোগ্গ কর, কিন্ত কোন পদার্থে আসক্ত হইও 

না। যে ভোগ গত হইয়াছে তাহার অনুসন্ধান করিও না, অনাগত 
ভোগের জন্ত চিত্ত করিও না এবং উপস্থিত অভাব মোচনের জন্ত 

যে ভোগ. তাহাতে শঙ্কা, লনেহ বাঁ দৈন্ভ না ঘটে--ইহাই পরমাস্মার 
আজ্ঞা । | 

১৫ 
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“যদি গরমার্থ প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে কেহ তোমাকে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ 

করিতে বলে, তাহাতে উদ্িগ্ন ছইও. না। ধৈর্য্যের সহিত সে বিষয়ে পর* 

_ মাত্সার কি আন্ত! তাহ! বিচার পূর্বক জানিতে চেষ্ট! কর।, তাহার আৰ 

পালনেই তোমার মঙ্গল, তাহার বিপরীত আচরণে তোমার অমঙ্গল । পর- 

মাত্বা জ্যোতিঃশ্বরূপ কামিনী কাঞ্চমকে নিজের অন্তর্গত করিয়াই: পুর্ণ । 

ইহাদিগকে ত্যাগ করিলে তিনি অপূর্ণ ও একদেশী ৷ যদি কামিনী কাঞ্চনকে 
তাহা হইতে ভিন্ন জানিয়! গ্রহণ বাসন! কর তবে ইহার আত্তা লঙ্ঘন করা 

হয়। আর যদ্দি আপনাকে ও কামিনী কাঞ্চনকে পরমাত্মা রূপই দেখ 

তাহা হইলে তাহ! ত্যাগ বাসনা ও পরমাত্ম। ন! থাকেন--এই বাসনা--একই | 

যে কামিনীকে ত্যাগ করিবে তাহা কি1 তিনি জগতের জননী। 

কামিনী ন! থাকিলে সাধু মুনি, খ্ধি অবতার, সন্ন্যাসী গৃহস্থ কাহারও জন্ম 
হইতে পারে ন1। কামিনী বিনা কাহারও অস্তিত্বই থাকিবে না যে, তাহাকে 

ত্যাগ করিবে । যে কামিনীকে ত্যাগ করিতে হইবে তাহা, তোমার অন্তর্গত, 
তাহাকে কিরূপে ত্যাগ করিবে? আরও দেখ, স্ত্রী পুক্লুষ উভয়েরই 
স্থল হুক্্ম শরীর একই পদার্থে গঠিত। যদি এই মাংস মলের পুত্তলিকে 
কামিনী বল তাহা হইলে পুরুষও কামিনী । সাকার নিরাকার অখগ্ডাকার 

২জ্যোতিঃম্বরূপ বিরাট পুরুষের ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্ হইতে স্ত্রী পুক্রুষ 
সমভাবে গঠিত হইয়াছে। * একই পৃথিবী হইতে স্ত্রী পুরুষের হাড় মাংস 
উৎপন্ন হইয়াছে। একই জল স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই রক্ত, রস, মাড়ী। একই 
অগ্িস্ত্রী-পুরুষের ভিতর অন্ন পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। একই 

বায়ু উভয়েরই মধ্যে বহমান হইয়া. দেহকে সজীব রাঁধিয়াছেন । একই 
আকাশ উভয়ের কণ দ্বারে শব্ধ গ্রহণ করিতেছেন । একই চন্দ্রমাঁজ্যোতিঃ 

উভয়ের মধ্যে সঙ্কল্প বিকল্প ও : আত্মপর. বোধরূপে- রহিয়্াছেন। .একই , 

হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ উভয়ের মন্তকে থাকিয়া, সঘসতের বিচার কন্িতে- 

ছেন এবং জীবজ্যোতিঃ ছুরধ্যনারায়ণ জ্যোতি. এক রা কারগরপে স্থিতি 
করিতেছেন। 

০ প্রত্যক্ষ বেখ, স্্ী'গুরুষের দেহ মাতে পুতিন সং সমানরূপে মা হইতেছে। 
জলে দিলে গলিয়! সমান ভাবে জল হইতেছে, অগ্নি সংযোগে অন্নিরূপ- হইয়া 

& 
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নিরাকার হইতেছে । জ্যোতিংস্বরূপ বিরাট পরমাত্মার পৃথিবী প্রভৃতি অঙ্গ 
প্রতাঙ্গ স্ত্রী ও পুরুষের হাড় মাংস. প্রভৃতি রূপে বর্তমান রহিয়াছে । ইহাদের 
মধ্যে সমুদয় গুলিকে কিন্বা! কোন একটীকে কামিনী বলিয়া! ত্যাগ করিলে 
গরম়ত্মাকে ত্যাগ করা হয়। 

যদ্দি প্রচলিত অর্থে কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ করিলে পরমাত্বাকে শ্রাপ্ত হওয় 
যাইত, তাহা হইলে নপুংসক ভিখারী মাত্রেরই পরমাত্থা-শ্রাপ্তি ঘটিত। সার 
কথ! এই, বাহা পদার্থের উপর জীবের বন্ধন বা মুক্তি নির্ভর করে না, আসক্তি ' 
ও অনাসক্তির উপর নির্ভর করে। 

ধর্দি কৌপীন বা ভিক্ষাপাত্রের উপর তোমার আসক্তি জন্মায় তাহ! 
হইলেও তুমি বদ্ধ। কিন্তু যে পুরুষ অনাদক্ত..চিতে ত্রিভুঝনের সমস্ত ভোগা 
ভোগ করেন তিনি বার্থ পক্ষে মুক্ত । তিনি সমুদয় ব্রন্ধাঞ্ড পাইলেও “আমি 
লন্ধ হইয়াছি” এপ মনে করেন না এবং সমুদয় ত্দ্ধা্ড ক্ষন হইলেও “আমি 
ক্ষয় হইয়াছি” এরূপ ভাবেন না। তিনি জানেন যে, সর্বরালে তিনি যাহা 
তাহাই আছেন। তাহার পক্ষে লাভালাভ কিছুই লাই। কেননা, কারণ 
হুল্্ স্থলরূপে পরমাত্মাই পরিপূর্ণ রহিয়াছেন। তবে ত্যাগ বা গ্াহণের ভ্রব্য কি 
আছে? এনপ ভাবাপর্ন বাতি, স্ত্রী হউন বা! পুরুষ হউন, তিমি বধার্থ পক্ষে 
মুক্ত ও পরমাত্মার স্বরূপ । পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন ভাবিয়! কোন পদার্থ পাব.» 
ইচ্ছাই বন্ধন এবং সমুদয় পদার্থ পরমাত্মার শক্তি অতএব পরমাস্ার রূপগই-+ 
এইভাবে সমুদ্বয় পদার্থ গ্রহণ করার নামই ত্যাগ । ত্যাগের উদয় হইলে 
সমুদয় পদার্থই পুর্বববৎ থাকিয়া যার। কেবল অস্তর হইতে আসক্তি নিবৃত্ধি 

রূপ ভীবাস্তর ঘটে মাত্র | কিন্তু এইরূপ তাাগ মন্তুষ্যের ইচ্ছাধীন নহে, পর- 
মাস্বার আয়ত্বাধীন এবং এইর্লু ত্যাগের ইচ্ছা পরমাত্বার কপ! জানিবে। 

' অতএব জীব মাত্রই ত্যাগ গ্রহণের যথার্থ ভাব বুঝিয় পরমাত্্ার শরগাপন় হও। 
তাহাতে পরমানন্দে আননারূপ থাকিতে পারিবে। 

ও শাততিঃ-শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 
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* মন্ুষ্যগণ্জ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় . ও মর্ধ প্রাকার স্বার্থ 
চিন্তা! পরিত্যাগ করিয়া, সকল বিষয়ে সাঁর ভাব গ্রহণ কর। তাহাতে সকলের 

মঙ্গল । 

: জগতে কেহই পরমেস্বরের নিয়ম বা বিধি অনুসারে চলিতে চাঁহেন না। 
এক একটা কল্পিত সমাঁজ গড়িয়া! নিজের সমাজ শ্রেঠ ও পরের সমাজ নিকষ 

বলিয়! বোধ করেন এবং এইরূপ পক্ষপাতের বশবর্তী হইয়া অপর সকলকে 

নিজের সমাজভুক্ত' করিতে যত্রশীল হয়েন। সকলেই বলেন যে, “আমার 

সমাজে আসিলে পবিত্র ও মুক্ত হইবে । নচেৎ পরিভ্রাণ নাই।* পরমেশ্বরের 
নির্দিষ্ট পথে চলিলে কোন বাহাছ্রী নাই । এজন্য কল্পিত সমাজ সম্প্রদায় গড়িয়া 

খ্যাতি,ঞপ্রতৃত্ব ইত্যাঁদি লাভ করিতে সকলেরই চেষ্ট(। 

যদি কেহ বলেন যে, “জীব মাত্রকে এই পৃথিবীতে থাকিয়া ইহ্থার দ্বারা 

ঘর বান প্রত্তত করিতে' হইবে ও ইহা হইতে অন্ন উৎপন্ন করিয়া তন্থার 

শরীর রক্ষ! করিতে হইবে-_শৃন্ত আকাশ হইতে এ সকল কার্ধ্য সিদ্ধ হইবে 
না।” তাহাতে জ্ঞানহীন স্বার্থপর বাক্তি বলিবে যে, “ইহা ত শ্বাভাবিক। 

কব! যে-সে বলিতে পারে। এরূপ বলিলে বা স্বীকার করিলে আমার 

নিজের কি বিশেষ বল! হইল? ইহীতে আমার কোন শ্রীধান্ত ব! বাহাদুরী 
নাই।” সেইরপ যদ্দি কেহ বলেন, ঈশ্বর গড আল্লাহ খোদা অর্থাৎ পর- 
মাত্ব! সাকার নিরাকার, কারণ হুক্ম স্থূল, চরাচরকে লইয়া অসীম অখণ্ড- 

কারে শ্বতঃগ্রাকাশ। তাহাতে অজ্ঞানাভিমানী স্যার্থপরতা বশতঃ বলিবে, 
ইহা অপস্ভব। সারারকে লইয়া নিরাকার”ব! নিরাকারকে লইয়া সাকার 
কখনও পূর্ণ সর্বশক্তিমান হইতে পারেন না। সাঁকরি ও নিরাকার পরস্পর 
পৃথক । অথবা সাকার নিরাকার কিছুষ্ট নহে, যাহ! কোন কালে হয় নাই, 
হইবে না, হইবার সম্ভাবন1ও নাই--সেই মিথ্যা! বা! শূগ্ঠই, পুর্ণ সর্ধশক্তিমান। 

এরূপ না! বলিলে বাহারী কি? যাহা স্বাভাবিক ব! সকলে যাহা শ্বীকার 

করিবে তাঁচা প্রতিপন্ন করিলে নিজের ত কোন্ প্রাধান্ত থাকে না।” এই 
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রূপ অভিমান জনিত দুষ্ট বৃদ্ধির ফলে সমাজ, সম্প্রদায় ও মতামতের বাল্য 
এবং তাহা হইতে জগতের অমঙ্গল । অতএব যে সম্প্রদায় ও সমাজ অভি- 
মানী মন্ষাগণ, তোমরা বিচার করিয়া! দেখ যে, সে বস্তকি যাহাতে ধর্ম্ান্র 
্রহণ ঘটে আর শ্েশঠস্ব ও নি্্টত্ব গুণ কি ও কাহাতে বর্তায় এরং কাহার 
আব্রত্তাধীন |. 

সতী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই ইঞ্জিয়াদি সংযুক্ত স্থল সুক্ম শরীর পূর্ণ 

পরক্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট ভগবান্ হইতে গঠিত হইয়া সমান ভাবে 
রহিয়াছে । সমস্ত দেহই ইঞ্জ্িয়া্দি বিশিষ্ট হাড় মাংশের পুত্তলি এবং 
সকলেরই মধ্যে পরমাত্মার অংশ জীবাত্ম! রহিয়াছেন.) জল ছিটাইয়াও 
ত্বকচ্ছেদ করিয়া হিন্দ; খ্ীপ্িয়ান বা মুসলমান হম্। কিন্ত/বাপ্তিসম ও সুন্নতে 

শরীরের মধ্যে কোন্ গুণের পরিবর্তন ঘটে হিন্দুধন্মে যে অঙ্গ প্রতাঙগ 

ইঞ্জিয়াদি ছিল, মুসলমান বা গ্রীষ্টিযান নাম স্বীকার করাতেও তাহ! ধেমন তেমনি 

থাকে। স্থল শরীরের কাল হইতে লাল বা অন্ত কোন প্রকার বর্ণ পরিবর্ন 
হয়না । ইন্দ্রিয়াদির ষাছার যে গুণ ছিল তাহাই থাক্রিয়। যার । চক্ষু দ্বারাই 

দেখে, কর্ণের দ্বারাই গুনে, অপর ইন্জ্রিয়ের দ্বারা সে কার্ধ্য সম্পন্ন: হয় না| 
চেতন জীবাত্মাও পুর্সের হ্যায় সুখ ছুঃখাদি অনুভব করিতে থাকেন, ফোন 

ব্যতিক্রম ঘটে না । এখন বুঝিয়! দেখ, কোন্ বস্তটি হিন্দু ছিল যে, তু” 
বাহির করিয়া! ফেলিয়! কি বস্ত খ্রীষ্টিয়ান ব! মুসলমান যাহ! স্রীন্িয়ান ব৷ মুসলমান 
আপন শরীর. হইতে ধর্দাস্তরগ্রাহী হিন্দুর দেহে স্থাপিত করেন। তাহারা 
কি আপন আপন শরীর হইতে নুতন হাঁড় মাংস বা ঘশ ইন্্রিয় ব! 

নৃতন জীবাত্মব। হিন্দুর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া তাহাকে প্রীষ্টির়ান বা মুসলমান 
করেন? | 

জলের ছিটার বা ত্বকচ্ছেদের দ্বার! বালকের গুণ যুবা বা বৃদ্ধে আসে না 

ও ঘুবার গুথ বাগক বৃদ্ধে বর্তান্ন ন1 এবং বৃদ্ধের গু৭ও যুবা বা বালককে 

আশ্রক্ন করে না। যে অবস্থার যে গুণ পরণাত্ম। নির্দিই করিয়াছেন মতে 

তাহার. কোন প্রকারে অন্তথ! ঘটাইতে পারে ন|। 

. যদি বল. নিরুষ্ট গুণ লয় করিরা ও উত্তম গুণের সংস্কার লইয়া! ধর্মাস্তর 
রণ হয় তাহ! হইলে গর্টী উঠে যে, উৎকষ্ট নিকট গুণ কাহার আমতা" 
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ধীন। নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া 'দেখ যে, তোমাদের মন ও ইন্জিয়াদির 
নিম্ন বা উর্ধগতি তোমরা ইচ্ছান্ুসারে পরিবর্তন করিতে পার. না। তবে 

অপরের গুণের ব্যতিক্রম কিরূপে ঘটাইবে ? জগতে পরমেখরের ' যেরূপ 

নিয়ম আছে, যথার্থ পক্ষে কেহ তাহার অন্যথ। করিতে সমর্থ হয় ন!। 

যাহারা অন্যথা করিবার চেষ্টা করে তাহা'দিগের নানা কষ্ট, ভোগ হয় 

মাত্র । দিবসে জ্যোতিঃশ্বরূপ পরমেশ্খবরের প্রকাশ গুণ দ্বারা অন্ধাণ্ডের' রূপ 

দেখিতে পাও এবং রাত্রে ও গুণের সঞ্কোচবশতঃ সকলেরই চক্ষে' অন্ধকার 
ভাসে । তোমরা সহশ্র চেষ্টা করিলেও তাহার বিপরীত করিতে পারিবে 

না। যদি এবিষয়ে তোমাদের সামর্থ থাকিত তাহ! হইলে তোমরা ইচ্ছ।” 
মত ক্ষুধা পিপাসা,জাগ্রত স্বপ্ন স্ুযুক্তি প্রভৃতির উদয় ও লয় করিতে 
পারিতে । পরমেশ্বর সমুদয় 'মনুষ্কে এক সাধারণভাবে গড়িয়াছেন। 

সকল মন্ধুষ্যই এক সমাজভূক্ত । পণ্ড, পক্ষী, সরীস্থপের ভিন্ন ভিন্ন সমাজ। 

যদি অন্যকে নিজের সমাজভুক্ত করিবার শক্তি তোমাদিগের থাকে, তাহ 

হইলে তোমর! গোক্ষুরা *কেউটির প্রভৃতি বিষাক্ত সর্প ও ব্যাজাদি হিং 
জন্তকে নিজের সম্প্রদায়ের অন্তর্ত কর না কেন? তোমাদের 

কল্পিত হিন্দু, শ্রীষ্টিয়ান, মৃসলমান সমাঞ্জ বদি যথার্থ অর্থাৎ পরমেশ্বর কর্তৃক 
--ন্ির্মিত হইত তাহা হইলে তিনি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের শরীর ভিন্ন ভিন্ন 

ভাবে গড়িতেন। এমন কোন চিহ্ন রাখির! দিতেন যাহাতে শ্ভাবতঃ সন্প্র- 

দায়ের ভেদ থাঁকিত। কষ্ট করিয়। কাহাকেও কোন সমাজে রাখিতে ব প্রবিষ্ট 

করাইতে হইত না) | নু 
গুখের নিকৃইটতা ও উৎকৃষ্টতা কিসে হয়? বাহা পদার্ধে আক হইয়! 

বাহিরের দিকে বছ,ধারায় গুণের প্রকাশ হইলে তাহাকে প্রবৃত্তি বা 

নিকৃষ্ট গুণ বলা হয়। আর লেই গুগই সঙ্কুচিত হইয়া অস্তরদিকে এক 
ধারায় বহমান হইলে নিবৃত্তি বা উৎকৃষ্ট গুণ বলে। ট্হা ছাড়! গুণের 

ভাল মন্দ নাই। প্রবৃতি নিবৃত্তি মন্ুষ্যের: আয়তাধীন নহে, সমস্তই পরমাত্মার 

হাত। তাহার শরণাগত হইব শ্রদ্ধা তক্তি পুর্বক তীাকে প্রার্থনা করিলে 
তিনি নিজগুণে গুণ: প্রবাহের 'নিবৃষ্ঠি করিয়া সৎপথে লইয়া * যাঁইবেন 

এবং জ্ঞানের দ্বারা'.মন. পবিত্র করিয়! জীবাত্বা পরমাত্মার .অডেদ 'স্ুকি- 
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প্ররূপ গরমাননো আনদ্দরূপ রাখিবেন।' কাহারও সহিত... কাহার বিরোধ 

থাকিবে না । রি 
যদি বল আহারের ভেদে সম্প্রদায়ের বিভেদ হয় তাহা! হইলে ভাবিয়া 

দেখ ধে, শরীরকে নীরোগ ও গ্রকৃতিস্থ রাখা 'আহ্ারের একমাত্র প্রয়োজন । 
মনুষ্য প্রাণ রক্ষার নিমিত্ত ধে কোন লোকের দ্বার! প্রস্তুত মন্ুষ্যের আহারীয় 
ধে কোন ভ্রব্য ভক্ষণ করুক তাহাতে কোনও দোষ হয় না। যেমন অগ্নি 

পবিজ্র অপবিশ্র বিষ্টা চন্দনা সর্ধপ্রাকার স্থূল পদার্থ ভম্মসাৎ করেন তথাপি 

নিজে যেমন পবিত্র তেমনই থাকেন। জীবাত্মার সম্বন্ধেও এরূপ । জীবাত্মা 
যদি আদিতে অপবিত্র থাকিতেন তাহা হইলে এখনও .জ্পবিত্র আছেন ও 

পরেও থাকিবেন। জীবাত্ম( ভাত খাইলে ভাত, কুট ্থাইলে রুটী ও গরু 
শুকর খাইলে গরু শূকর হন না । জীবাত্ম। নিত্যকাল যাহা তাহাই থাকেন। 

ভোগ্য পদার্থের সংস্পর্শে জীবাত্মার কোন বিকার ঘটে না। 

সমুদ্র পার হইয়। দেশ বিদেশে যাইলে জীবাত্মার বা স্থল শরীর ইঙ্জিয়াদির 
কোনও ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। জ্জোতিঃস্বরূপ পরমেশ্বরের প্রকাশ শক্তি 

বিষ্ঠা চন্দন প্রভৃতি সর্বত্র আছেন ও উত্তম অধম সকল পদার্্ের রস আকর্ষণ 
করিতেছেন । কিন্ত'তাহাতে তাহার কি আসে যায়? নর্দামায় ও বিষ্ঠায় 
তাহার প্রকাশ কোটা যুগ থাকিলেও তাহার পবিব্রতার কিছুমান্রও *্হর্পিশ 
হয় না। বরঞ্চ সর্ধকালে অপবিভ্রকে পবিত্র করিতে পারেন । 

অত এব মুসলমান, খ্রীষ্টিযান, হিন্দু বা আর্য ও মন্ুষ্যমাত্রেরই বিচারপূর্ব্বক 
উত্তমরূপে বুঝিয়। পরমেশ্বরের নিয়ম পালন .করা উচিত। তিনি যাহাকে 

যেরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়াছেন তাহ! সেই রূপ থাকিবে এবং যেরূপ আহার ব্যব- 

হারে সকলে স্থথে স্বচ্ছন্দে থাকে তাহাই তাহার নিয়ম । স্থান ব! ব্যক্তি 

বিশেষে প্রকাশ ব। অগপ্রকাশ থাকিতে তীহার ইচ্ছানিচ্ছা নাঁই। 
তিনি সর্ধত্র সফ্জানজাবে প্রকাশমীন। তাহার প্রিয় জ্ঞানবান বাক্তিগণ 

এইরূপ সমঘৃষ্টি সম্পয় হইয়া জীবমাত্রকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিব্া 
সৎপথে লইয়া যাঁন। পুরাকালে মন্তুযোর মধ্যে আর্ধ্যগণ শ্রেঠ গুণ দ্বার! 
নিজে চলিতেন "ও অপরকে চালাইতেন । মনুষ্য বা ইতর জীব কৃপে. বা 

কর্মে পড়িলে তাহাদিগকে আপন আত্ম জানিয়। পরিশ্রম দ্বারা উদ্ধার 
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করিয়া সুখন্যচ্ছন্দে রাখিতেন। এখনকার লোক উদ্ধার না করিয়া বিপল্ 
জীবের উপর কার্দম ও ইষ্টক বর্ষণ করেন। চেষ্টা, যাহাতে আরও বিপন্ন হয়। 
সত্যনিষ্ঠা ও লদৃগুণের অভাবে এ প্রকার ছূর্দশ! ঘটয়াছে। | 

সমাজের নেতগণ আরও বুৰিয়া দেখুন যে, তাহাদের সমাজতৃক্ত কোন 
লোক যদি কোন কারণ বশতঃ সামাঁজিক নিয়ম বহিভূ্তি কার্ধ্য করে তাহাকে 

শান্তি দিতে সকলে তীক্ষভাবে সর্বদা! উদ্দঘোগী রহিয়াছেন। কিন্তু সমাজের 
মধ্যে লোকে ঘরে ঘরে যে কত ছুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে তাহার কি 

কোন খবর তাহারা রাখেন বা সেই ছুঃখ যন্ত্র মোচনের জন্য কোন 
চেষ্টা করেন? পরমেশ্বর কি তাহাদিগকে কেবল শান্তি দিবার শক্তি 

দিয়াছেন, শাস্তি প্িার ক্ষমতা! দেন নাই ? 
হে মন্থুষাগণ, তোমরা সমগ্র মন্ুষাজানিকে পরমেশ্বরের কৃত এক বিপুল 

সমাজ ও সম্প্রদায় জানিয়া সকলের প্রতি সমনৃষ্টি কর এবং হিন্দু: মুসলমান, 
্রীষ্টিযান প্রভৃতি কল্পিত সমাজ সম্প্রদায়ের অভিমান ত্যাগ কর। সর্বপ্রকার 
বার্থ পরিত্যাগ করিয়া মৎশ্বরূপ পরমাত্্ার শরণাপন্ন হও ও বিচার পূর্বক 
তাহার অঙ্গগত হইয়! প্রীতিপুর্ধক তাঁহার আজ্ঞা পালন কর। তাহাতে জীব 
মাত্র পরমানন্দে আনন্দরূপ থাকিতে পারিবে । যেমন এক বৃক্ষের একটী 

'পতীরও নিন্দা করিলে সমগ্র বৃক্ষের নিন্টা করা হয় সেইরূপ কোন 

এক সমাজ বা বাক্তির নিন্দা করিলে পূর্ণ পরক্রহ্ম বিরাট পুরুষের নিন্দা 
করা হয়। এবং পরমাত্মার নিন্দায় পরব অধঃপতন । অতএব.অপরের সৎগুণ 
দ্বারা আপনার নীচ গুণ সংশোধন পুর্বধক এই দকল কথার সারভাব বুঝিয়া 
ব্যবহারিক ও পাঁরমার্থিক কার্য সম্পন্ন কর। এখন পর্যন্ত মন্থযোর কিছুই 
নষ্ট হয় নাই। 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ1.. 



ভোজনে বিধি নিষেধ। 
ঈশ্বরের এমন নিয়ম নাই এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিরাও এমন বলেন না 

যে, কাহারও হাতে খাইতে হয় কাহারও হাতে খাইতে নাই। ষে ব্যক্কি 
সতানিষ্ঠ, যাহার শরীর, ইঞ্জিয়, মন পবিত্রযে নীরোগী ও ব্যবহার্য সামগ্রী 
সর্বদ! পরিষ্কার র!খে--এরপ ব্যক্তি, স্ত্রী বা পুরুষ হউক, তাহার হাতে আহার 
করিলে স্থূল শরীরের কোন বিকৃতি হয় না। তাহার জাতি কুল ও পাত্তিত্য 
বিচার করিবার কোন প্রয়োজন নাই। আর যে ব্যক্তি পরমাত্মা হইতে 
বিমুখ, যাহার শরীরাদি অপবিত্র ব| কুষ্ঠাদি াি ও যে ব্যবহার্যয 

সামগ্রী সর্বদা অপরিষ্কার রাখে সে ব্যক্তি, জাতি কুলে প্তাস্ত হইলেও, তাহার 
হাতে আহারে স্থল শরীরের অপকার ও মনের মালিন্য ঘটিবে। 

মনুষ্য রুচি অনুসারে বাহার যে ভোৌজ্য জুটিয়া যায়) তাহা; খাইয় প্রাণ 

রক্ষা করিবে । দেখিবে যাহাতে স্থল শরীর সুস্থ থাকে ও মনের বিক্ষেপ 
না হয়। যাহা আহার করিলে শরীরে ব্যাধি ও মনে বিক্ষেপ জন্মায় তাহা 
বিচার পূর্বক পরিতগনগ করিবে । 

দিবা বা রাত্রে যখন যাহার ঈশ্বরের নিয়মানুসারে ক্ষুধ! পিপাসার উত্তরে. + 

হয় তৎক্ষণাৎ পরমাত্মার নাঁম লইয়া পান ভোঞ্রন করিবে । বলিবে; “হে 
পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ, আপনি এই সকল ভোজ্য ও পেয় পান আহার 

করুন।” এবং এই ভাব অন্তরে রাখিবে। তীহার নাম লইয়া! তোমরা জীব 

মাত্র চেতন আহার করিলে বা! অগ্নিব্রন্মে আহুতি দ্রিলে সমন্ত দেব দেবী 
অর্থাৎ পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃস্বরূপের ভোগ ও পুজ্জ। হয়। ইহা! ব্যতীত 

অন্ত, কোন আড়ম্বরের বা নান। মন্ত্র উচ্চারণ পূর্বক ভোগ দিবার প্রয়োজন 

নাই। দিপে নিক্ষ। প্রত্যক্ষ দেখ, দেবতার নামে সমস্ত শাস্ত্রের শ্লোক 
পড়িয়! এক তোলা বা কেনূ্রী মণ নৈবেদ্য দাও তাহা, যেমন তেমনি থাকিবে 

কেহই আহার করিবে না) «. 
কাহার সহিত পান ভোজন করিবে তাহীতে কোন বিধি নিষেধ নাই। 

এ বিষয়ে যাহার ধেরূপ . কুচি তিনি সেইন্বপ করিবেন । কিন্তু জীব মাত্রই: 
১৩ 
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যষেআপনার আত! পরমাত্মার স্বরূপ এ জ্ঞান উপার্জন করা মনুষ্য মাত্রেরই 

কর্তব্য ঠু যাহার সহিত রুচি না হইবে তাহার সহিত আহার না করিতে 

সপাং পর মনে করিও না। একই চেতন সর্ব দেহে 
থাকিয়! সমস্ত ব্যবহার নিষ্পন্ন করিতেছেন । ইহাতে কোন সংশয় করিও 
না। কাহারও ম্পৃষ্ট অন্ন জল পান ভোজনে যদ্দি জাতি যাইত তাহা হইলে 

বুঝিয়া দেখ, ফলমূল ডাল রুটি প্রভৃতি কত জাতীয় আহার প্রত্যহ 
তোমাদের শরীরে প্রবেশ করিতেছে । তাহাতে কি তোমাদের জাতি 
যাইতেছে কিস্বা অগ্ত কোন পরিবর্তন ঘটিতেছে? তোমার পান ভোঁজনের 

সামগ্রী অন্তে প্পর্শ করিলে যে জাতি চলিয়! যাইবার আশঙ্কা কর তাহা 
কি বন্ত--সতা, নাসমিখা। ? যদি মিথ্যা হয় তবে সকলেরই নিকট মিথ্যা 
কোন প্রকারেই মিথা। তন্ন সত্য'হইবে না । তবে সে মিথ্য। জাতি যাইবার 

জন্ত ভয় কর কেন? জাতি যদি সত্য হয় তাহা হইলে সর্বকাঁলে 

সকলের নিকট সতা থাকিবে । সত্য কখন মিথ্যা! হইতে পারে না। 

একই সত্য কারণ স্থক্ স্কুল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়। নিত্য স্বতঃপ্রকাঁশ। 
সত্যের রূপান্তর ঘটে মাত্র এবং তাঁহাতেই বৈচিত্রা উৎপন্ন হইয়া লক্ষিত 
হয় ও পুনর্ধার কারণ স্বরূপ সত্যেই সমস্ত বৈচিত্র্যের লয় হয়। অতএব 

»তোমর! সংশয় শূন্ হইয়! ধারণ কর, যে, যেমন অগ্নি, বিষ্ঠা চন্দনাদি তাবৎ 
পদার্থ আপনরূপ করিয়৷ ভন্মীভূত করেন ও তথাপি যে পবিত্র সেই পবিত্রই 

থাকেন, সেইরূপ জীবাত্ম! ব্রন্মাণ্ডের তাবৎ ভোজা ভোজন করিপ়াও জীব যে 

পবিত্র পরমাত্মার শ্বরূপ, সর্বকালে তাহাই থাকেন । কোন প্রকারে, বিকৃত 

হন না। ইহা ধ্রুব সত্য। 

ওঁ শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিং ৷ 



কলিযুগে যজ্ঞানতি। 
কোন কোন আদ্যস্ত বোধ শুস্ত অক্তানাবস্থাপন্ন বাক্তি বলেন যে, 

কলিযুগে যজ্ঞাতি নিষিদ্ধ। কিন্তু মন্থুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝা 
উচিত যে, পরমেশ্বরের নিয়ম সর্বকালে একই রূপ থাকে, তাহার 

কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। যে পদার্থের দ্বারা যে কার্ধ্য আদ্দিতে হইত 

তাহার দ্বারা সেই কাঁধ্য এখনও হইতেছে এবং পরেও হইবে। যাহা 
মনুযোর কল্পিত অতএব মিথ্যা তাহা কাল ও' হা মনুষ্যে গড়ে ও 
ভাঙ্গে । যথা- তীর্ঘ, ব্রত, গির্জাথর, মন্জিদ, ঠাকুরবার্টা, প্রতিমা ইত্যাদি । 
তাহার গঠনে ব| বিনাঁশে কোন হানি লাভ নাই। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়মের 

কেহ কখন অন্যথা করিতে পারে না। অন্যথা করিবার চেষ্টা করিলে কেবল : 

কষ্ট ভোগ হয় মাত্র । তিনিই প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছা! করিলে যে গুণ ৰা সন্ধি 
বিস্তারিত করিয়াছেন তাহা সঙ্কুচিত করিতে পারেন । 

তিনি মনুষ্য স্ধসথক্ম শরীর ও ইন্জিয়াদির যাহাতে যেরূপ গুণ ও ক্রিয়া 
প্রকাঁশ করিয়াছেন তাহাতে সেইরূপ ঘটে-_তাহার কেহই কোন ব্যতিক্রম 
করিতে খারে না যেমন চক্ষুর দ্বারা দেখিতে হয়, কর্ণের দ্বারা হয না 
ইত্যার্দি। বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্বা হইতে চরাচর শ্ত্রীপুরুষের 
স্থুল সুক্ষ শরীর গঠিত হইয়াছে । তাহার যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহা! 

সর্ধকালেই হইয়াছে, হইতেছে বা হইবে । তাহার চরণ পৃথিবী হইতে অশ্লাদির 

উৎপত্তি ও তীহার নাড়ী জল দ্বারা পিপাসা, নিবৃতি হইয়াছে, হইতেছে ৰা 
হইবে। তাহার মুখ অগ্নির দ্বারা যাবতীয় স্থূল পদ্দার্থ ভন্ম, আলোক এবং ক্ষুধা, 

পরিপাক ও বাক্য স্বরণ প্রভৃতি,কাধ্য অনাদি কাল হইয়া আসিতেছে এবং 
পরেও হইবে। তীহার প্রাথ বায়ু দ্বারা সমুদয় জীবের শ্বাস প্রবাহ ও 

স্পর্শক্রিয় হইতেছে ও হইবে। তীহার মন্তক আকাশ দ্বারা সমস্ত জীৰ 
কর্ণদবারে শব গ্রহণ করিতেছে ও করিবে । তাহার মন চঞ্জমা জেোতিঃ দ্বার! 

সমস্ত.জীব আত্মপর জ্ঞান ও সঙ্কর বিকল্প করিতেছে ও করিবে। তাহার 
জ্ঞাননেত্র জ্যোতিঃহ্গরূপ ক্ুর্ধযনারারণ জীব মানের সন্তকে সৎ অসতের 



১২৪ অস্বতমাগর । 

বিচার করিয়া জ্ঞানরূপে জীবাত্ম! পরমাত্মীর. অভিন্ন ভাব প্রকাশ, নাসিক 
: *দ্বায়ে,বামুরূপে বাস প্রশ্বাস সহ গন্ধ গ্াহণ, জিহ্বাদ্ধারে অগ্রিরূপে রসাশ্বাদন, 

কর্ণার আকাশরখে শব্দ শ্রবণ, নেত্রদারে গ্রকাশরূপে রূপ দর্শন করিতেছেন 

ও করিবেন। সর্বকালে, সর্ধস্থানে এইরূপ ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে ও ঘটিবে। 

কোন কালে কোন স্থানে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই । 
এই বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ যতক্ষণ চরাচরের মধ্যে তেজোরূপে বিরাজ- 

মান থাকেন ততক্ষণ জগতের সমস্ত কাধ্য সম্পন্ন হয়। ইনি তেজোরূপ 

পরিত্যাগ করিয়া নিগুণ নিক্ষিয় ভাব পাব করিলে জগতের সমস্ত কার্ধ্য বন্ধ 
হইয়া নিরাকার ঢ নিক্রিয় কারণ স্বরূপে স্থিতি হয়। যঙ্ক্ষণ ইনি 
জীবদেহের মস্তকে "গজোরূপে নেত্রদ্বারে বর্তমান থাকেন ততক্ষণ জীবাস্া 
চেতনভাবে দেহের সমুদয় কার্ধ্য সম্পন্ন করেন) সেই তেজ সম্কৃচিত 

হইলে জীবাত্মষ নাম রূপ রহিত নিগুণ কারণ স্বরূপে স্থিত হন এবং 
নুযুষ্টির উদয় হয়। এই তেজ জীবাত্বা হইতে স্বতন্ত্র কোন বস্ত নহেন, 

কেবল নামান্তর মাত্র। অজ্ঞান অবস্থায় এই তেজকে লোকে জীবাত্মা 

হইতে ভিন্ন ঈশ্বর বলিয়া! থাকে এবং জীবাত্মাকেও ইহা হইতে ভিন্ন বলে। 

কিন্ত জ্ঞান হইলে বস্ত ও তেজ, জীবাত্মা ও ঈশ্বর একই অভিন্নভাবে 
ভী্লন। 

এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার করিলে স্প&তঃ বুবিতে পারিবে, যে 

উপায়ের দ্বার! যে কার্ধ্য সিদ্ধ হয় তাহ! সর্বকালে ও সর্ধস্থানে সমান থাকে, 

কোন পরিবর্তন হয় না।: যদ্জ্রানুতি জীবের পালন জন্ত এবং জীবের 

পালন সকল যুগেই প্রয়োজন। যদ্দি কলিষুগে জীবের পাঁলনের প্রয়োজন 

না থাকে তবে যজ্ভাহুতিরও প্রয়োজন নাই। অগ্নির কার্য যে জীবের 

ক্ষুধা পিপাসা, তাহ! অনাদিকাঁল ঘটিয়। আ'মিতেছে ও পরেও ঘটবে। যুগ 
ও কাল অস্কুসারে ভাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটবার সন্ভাবনা নাই। সর্ব 
জীবের ক্ষুধা পিপাসা! যাহাতে সুখে নিবারিত হুয় তাহারই জন্য ঘজ্ঞানতি। 

অতএব এ অনুষ্ঠান সর্বত্র সর্ধকালে বিচার পূর্বক করিতে হইবে। 
বজ্ঞাুতি কলিযুগে নিষিদ্ধ বলিবাঁর যথার্থ অর্থ এই যে, বহু আড়ম্বরযুক্ত 

অশ্থমেধ প্রভৃতি কার্ধ্য নিশ্রয়োজন বলিয়া! নিষিদ্ধ । নতুব! সর্বলোক হিতকর 
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বাতির কোন কালেই নিষেধ নাই । বরঞ শ্রদ্ধা ভক্তি পুর্ব চির 
সর্বকালে সর্ধ লোকেরই অবন্ঠ অনুষ্ঠান যোগা। 

মূল কথা এই যে, যাহার ছারা যে কার্ধ্য হয় তাঁহার দ্বার সেই বার্ধ্য 

জ্তানী পুরুষ বিচার পূর্বক সম্পন্ন করেন এবং সকলেরই সেইরূপ কার্ধা করা 
উচিত। জ্ঞানী পুরুষ মান্তকে পশ্চাৎ ও অপমানকে সম্মুখে রাঁখিয়! কার্ধ্য 
উদ্ধার করেন। কার্ধ্য উদ্ধার না করার নাম মূর্খতা । পদার্থের ঈশ্বর নির্দিষ্ট 
বলাঁবলের বিচার না করিয়া অজ্তানাদ্ধ লোকে বলে, এখন বহু সংখ্যক কল 

কারখানা থাকায় ষজ্ঞাহুতি করিবার প্রয়োজন নাই । যখন বু পরিমাণ আন্তি 

নিত্য অগ্নিতে পড়িতেছে, তখন আর বিশেষ করিয়। টজ্ঞাছতির প্রয়োজন 

কি? কিন্তু বুবিয়্া দেখ অগ্মিতে বিষ! ও চন্দন রই আহুতি দেওয়। 
সম্ভব হইলেও কি বিষ্ঠার ছূর্গন্ধ ও চন্দনের সুগন্ধ তোমার পক্ষে একই রূপ 

উপাদেয় ? এইরূপ সর্ধ্ব বিষয়ে বিচার করিলে দেখিবে যে, পাথুরিয়। কয়লা, 
কেরোসিন তৈল প্রভৃতি পদার্থ অগ্নিসংযুক্ত করিলে রোগ কষ্ট প্রভৃতি কুফল 
ও চন্দন ঘ্বৃতাদি আহুতি দিলে নীরোগিতা প্রভৃতি সুফল লাভ হয়। শ্রত্যক্ষ 

দেখ, যে ক্ষেত্রে ধান চাষ করিলে ধান্ত উৎপন্ন হয় সেই ক্ষেত্রেই কাটা রোপণ 

করিলে কাটাই প্রচুর জন্মে। যেরূপ বাঁজ সেইরূপ ফল। অতএব তোমরা 
একবার জ্ঞাননেত্র মেলিয়া দেখ। পরমেশ্বর যে পদার্থের দ্বারা ষে' কার্ধ্য 

সম্পাদনের নিরম স্থাপন! করিয়াছেন কেহুই তাহার অন্তথ। করিতে পারিবে 

না। তোমরা সেই নিয়ম অন্গুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সুসম্পন্ন 
করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ থাক। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 



মজগলকারী অগ্নি । 
শরীর ৪ মনের সুস্কৃত। সকলেই গ্রার্থনা করেন | কিন্ত স্বাস্থ্য লাভের পর- 

মাতম! নির্দিষ্ট উপাঁয় ষে কি তাহা! অনেকেই জানেন না কিন্বা জানিয়াও অৰ- 

হেলা করেন। সর্ধ গ্রকার স্থাস্থোর মূল পরিষ্কার থাক । শুদ্ধি অণুদ্ধি-_ 

শুচি অগুচি এবং পরিষ্কার থাক এক নহে) পরিষ্কার থাক ষথার্থতঃ মলের 

বর্জন। ইহা! ঈশ্বরের নিয়মানুগত, স্বাভাবিক, শুদ্ধি অগুদ্ধি লৌকাচার সম্মত, 
মন্ুষোর কল্পিত । 

মান গপমান, ও্ারাজয়,. সামাজিক স্বার্থ ও সঞ্চিত সংস্কার পরিত্যাগ 

পূর্বক ধীর ও গম্ভীর ভাবে বিচার করিলে দেখিবে প্লেগ প্রত্ৃতি উৎ্কট 

ব্যাধি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেরূপ প্রবল ইংরেজের মধ্যে তত নয়৷ ইহার 
কারণ কি? ঈশ্বরের নিয়মান্ুসারে সর্ধ্ব বিষয়ে পরিষ্কার থাকে বলিয়া! ইংরেজ 
দীর্ঘায়ু ও সুস্থশরীর ৷ হিন্দু মুসলমানের নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে শুদ্ধি 
অগুন্ধির উপর দৃষ্টি । ইংরেজ শরীর বস্ত্র ঘর ব্যবহার সামগ্রী ষথার্থপক্ষে সর্বদা 
নিন্মল রাখিতে যত্বণীল ৷ কিন্তু ইংরেজেরও জ্ঞান এ বিষয়ে অখণ্ডিত নহে। 

 সহশ্রাচেষ্টা করিয়াও অদ্যাবধি ইংরেজ প্লেগ নিবারণে কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন 

নাই। গত কয়েক বংসরের ঘটনায় বোঁধ হয় যে, ইংরেজের চেষ্টাসন্বেও 

প্লেগের বৃদ্ধি ভিন্ন হাস হয় নাই। তথাপি বলিতে হহীবে যে, বথার্থ পক্ষে 
গরিফার থাকাই স্বাস্থ্য ও দীর্ঘ জীবনের আকর। পৃথিবী, জল, বায়ু; অগ্নি 

নিশ্মল থাকিলে রোগ হয় ন! ও ঈশ্বরের কৃপায় মনুষ্যগণ পবিত্র ভাবে ব্যবহারিক 
ও পারমার্থিক কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ-থাকিতে পারে। 

যথার্থ পক্ষে অগ্নির স্বভাৰ না বুঝিলে জগৎ বা আপনাকে পরিষ্কার রাখা 

যাঁয় না। পুর্ণ পরব্রহ্মই অগ্নিরূপ। ধাহাতে জগতের উৎপত্তি স্থিতি লয় 

তিনিই অগ্নি। কারণ সুক্ষ স্থুলরূপে অগ্মি সর্বত্র বিরাজমান ও সর্ধ কার্্যের 

বর্তা। স্থক্ম অগ্নি চচ্ছরমা স্ধ্যনীরায়ণ তারকা ও বিছ্যুৎ্রূপে ও অদৃশ্য তেজো- 
রূপে সর্ব পদার্থে রহিযাছেন। কাষ্ঠে কাণ্ঠ ঘর্ষণ করিলে বা দেসলাই জালা- 
ইলে ৰা লৌহেব দ্বার পাঁধরে আঁধাঁত করিলে সেই অগ্নি ভৌতিক অগ্নিরূপে 



মঙ্গলকারী অগ্নি । ১২৭ 

গ্রকাশমান হন। অগ্নি হুর্যযনারায়ধরূপে পৃথিবী হইতে রস আকর্ষণ করেন 
এবং চন্দ্রমারূপে শীতল শক্তি ঘবার! মেঘ বৃষ্টি ও শিশির উৎপন্ন করেন । বিছ্ুৎ- 
রূপে মেঘে সঞ্চারিত হইয়! তিনি সমুদ্রের লবণাক্ত বাচ্প, পাথুরিয়। কয়ল! ও 

কেরোসিন তৈলের ধুম এবং অগ্নিদগ্ধ মৃত দেহ ও বিষ্টাদদির বিষময় বাঁযুকে 
নির্মল দোষবিহীন করিয়। জীবনের আশ্রয় বৃষ্টি ও শিশির বর্ষণ করেন। যত" 

ক্ষণ যেঘে অণুমাত্র ছুষ্ট পদার্থ থাকে ততক্ষণ এক বিন্দুও জল ছাড়েন না। 

বিছ্যতগ্রি নিক্ষিয় হইলে বিষাক্ত জলের দোষে জীব 'মাত্রই নান! প্রকারে 

পীড়িত হইবে । অগ্নি, তারক। রাশি ও তোমরা জীব মাত্রই সেই অগ্নি! 

সেই একই অগ্নি বাহিরে মারাত্বক গোলাগুলি বহন ঝঁরিতেছেন ও ঘরে 

ঘরে অন্ন প্রস্তত করিতেছেন। চন্দ্রমারূপে মৃছু প্র সহযোগে তিনি 

তোমাদের শরীরে অন্ন পরিপাক করিতেছেন ও বাম নাসায় প্রাণবায় 
চালাইন্ডেছেন এবং স্থ্যনারায়ণরূপে মন্তকে থাকিয়া সত্যানত্যের বিচার ও 
দক্ষিণ নাদায় প্রাণবাধুর সঞ্চার করিতেছেন। অগ্পি ভোমার জীবন এবং 
বাহিরে অগ্নি তোমাকে উত্তাপ দিতেছেন । যততক্ষণ*অগ্নি তোখাঁর চক্ষে ও 

মস্তকে তেজোরূপে রহিয়াছেন ততক্ষণ তুমি চেতনভাঁবে কার্ধ্য করিতেছ। সেই 
তেজ সঙ্কুচিত হইলে তুমি নিদ্রায় অচেতন হও | অগ্নি জগতের সমস্ত কার্য 
করিতেছেন এবং অগ্নি জ্ঞান দিয়! তোমাকে পরমানন্দে আনন্দরূপ রাঁখিক্তে- 

ছেন। পরত্রক্গই অগ্নি, অগ্নিই পরত্রদ্ব_-ইহ! জানিয়! কোন মন্দ পদার্থ অগ্নি 

সংযুক্ত করিবে না। এরূপ পদার্থ পৃথিবীর উপরে পচিতে ন| দিয়া পতিয়া 
ফেলিবে। 

এদেশে পুরাকালে খষি মুনিদিগের দৃষ্টান্ত ও উপদেশে রাজা গুজ! প্রভৃতি 
সকলেই ছই সন্ধ্যা সুগন্ধ স্থস্বাছ পদার্থ অগ্সিতে মআহুতি দিতেন। তাহার 

ফলে ন্ুবৃষ্টি হইয়া প্রচুর পরিমাণে সাত্বিক অন্ন উৎপন্ন হইত। সেই অন্ন 

ভক্ষণে জীব সুস্থশবীর ও দীর্ঘাযু .হইত) বিশুদ্ধ বায়ু ব্যাধি ও অকাল মৃত্যু 

নিবারণ করিত। এখন সেই প্রথ! বিচ্ছিন্ন হওয়ায় দুর্ভিক্ষ ব্যাধি ও কষ্টকর 

মৃত্যু দেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে । ইংরেজ রাজ! তাহার প্রতিকার করিতে অঙ্গম। 

কেননা ইংরেজ জানেন বটে যে, অগ্মি পরিফারক কিন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তিপূর্ব্বক 
পরমাত্মা জানে অগ্নিতে সুম্থাছ ও সুগন্ধ পদার্থ আন্তি দিলেই যে জীবের 



* ১২৮ অযৃতসাগর। 

মঙ্গল ইহা তিনি জানেন না । পূর্বকাঁলে আর্ধাগণ মৃত সৎকারের সময় ঘ্বত 
চন্দনাদি উতম পদার্থ অগ্নিতে দিতেন ৷ তাহাতে পৃথিবী, জল, বায়ু ও অগ্নির 
বিশুদ্ধতায় জীব সুখে থাকিত। বর্তমান কালে হিন্দুরা পূর্ধবপুরুষের অভিমান 
করেন বটে কিন্তু লোকালয়ে শব দীহ করেন এবং গ্বত চন্দনা্দির খরচ 

বাঁচাইয়। মৃত ও জীবিতের উপকার শৃন্ঠ শ্রা্ধাি ক্রিয়া বন্ধ ব্যয়ে সম্পন্ন করেন। 

এদিকে পাথুরিয়া কয়লা, কেরোসিন তৈল, বিষ্ঠা প্রভৃতি অগ্থি সংযোগে বিষময় 

বাম্প উৎপন্ন করিয়া অনাবুষ্টি, অতিবুষ্টি, শশ্তহানি গ্রভৃতি অমঙ্গল ও রোগ 
মৃত্যুর উপক্রব বৃদ্ধি করিতেছেন । ঝিষ্ঠাদির সারে যে সকল শস্ত ফলাদি উৎপন্ন 
হয় তাহা পুষ্ট ও (্ৃগ্ত হইলেও বিষাক্ত । এজন্য বিষ্ঠা ও গলিত জীবদেহ- 
সংযুক্ত মৃত্তিকা ্ং বৎসর অন্ততঃ এক বৎসর কাল কোন প্রকার আহা- 

রীয় সামগ্রী উৎপন্ন করিবে না। তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট জানিবে। এই সকল 
কথা শাস্তচিত্ে ধারণ পূর্র্বক সুখে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধি করিয়। পরমাননে 

আনন্দরূপে কালযাঁপন কর। | 

ও' শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

সকাল 

ওঁকারের অধিকারী । 
হিন্দু্দিগের মধ্যে অনেকের বিশ্বাস যে, ওকাঁর মন্ত্র জপ করিতে সকলের 

অধিকার নাই। যে জীবের সম্বন্ধে সামাজিক সংস্কার অনুসারে স্ত্রী বা শূত্র নাম 

কল্পিত হইয়াছে ওকার, উচ্চারণ করিলে তাহাদের বিশেষ অনিষ্ট--এইরূপ 
বিশ্বাস অনেকের মনে বন্ধমূল। ইহার ফলে নানা কষ্ট ও অশাস্তি ভোগ ঘটি- 
তেছে। অতএব বিচার পূর্বক দেখ যে, একই -পৃতঃপ্রকাঁশ পুর্ণ পরব্রনধ 

জ্যোতিঃম্বরূপ নিত্য বিরার্জমান। ইছারই'দেশ কাল ও ভাষা ভেদে নান 
নাম বা! মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে। তাঁহার মধ্যে একটা নাম ব| মন্ত্র কার। যেমন 
তোঁমাদের মধ্যে কাহারও নাঁম হরি, যছু ঝ! রাম তেমনি জ্যোতিঃস্থরূপ বিরাট 

পুরুষের নাম ঙঁকার। বাহার নাম কার তঁহি৷ হইতে সমুদয় চরাচরের উৎপতি 
হুইয়! তাহাতেই তাহার লয় ও পুনরুদয় ঘটিতেছে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ জীবের 



ও'কারের অধিকারী । ১২৯. 

জন্ম মৃত্যু বোধ হইতেছে । সমস্ত জীবই ওঁকারের রূপ! শ্ত্রীগুরুষ জীব 

মাত্র আপনার বা বিরাট পুরুষ মাতা! পিতার নাম যে গুকার তা! উচ্চারণ 

করে বা না করে তাহাতে শ্বর্ূপতঃ জীবের কি আসে যায়? যেমন হরি যু 

বা রামের সহিত যে প্রয়োজন তাহ! সিদ্ধ করিবার জন্য সেই সেই নাম ধরিয়া 

ডাকিতে হয় তেমনই ব্যবহার ও পরযার্থ কার্ধ্য সিদ্ধির জন্ভত ওঁকার নাম ধরিয় 

পূর্ণ জোতিংম্বরূপ মাত! পিতাকে ডাকিতে হয়। যখন তিনি দয়া করিয়া 
জ্ঞান দিবেন তখন তুমি দেখিবে যে তোমারই নাম গঁকার ৷ এই ওঁকার বিরাট 
পুরুষ অ, উ, ম, অর্থাৎ ব্রন্ধা' বিষণ, মহেশ বা অগ্নি চন্্রম! ুর্য্যনারায়ণ। এক 

সকার হইতে এই তিন এবং এই তিনই এক কার! এই এক ওুঁকার বিরাট 
পুরুষ দৃশ্যমান সাত অঙ্গ ধাতু বা তত্ব লক্টয়া এক । এই ভাগ তাহার নাম সপ্ত 

্যান্ৃতি বলিয়া শাস্ত্রে করিত। বথা--৩ তৃঃ, অর্থাৎ পুথিবী, ও তৃবঃ অর্থাৎ 
জল, ৬ সঃ অর্থাৎ অগ্নি, ৬ মহঃ অর্থাৎ বাষু, গুজনঃ অর্থাৎ আকাশ, . $ তগ: 

অর্থাৎ চন্্রমা, ৬ সতাং অর্থাৎ হৃর্য্যনারায়ণ। . এই সপ্ত ব্যাহৃতিকেই শাস্ত্রে 
দেবতা বলে। এতস্তিন্ন দেবত! হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 

শাস্ত্রে বলে, তোমার দেহেই সমস্ত দেবতা রহিয়াছেন ৷ এক এক ইঞ্জিয়ের 
এক এক অধিষ্ঠাত্রী 'দেবতা ব! তত্ব কল্পিত হইয়াছেন । যাহা.হইতে যাহার 
উৎপত্তি তাহাই তাহার অধিষ্ঠীত্রী দেবত! । মল নিঃসারক ইন্জ্রিয়ের পৃথিবী 

তত্ব ব! দেবতা । মুত্র নিঃসারক ইন্জ্িয়ের জল তত্ব বাদেবতা। অন্ন পরি- 
পাচক ইন্দ্রিয়ের অগ্নি তত্ব বা দেবতা । শ্বাসবাহী ইঞ্জ্িয়ের বায়ু তত্ব ৰা 

দেবতা । শ্রবণ ইন্ট্রিয়ের আকাশ তত্ব বা দেবতা । মনের চন্্রমা তস্ব বা 
দেবতা । জীববুদ্ধি বা জ্ঞানের অর্থাৎ অন্তর ও বহিরির্টির অথব| জ্ঞাননেত্রের 
তত্ব বা দেঁবত! শৃর্য্যনারায়ণ। এই সকল তত্বব! দেবতা! স্থক্মতার পরিমাণ 

অনুসারে দেছের নিম্ন স্থান হইতে ভ্রমশঃ উর্ধদকে রহিয়াছেন--ইছারই নাম 
ষট চক্র, যাহীকে জানের দ্বারা তেদ করিলে /মর্থাৎ বখার্থরূপে চিনিলে অখণ্ড 
জ্যোতীরূপে সহশ্রসার গল্পে জীব আপনাকে ও পরমাত্বাকে অভেদে চিনিয়া 

কারণে স্থিত হন।. যাহ! ভিতরে তাহাই বাহিরে । ভিতর বাহিরকে লইয়! 

একই ওঁকার সাকার নিরাকার পরমাত্ম! বিরাট পুরুষ অসীম অখও্ডাঁকারে পূর্ণ, 
রূপে নিত্য বিরাজমান । ইঞ্থীকে ত্যাগ করিয়! পবিত্র অপবিত্র, উত্তমাধম 

১৭ 
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কোঁন জীবই ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না এবং কোন জীবকে ক্ষণমা্র ত্যাগ 
ফরিয! ইনি নাই । অতএব ইষ্ার কল্পিত নাম যে কার শব তাহ! উচ্চারণ 

ফরিতে কিরূপে কোনও জীবের পক্ষে অনধিকার হইতে পারে? বধার্থতঃ 

জীৰেরই নাম ওকার । আপনার নাঁম আঁপনি উচ্চারণ করিতে বিধি নিষেধ 

অনস্ভব। গড আল্লাহ খোদা ঈশ্বর ব্রন্ম পরমাত্মা, ব্রহ্ম! বিষু। মহেশ গণেশ, 
সাবিত্রী গায়ত্রী, মাতা পিতা ইঙারই নাম। অথচ ইনি সকল নামের অতীত 

যাহা তাহাই । অতএব ইঞ্ছার যে নাম ব্রহ্ষগায়ত্রী তাহার জপ বা ওকার ও 

হ্থাছ৷ বলিয়া অগ্নিতে আছতি দিবার যে মন্ত্র তাহাতে শ্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্রেরই 

অধিকার আঁছে। । মনুষ্য মাত্রেই তাহাকে ভক্তি পূর্বক ওকার ব! ব্রন্ষগায়তরী 

নামে ভাকিবে অর্থাৎ ধ মন্ত্র জপিবে | এবং “ঙ বরদে দেবি পরম জোতি- 
্র্ধণে স্থাহা,” “৬ পূর্ণপরত্রন্ধ জ্যোতিঃস্থরূপায় হ্যাঁহা,” ৭ টরাচর ব্রহ্ধণে 
ত্বাহা” এই তিন বা ইনার মধো কোন এক অথবা তদধিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া 

কিন্বা বিনা! মন্ত্রে জোতিঃন্বরূপ পরমাত্মার নামে অগ্সিতে আছ্তি দিবে। 

ইহাতে কোন ভয় ব| সংশয় নাই । বরঞ্চ সর্বতোভাবে মঙ্গলই আছে৷ 

ও শান্তি শাস্তি; শাস্তিঃ। 

গুরুকরণ। 
হিন্ুদিগের মধ্যে সাধারণতঃ সংস্কার এই ষে, গুরুর নিকট কাঁণ ফুকাইয়া 

মন্ত্রন লইলে তাহ! নিক্ষল হয়। কিন্তু, সকলেরই ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচার 
পূর্বক বুঝা! উচিত যে, পুর্ণ পরক্রহ্ধ জ্যোতিংম্বরূপ ভিন্ন এ আকাশে দ্বিতীয় 
জ্ঞান মুক্তিদাতা আছেন কি নাই। পরমাত্মা দ্য়ং জানময় ও ভ্ঞানশ্বরূগ। 

তিনি স্বয়ং মুক্ত ও যুক্তিত্বরূপ। যিনি 'দ্বয়ং মুক্ত নুহেন তিনি কিরপে 
অপরকে মুক্তি দিবেন? যে শ্রদ্ধালু ভক্তিমান মনুষ্য পুর্ণ পরক্রন্ধ চন্দ্রা 

সথধ্যনারারণ জ্যোতিঃম্বরূপ গর মাত| লিত! আত্মাকে চিনেন যে, ইনি ভিন্ন 
দ্বিতীয় কেছু জ্ঞানদাত। গুরু নাই এবং ব্রশ্মগায়ত্রী ও €ঁকার মন্ত্র ইহারই 
নাম জানি জপ করেন তাহার ঁরুর নিকট কাণ ফুকাইয়া মন্ত্র গ্রহণ 
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নিশ্রয়োজন--ইহ! সত্য সর্তা জানিষে। বিরাট জ্যোতিঃস্বর্ূপ ইনি জীবকে 

জান দিয়া অভেদে মুক্তিগ্বপ পরমাননে আননরূপ রাধিবেন। যাহার 

এরূপ জান নাই সে ব্যক্তি তত্বজ্ঞানী মনুষ্য গুরুর নিকট সহৃপদেশ বা! মন্ত্র 
প্রইণ করিবে । যাহার নিজের বোঁধ নাই যে, গুরু বাজ্ঞান কাহাকে বলে 

ও কে কাহাকে জ্ঞান দানে অজ্ঞান ঘুচাইয়! মুক্ত করেন অথচ যে ব্যবসায়ের 
জন্য লোক ঠকাইর! মন্ত্র দিতে অশ্রীসর সেরপ স্বার্থপর প্রপঞ্ধী গুরুর নিকট 

ন্ত্র লে গুরু শিষা উত্য়েরই অধঃপাত__ইহ! নিশ্চিত জানিবে। স্বরূপ 

পক্ষে পূর্ণ পরত্রক্ধ কারণ সবক স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অদীম অখন্ডা- 
কারে শ্বতঃপ্রকাশ । তাহাতে গুরু শিষ্য ভাব নাই। উপাধি ভেদে গুরু 

শিষ্য, পিত| পুত্র প্রভৃতি ভাব অবলম্বনে বাবহারিক ও ॥ ারমার্থিক কার্য 

সুসন্পন্ন করিয়া পরমানন্দে অবস্থিতি কর। 

ও শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

মন্ত্রকি? 
কোন সমাজে মন্ত্র মানে কোন লমাজে মানে ন| এবং লোকে মন্ত্রের 

নানা প্রকার অর্থকরে। তোমরা! স্বার্থচিস্তা পরিত্যাগ করিয়া একটী স্থুল 
টাস্তের ঘর ইহার সার ভাব গ্রহণ কর। মাতা পিতা] বথার্থ বন্ধ। “মাতা 
পিতা” এই যে. শব বা কল্পিত নাম ইহা মন্ত্র। মাত! পিতাকে ডাকিবার 
প্রয়োজন হইলে “মাত পিতা” নামক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া গ্রীতিপূর্বক 

ডাকিলে মাতা পিতা' উত্তর দেন ও ডাঁকিবার কারণ বুঝিয়! পুত্র বন্তার 

অভীষ্ট সিদ্ধ করেন। কল্পিত নাম ধরিয়া না ডাকিলে উত্তর পাওয়া যায় 
না, ৰাবহার বন্ধ থাকে । নিরাকার সাকার ঈশ্বর, পরমেশ্বর, গড.) আল্লাহ 
খোদা দেব দেবী অর্থাৎ পূর্ণ গরত্রদ্ধ জ্যোতিঃন্বরূপ পরমাম্মাই মূল বন্ত। 
তাহার নাম “ও সৎগুরু” এই মন্ত্র! এই নাম ৰা মন্ত্রের ভাবার্থ এই যে, পর- 

মাস্থাই পূর্ণ ও সত্য। যিনি সত্য তিনি সকলের গুরু আত্মা মাত! প্রিতী ৷ 
তীহা হইতে লমন্ত শ্রী পুরুষ চরাঁচর উৎপন্ন হইয়াছে ও তাহারই রূপ মাত্র 
রহিয়াছে । অতি প্রাচীন কাল হইতে তাহার কলিত গুকার নাম লোকে 



১৩২ অমৃতসাগর | 

প্রচলিত। সেই ওঁ কার হইতে পঞ্ডিতগণ রীং শ্রীং হ্থীং প্রভৃতি নানা মন্ত্র কল্পনা 
করিয়াছেন। নিরাকার সাকার পৃ পরত্রহ্ধ জ্যোতিঃস্থরূপই শ্রই সকল নাঁম 

বা! মন্ত্রের মূল বস্ত। তাহার পু কন্যারূপী তোমরা স্ত্রী পুরুষ ত্রদ্ধা ও 
তক্তিপূর্বক তাঁহার মাম ঘে “ও সতগুরু” মন্ত্র তাহ! উচ্চারণ করিয়া তাহাকে 
ডাকিলে অর্থাৎ এ মন্ত্র জপ করিলে তিনি দয়াময় দয়! করিয়া উত্তর দিবেন 

অর্থাৎ অন্তরে বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ! করিয়া তোমাদিগের ইষ্ট সিদ্ধি করিবেন 
স্প্তাহা তোমরা নিজেই অন্তরে বুঝিবে। যেমন, পিপাসা বোধ হইলে 

ভলপান করিবার প্রয়োজন এবং পান করিয়! পিপাসার নিবৃত্তি হইলে 

নিজেই বুঝিতে পার যে, জল পানের আর গ্রয়োজন নাই সেইরূপ অন্তর্ধামী 
পরমাত্বা তোমাদের ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ করিলে তাহার নিকট বাজ্তা 

ৰা তাছার নাম জপ করিবার 'আর প্রয়োজন থাকিবে না--তখন তুমি নিজে 

বুঝিয়! মন্ত্র ত্যাগ করিবে । 

ও শাস্তি শাস্তি; শাস্তিঃ 

'করমালা মন্ত্র জপের সংখ্যা । 
 বিচারবান মন্থুষ্য মাত্রেই বুৰিতে পারেন যে, যাহাতে সর্বাপেক্ষা প্রীতি 

ও সর্ধদ| লক্ষ্য তাহাই মনুষোর ইষ্ট গুরু ৷ যাহার যেরূপ ইষ্ট গুরু সেও ক্রমশ: 

সেইরূপ হইয়। যায়। যেমন কাষ্ঠ অগ্নির সহবাসে অগ্নি, মুত্তিকার সহবাসে 
মৃত্িক৷ হয় সেইরূপ ভ্ঞানময় পরযাত্মাতে শ্রীতি ও ভক্তিপুর্বক লক্ষ্য রাখিয়া 
উপাসন! করিলে সাধক ভ্ঞানের আবির্ভাবে মুক্তিত্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি 

করেন। . 

একই সময়ে ছুই বিষয়ে প্রীতি বা লক্ষ্য সমানভাবে থাকে না। যাহার 
মন্ত্র জপের সংখা; কর ও মালার প্রতি লক্ষ্য ও শ্রীতি যে, “এত সংখ্যা জপ 

হইল, এত সংখ্যা বাঁকি আছে” তাহার পরমাত্থাতে লক্ষ্য ব! প্রীতি থাঁকিতেই 
পারে না। এঅবস্থাতে অচেতন কর, মাল! সংখ্যারূপ গুরুর উপাসনায় সাধকেরও 
তজপ জড়ত| হইয়া গড়ে। উপাসনার জন্য পরমাত্ধার প্রিয় তক্তগণের এ মমন্ত 
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বিষয়ের কোন প্রয়োজন নাই । সংখ্যা অল্প হউক বা অধিক হউক আত্তর্িক 

ভক্তির সহিত জপ ও উপাসন! করিবে। অন্তর্ধামী অস্তরের সকল ভাব বুঝিতে- 
ছেন। তিনি দয়াময় দয়! করিয়া ইষ্ট সিদ্ধ করিবেন । 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 

২০ ১০ নারির | 

বিনা মন্ত্রে কার্য । 
অনেক হিন্দুর ধারণ। বিন! মঞ্্রে উপাসনা ক্রিয়! সিদ্ধ হয় না। বরঞ্চ মন্ত্র 

হীন ক্রিয়া অনুষ্ঠাতার অমঙ্গলের হেতু । কিন্তু সকলেরই বু! উচিত ষে, স্যুষ্ির 
অবস্থার যেরূপ জীব জড় বা অচেতন থাকেন পরমান্ম্বকি নেইরূপ বা তিনি 
ভানময়,সর্ববশক্তি সম্পন্ন « সর্ধত্র বিরাজমান । বাহার চেতনায় বা জ্ঞানে চেতিত 
হইয়! জাগ্রতে তোমরা ভ্ঞানরূপে বিনামন্ত্রে সমস্ত কার্য করিতেছ ও সমস্ত ভাব 

বুঝিতেছ তিনি কি বিনা মন্ত্রে বুঝিতে বা গ্রাহণাঁদি কীঁ্ধ্য করিতে অপারগ? 
যেমন লোকে মাত! পিতার সম্মুখে কিছু না বলিয়! শ্রীতিপুর্বক আহারীয় 
ধরিয়! দিলে তাহার! পুক্র কন্যার ভাব বুঝিয়া প্রসন্ন চিত্তে আহার করেন 

সেইরূপ বিনামস্ত্রে অগ্নি ব্রন্দে আহুতি দিলে বা অল্প জলের দ্বারা জীবুকে 
পালন করিলে জগতের মাতা পিত| পূর্ণপরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপ প্রসর় হই! 
তাহা গ্রহণ করেন। আর লৌকিক মাত পিতাকে আহার না দিয়! 
কেবল বাক্যের বহ্বাড়ন্বরে আমন্ত্রণ করিলে তাহারা বিরক্ত ভিন্ন প্রসন্ন হন 

না। সেইরূপ জগতের যাবতীয় মন্ত্র উচ্চারণ করিয়াও যদি জীবকে পালন ও 
অগ্নিতে আছুতি গ্রদদীন না কর তাহা হইলে 'পরমাত্মা মাত। পিতার অগ্রসাদে 

সর্ধঘ বিষয়ে অবস্তাই অনিষ্ট ঘটিবে। যাহার যেরূপ কল্লিত মন্ত্রের সংস্কার 

তদনুসারে ঝার্ধ্যারস্তে তাহাকে প্রার্থনা! করিলে পরমাত্মা মঙগলমর তোমাদের 

ভাব বুঝি সর্বত্র মল বিধান করিবেন। 

সকলেই প্রার্থনা! করিবে যে, ”হে পরমাত্মা, ভূমি সর্ধকালে নিরাকার 
সাকার, কারণ হুম স্থূল চরাচরের সহিত আমাকে লইয়াই গথতঃগ্রকাশ 
কন্ত ভেদদষ্টি বশতঃ এই সমস্ত পদার্থ আমি আপন বোধে গ্রীতিপূর্বাক 



১5৪. অধৃতসাগর । 

তোমাকে দিতেছি । তুমি দয্না করিয়া গ্রহণ কর। তুমিত সকলই দিতেছ-. 
তুমি জগতকে পালন করিতেছ। আমি তোমাকে কি দিব? তোমার বস্ত 

চোঁমাকে দিতেছি । দয়! করিয়। গ্রহণ কর।” এইবপ প্রার্থনা করিলে 

তিনি গ্রীতিপুর্ধক তোমার দান গ্রছ্ণ করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। 
মিথ্য। স্বার্থের জন্ত তাহার সম্মুখে মনুষা কল্পিত মঞ্ত্রেরে আড়ম্বর করিয়! 

অমঙ্গলের হেতু হইও না ও প্রতারণা করিয়া জগতকে কষ্ট দিও না। যাহা 

জান তাহাই বলিও এবং হিংসা দ্বেষ শৃনা হইয়া সকলে জগতের মঙ্গল 
অনুষ্ঠান কর। 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

আসরপিানকসপবেজিএ উর 

আহুতির মন্ত্র । 
নিরাকার সাকার, অদীম অখণ্ডাকার, সর্বশক্তিমান পরমাত্ধ! হ্বতঃ প্রকাশ, 

নিত্য বিরাজমান। তাহার অনন্ত শক্তি বাঁ অসংখ্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের শান্্া- 
দিতে অসংখ্য নাম বা মন্ত্র কল্পিত হইয়াছে । ধাহাদ্দের যেরূপ মন্ত্রের সংস্কার 
পড়িয়াছে তাহারা সেইরূপ মন্ত্র জপ করিয়া আসিতেছেন এবং অনারূপ 

মন্ত্রকে নিরুই, হেয় জ্ঞানে নিন্দা করিতেছেন। ইহার ফলে মন্ত্রের শ্রেঠসব 

নিকৃষটত্ব লইয়া বিবা? বশতঃ সকলেরই পক্ষে অশান্তি ও কষ্ট ভোগ । কিন্তু এ 
বোধ নাই যে সফল মন্ত্রই ধাহার নাম তিন এক এবং অদ্বিতীয় । জ্ঞানবান 

ব্াক্তি নান! শাস্ত্রের নানা মন্ত্রেদ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া সর্ব শাস্ত্র সার 
বে পুর্ণ পরত্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপ তাহাকে শ্রদ্ধাপুর্র্বক গ্রহণ বা! ধারণ করেন অর্থাৎ 
ভাঙার নিয়মানুসারে বিচার পূর্বক ব্যবহারিক ও পারষাধিক কার্ধা সম্প্ন 
করেন'। মন্ত্র ষে শব্ধ মাত্র তাহার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া মন্ত্র ধাহীর কল্পিত 
নাম সেই জ্ঞানময় পরমাত্বার উপর লক্ষ্য রাখিয়া তিনি সকল কার্য সিদ্ধ 
করেন। :. টি 

লোকের সংস্কার আছে বলিয়! 'আছতি দিবার তিনটা মন্ত্র কখিত 
হইস্কাছে।, নতুব! মন্ত্রে কোন প্রয়োজন নাই। পরমান্থা উরাচরকে লইয়া 



. মন্ত্র সিদ্ধি। ১৩৫ 

নিতা পূর্ণ । ভাহারই নাম ওকার ত্র অতি, পুরাগল হইতে প্রচলিত । 
ওকারকেই শাস্ত্রে মন্ত্রের রাজা বলিয়া বর্গন! করিয়াছেন। যে মন্ত্রে 

ওঁকার নাই তাহা অসি্ধ--মন্ত্রই নছে। খাহার নাম ওঁকার তিনিই 

অনন্ত শক্তি ভ্বা। অনন্ত ব্রদ্ষাগ্ড রচনা ও পালন সংহীর করিতে- 

ছেন। সেই অনন্ত অসীম শক্তির নাম মায়! প্রন্কৃতি, সাবিত্রী, গায়ত্রী; 

কালী ছুর্গ| সরশ্থতী বরদা দেবীমাতা পরম জ্যোতিঃ স্বা্ প্রভৃতি কল্পিত হই- 
যাছে। এজন্য “ও বরদে দেবি পরম জ্যোতিখগ্ধণে দ্বাহা” মন্ত্র হইয়াছে । 

তিনি চরাচরকে লইয়। এক অখগ্ডাকারে বিরাজমান ইহ! বুঝাইবার জন্ক “ও 

চরাচর ব্রহ্মণে স্বাহা” মন্ত্র। তিনি নিরাকরে সাকার পরিপূর্ণ শ্বতঃ প্রকাশ | 

তাহার অতিরিক্ত কেহ বা! কিছুই নাই। এই নিমিত্ত তাহার কল্পিত নাম বা 

মন্ত্র “ও পূর্ণপরর্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপায় শ্বাহা”। ' আর ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ দেব দেবী, 

নান! নাম ব! মন্ত্র কল্পনা করিয়া আহৃতি দিবার বা জপ করিবার প্রয়োজন নাই । 

এই তিন মন্ত্রে ঘে কয়েকটা শব আছে তাহার! সকলে এবং প্রত্যেকেই তীহাঁর 
নাম। অথচ তিনি যাহ! তাহাই তোমাদিগকে লইয়া*পূর্ণ স্বতঃপ্রকাশ বিরাঁজ- 
মান মিথ্য! শব্বার্থ লইয়। বিবাদ করিও না। মান অপমান, জয় পরাজয়, 

সামাজিক স্বার্থ পরত্য!গ পুর্ব্বক সর্ব বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। যাহাতে 
সকলে মিলিয়া পরমাননে' থাকিতে পার তাহাই তোমাদের বর্তব্য। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 

মন্ত্র সিদ্ধি। 
মন্ত্রসিদ্ধি কাহাকে বলে না বুঝিয়! লোকে পরমাত্মাকে ছাড়িয়! কল্পিত 

শব মাত্র মন্ত্রে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক বিশ্বাস স্বাপন করে। গ্থার্থপরতায় অন্ধ 
হইস। মঙ্ত্রের উপক লক্ষ্য রাখে* যে, ইহার সবার! আমার কার্ধয সিদ্ধি হইবে । 

অথচ, মন্ত্র ধাহার নাম সেই মাতা পিতা পরমাত্বার প্রতি দৃিশৃন্ত | কিন্ত 

তিনি ইচ্ছা না করিলে কোন কার্ধাই হয় না এবং তিনি ইচ্ছা করিলে সফল 
কার্ধ্যই সিদ্ধ হয়। তিনিত আপনার কল্পিত নাম যে মন্ত্র তাহার অধীন 
নছেন। মঞ্গুষ্য তীহাকে ডাকিবার জঙ্ট মন্ত্র বা নান কল্পনা করে মাত্র। 



১৬৬ অমৃতসাগর । 

তাহার ধদি এ বোধ থাকে যে, «আমি বস্ত, নাম বা মন্ত্রত নহি” তবে 
তিনি কেন যন্ত্রের বশীভূত হইবেন? তিনি যাহ! তাহাই নিত্য বিরাজমান । 
তাহার নাম ব! মন্ত্র ধরিয়। ভাল মন্দ যাহা বল না কেন তাহাতে তাহার কি 

আসে যায়? জগতের মাতা পিত৷ পরমাত্ম! সর্ধেশ্বর সকলের প্রভূ । তিনি 

যাহ! ইচ্ছ। তাহাই করিতে পারেন। সামান্য শঙ্ব মাত্র যে মন্ত্র তাহা 

কিরূপে তাহাকে বশীভূত করিবে? যে ব্যক্তি তাহাতে শ্রদ্ধা ভক্তি স্থাপন 
করিয়া তাহার নিয়ম পালন করে পরমাত্ব। দয়। করিয়। তাহার ইষ্ট সিদ্ধ 

করেন। কিন্তু ধাহার কোন কালে তাহাতে শ্রদ্ধ! ভর্তি করে না ও সর্বদা! 

তাহার নিয়ম লঙ্ঘন করে দয় করিয়া তাহাদেরও তিনি অভীঈ সিদ্ধ 
করিতে পারেন। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা । 

১ ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিং। 

শতভাগ 

পরমীত্বা কেন অপ্রকাশ। 
পরমাত্থা সাকার নিরাকার, কারণ সক স্থল চরাচরকে লই পু্ণলপে 

সবতঃগ্রকাশ। তাহাতে কোন অভাব নাই তথাপি জীবের নিকট তিনি 

কেন অপ্রকাশ--জীবের কেন অভাব বোধ হয়? ধদ্দি পরমাত্মা জীবকে 

লইয়া পুর্ণ স্বতঃগ্রকাশ তবে বিন! চেষ্টায় জীব মাত্রেই মুক্তি শ্ববূপ পরমা- 
নন্দে স্থিত নহে কেন 1. ৰ 

একটা দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিবার সুবিধ! হইতে গারে। বাস্তব রা 
থাকিতেও তিনি সকলের এসহিত নহজ ভাবে মিলিত হন না.কেন? ইহার 

কারণ এই যে, অধিকাংশ লোকই মহজ ভাবে রাজার" দেখ! পাইলে অর্থ 
মান পদ প্রতৃতি যাজ্জা। করে। সে যাজ্। পুর্ণ কর প্রায়শঃ রাজার পক্ষে 
্ারবিরুদ্ধ। কিন্তু নিঃস্বার্থ প্রেম বশতঃ বাহার রাজার সহিত মিলিত হইবার 

ইচ্ছা! তাহার অক্লেশেই রাজার লহিত মিলন হইতৈ' গারে। সেইক্নপ, 
জগতের রাজা পরমাস্থাকে স্বারথশুন্ত হইয়া! প্রেম ভক্তি পূর্বক কেহ চাছে না। 
তাহাই তিনি অপ্রকাশ। তিনি জীবের মত্মা মাতা পিতা! গরু, ভাহাকে 



পরমাত্মা! কেন অপ্রকাশ । ১৩৭. 

পাইলে আর কোন অভাব খাঁকে না--জীবের এ বোধ নাই। গৃহস্থগণ 
রাজ্য ধন, কৈলাগ বৈকু, পুত্র কন্তা, আম্মু যশ ইত্যাদির জন্ত তাঁহাকে চাহে-- 
প্রেম বশতঃ তাহার জন্য তাহাকে চাহে না। ভেখধারী সাধু সন্লাসীগণেরও 
বাসনা যে, “সিদ্ধ হইব, আকাশে উড়িব, কৈলাস বৈকুষ্ঠ তোঁগ করিব) 
শিব হুইয়া পার্বতীর সহিত বিবাহ করিব অথব! জগতের রাজা হুইব। 

সোপ! রূপ! প্রস্তুত করিব তাহাতে সকলে বশবর্থী হইয়া! আমাকে 
মানিবে।” এইরূপে ছলনাঁময় নানা আড়ম্বর হেতু পরমাত্মাতে প্রেম 
ভক্তি দুরে পড়িয়া থাকে। গাহস্থ্য আশ্রমে নানা প্রকার অহঙ্কারে 
মত ছিলেন তাহার উপর ভেখ লইয়! «“শিবোধহং সচ্চিদানন্দোহ্হং বলিয়া 

আরও অহঙ্কার । ব্রহ্ধাগ্ুময় আগন আত্মা পরমাত্বার ত্বরূপ জানিয়া 

নিংস্বার্থভাবে নিরভিমানে অপক্ষপাতে সকণকে সত্পথ দেখাইবার প্রবৃত্তি 

কাহারও নাই। সমাজ ও সম্প্রদায়ের শ্রাধান্ত লইয়! পরস্পর দ্বেষ হিংসা 

বশতঃ সকলে সতা ভ্রষ্ট হইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছেন। সৎপথে 
কাহারও মতি গতি নাই । ৃ * 

এ বোধ কাহারও হইতেছে ন! যে, পরমাত্বার নিকট ধাজ্া কর আর 
না কর তিনি বিচার পূর্বক সুখ ছুঃখ বিধান করিবেন। যদি পরমাত্মীকে 

নাহিও চাহ, তাঁহার নিকট কোনব্বপ প্রার্থনাও না কর কেবল বিচার 
পূর্বক তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন কর তাহা হইলেও তিনি অযাচিত 
সকল প্রকার, অভাব মোচন করিয়। মুক্রিত্ববপ পরমানন্দে রাখিবেন। 

যথাশক্তি জীবের পালন, অগ্নিতে আঁহুতি ও সমুদ্র পদার্থ পরিষ্কার রাখ! 
ও আপনার ও অপর সকলের কষ্ট নিবারণ করাই তাহার প্রিয় কার্ষ্য। 

জগতের এই ছুঃখ যে, কি'গৃহস্থকি মন্ন্যাপী কোটী লোকের মধ্যে এক 
আধজন মা পরমাত্মাকে চাহে। 

ওঁ শাস্তিঃ শান্তি শাস্তিঃ। 

৯৮ 



জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম । 
ভান, ভক্তি ও কর্ধের প্রাধান্ত লইয়া মনুষ্যগণ সর্বদা! ঘন্ঘ বিদ্বেষে নানা 

প্রকার কষ্ট ভোগ করেন। কেহ বলেন জ্ঞান ব্যতিরেকে মুক্তি হয় না, 

জ্ঞানই প্রধান। কেহ বলেন ভক্তি, কেহ বলেন কর্ম একমাত্র মুক্তির 

উপায়। এস্থলে গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে মনুষ্য মাত্রেই বিচার পূর্বক সার 

ভাব গ্রহণ কর। 
প্রত্যক্ষ দেখ, অগ্নির প্রকাশ হইলে তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশ গুণ, 

উষ্ণতা, দাহিকাশতি, দহনক্রিয়! ও শুরু, রক্ত, কৃষ্ণবর্ণ প্রকাশিত হয় এবং 
অগ্নির নির্বাণ. এ সকল", ক্রিয়! অগ্নির সঙ্গে সঙ্গেই নিরাকার হয়। আরও 
দেখ, জাগ্রত অবস্থায় তুমি প্রকাঁশমান হইলে তোমার সঙ্গে সঙ্গে তোমার 
মনোবুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি শক্তি গুণ ক্রিয়! প্রকাশিত হয়। পুনরায় তোমার 

নুষুপ্তি ঘটিলে এঁ সমস্ত শক্তি গুণ ক্রিয়া! তোমার সহিত অভিন্ন ভাবে কারণে 
স্থিতি করে। সেইরূপ কোন ব্যক্তিতে বিবেকের উদয় হুইলে তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই বিচার বা জ্ঞান, তক্তি ব! প্রীতি, কর্ম বা সাধন টনি আপনা 
হইতেই উদ্দিত হয়| 

বিবেকী জীবের যে গরমাত্মাকে পাইবার ইচ্ছা, তাহাই শ্রীতি ব! ভক্তি 
জানিবে। এবং বুদ্ধির দ্বারা তাহাকে পাইবার উপায় অনুসন্ধানের নাম 

বিচার বা জ্ঞান এবং যতক্ষণ তাহাকে ও আগনাকে অভিন্ন না দেখি- 

তেছ ততক্ষণ পর্যাস্ত যে ভক্তিভাবে বুদ্ধি পূর্বক তাহাকে পাইবার জন্য 
অনুষ্ঠান তাহাই কর্ম জানিবে | এই তিনের মধ্যে একটি না থাকিলে কেহই 
থাকে না। একটি থাকিলে তিনটিই থাকিবে । যেমন; জ্ঞান ন1 থাকিলে 
ুযুপ্তির অবস্থায় ভক্তি ও কর্ম উভয়ই থাকে না; জাগ্রতে তিনটিই থাকে । 

_.. সাহার জ্ঞান আছে তাহার ভক্তি ও কর্ম উতয়ই আছে? যাহার ভক্তি 

আছে, তাহার জ্ঞান ও কর্ম উভয়ই আছে। যাহার কর্ম আছে, তাঁহার 
ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ই আছে। জ্ঞান ও তক্তি বিনা যে শরীর ও মনের 

পরিশ্রম 'তাহ! কর্মাই নহে। | 



বিবিধ প্রকার যোগ । ১৩৯ 

অতএব নিঃসংশয়ে জগতের হিত সাধনে রত হইয়া পরমানন্দে আনন্- 

রূপে অবস্থিতি কয় । : 

ওঁ শাস্তি: শাস্তি: শাস্তিঃ। 

বিবিধ প্রকার যোগ। 
মনুষ্যগণ অজ্ঞান বশতঃ রাজযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি নানা প্রকার যোগা- 

নুচাীনের দ্বারা আপনার ও অপরের কষ্টের হেতু হইয়াছে) কিন্তু মনুষ্য 
মাত্রেরই বুঝিয় .দেখ! কর্তব্য যে, মিথ্যা সকলের: নিকট মিথ্যা ও সত্য 
সকলেরই নিকট সত্য। সত্য কখনও . মিথ্যা, হইতে, পারে না এবং এক 
ভিন্ন ্বিতীয় সত্য নাই। ইহা না বুঝিয়! লোকের ধারণ! হয় যে, যোগ 
তপস্ত। সাধন প্রভৃতি পরস্পর ও পরমাস্বা হইতে ভিন্ন । কিন্তু বাস্তবিক 

পক্ষে ধ্যান ধারণা উপাসন! ভক্তি যোগ তপস্তা জ্ঞান পরমাত্মার রূপই। 

ইহা হইতে ইহাদের শ্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। ইনি ইহাদ্দিগের সহিত চরাচরকে 
লইয়া! অথগ্ডাকারে এক, নিত্য স্থতঃপ্রকাশ ৷ ভ্ঞানবানের 'নিকট পরমাত্ম। 

নিত্য যোগন্বরূপ, তাঁহীতে কোন কালে বিয়োগ নাই। 
যেমন অগ্নির হ্বারা অন্ধকার নিবারণ, জলের দ্বারা পিপাসা শাস্তি সেই- 

রূপ পরমাত্বার নিয়মান্গুসারে যাহার দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই 

কার্ধ্য করিয়া! আপনার ও অপর সকলের হিত সাধনই জ্ঞান বা রাজযোগ। 

সাকার নিরাকার, কাঁরথ সুগম স্থল, চাঁরাচর স্ত্রীপুরুষ জীব মাত্রকে লইয়! 

পূর্ণরূপে পরমাত্থাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পুর্বক উপসন! ও জীবমাত্রকে আপনার 
আত্ম পরমাত্মার হ্বরপ জানিয়া নিরতিমানে প্রতিপালন--ইছাই প্রক্কৃত 
প্রেম বা ভক্তিযোগ। 

দেশ কাল পাত 'বুৰিয়া! যাহীতে পরমার্থ সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মুক্তি লাভ 
ও যাহাতে ব্যবহার সিদ্ধি অর্থাৎ কেহ কোন বিষয়ে কট না পায় বিচার 
পূর্ব তাহার অনুষ্ঠানের নাম কর্মযোগ । 

মন শরীর, ঘর বাড়ী, বন্তাদি ব্যবহার সামগ্রী, রাস্তা ঘাট, সহর বাধার 
সর্ধ প্রক্টর পরিফার রাখা ও যথা! পরিমাণ আহার বিহার চেষ্টা শ্রম করার 



১৪৬ অসুতসাগর রর | 

নাম হঠযোগ । নতুবা! জল দিয়া অগ্নির কার্ধ্য ব। অগ্নির দ্বারা জলের কার্ধ্য 
করিবার প্রয়াসের স্তায় পরমাত্মার নিয়ম বিরুদ্ধ অশ্থভাবিক কর্ম অনুষ্ঠানকে 
হঠযোগ বলে না। 

মূল কথা এই যে, বিচাঁর পূর্বক সানন্দচিত্তে নিরলস ভাবে পরমাত্মার 
প্রিয় কার্ধ্য সাধনের নাম যষোগ। তোমর! সর্ব প্রকার কল্পিত অনুষ্ঠান 

পরিত্যাগ করিয়া জ্যোতিংম্বরূপ পরমাত্মাকে চিন এবং প্রীতিপূর্ব্বক তাহার 
আজ্ঞ পালনে নিয়ত বত্ব কর। তিনি মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন। স্বতন্ত্র 

যোগ তপন্তার প্রয়োজন নাই । তিনিই যোগ,. তিনিই তগন্তা । তিনি দয়! 
করিলে ব্যবহার ও পরমা্থ কার্য্য সুখে সম্পন্ন হইবে । 

এ ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ূর্ণাভিষেক ও পূর্ণ যোগ । 
মনুষ্যগণ নান। শব সংস্কার বশতঃশষ জালে জড়িত হুইয়! বগ্ততে লক্ষ্যত্র্ 

. হইয়াছে । কেহই নিজে বস্তবৌধ করিতেছেন ন! ও অপরকেও বস্ত বুঝাইতে 
পাদ্িতেছে না। অথচ স্বার্থের বশবর্তী হইয়া না জানিয়াও বলিতেছেন জানি । 

নিজেরই শাস্তি নাই তবে অপরকে কিরূপে শাস্তি দিবেন? যিনি ধর্শের 

উপদেষ্টা তিনি প্রথমে বুঝুন যে, আমিত গুরু হইয়া শিষ্যাকে পরমাত্থার দব্দ্ধ 
উপদেশ দিতেছি । কিন্ত আমি ও ধাঁহার সম্বন্ধে বাহাকে. উপদেশ দিতেছি এই 

তিনটি কি এক বস্ত কিন্ব! ভিন্ন ভিন্ন তিন বন্ত। যদি তিনটিকে এক বুঝিয়া 
.খাকেন তাহা হইলে সেই একের রূপ বা! ভাঁব কি দেখাইয়া দিউন। তিনটির 
ভাব ব! রূপ একই বুঝিলে গুরু শিষ্য থাকে না, যাহা আহাই পরিপূর্ণ প্রকাশ- 
মান থাকেন। 

পূর্ণাভিষেক বা পুর্ণযোগ সম্বন্ধে লোকে নান! সংস্কার প্রচলিত |' অতএব 
শান্ত ও গম্ভীর চিন্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর। ধিনি পর্ণ সত) সাকার নিরাকার 

তিনিই কারণ হুক স্থল চরাচর ভ্্রীপুরুঘকে লইয়! অসীম সর্বব্যাপী :নির্বিশেষ 
পুর্ণূপে ধা! তাহাই বিরান্ধমান। ইহাতে অভিষেক বা সান অর্থাৎ জীবাপ্। 



পরমাত্মার অতেদ জ্ঞানকেই পুর্ণাভিষেক ব! রাজ্যলাঁভ জানিবে । এই অবস্থাকেই 
ূর্ণোগ্ বলে। - প্রক্কৃতি পুরুষ ব1 দ্িভাব ভাসা সব্বেও সর্বাকালে পরমা- 
আতে যোগই রহিয়াছে, কোন কালেই স্বরূপ পক্ষে বিয়োগ হইতে পারে না। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 

আপামর রিনি 

ূর্তিপূজা। 
মন্ষাগণ যেন্ধপেই ভগবানে প্রেম ভক্তি স্থাপন ব1. তাহার প্রিয় কার্ধয 

সাধন করুক না কেন তাহ! আনন্দের বিষয় । না করা অপেক্ষা করা 
ভাল। কিন্তু মনুষ্য মান্জেরই বিচার পূর্বক বুঝ1'উচিতপ্যে, লোকে ভগবানের 
যেরূপ মৃত্তি বা! প্রতিম! নিম্মাণ বা ভাবনা করিয়া পুজা বা প্রেম তি « 
করেন ভগবান তীহাদ্দিগের সেইরূপ ত্ভীষ্ট সিদ্ধি করিয়া সেইরূপ অধীন 
ব! স্বাধীন রাখেন। কেননা তিনি সাকার নিরাঝার অসীম অখগ্ডাকার 

পূর্ণরূপে বিরাজমান] নিরাকারে তাহার নাম রূপ বা মুর্তি নাই? তিনি 
জ্ঞানাতীত। সাকারে চিন্ময় মঙ্গলকারী জ্যোতিঃশ্বরূপ চন্ত্রমা হুর্্যনারায়ণ 
তাহার স্থক্্স শরীর । হন্ত পদ বিশিষ্ট জীব মাত্র, হিন্দু মুসলমান ইবুন্েজ, 
স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতির শরীর তাহার স্থল মৃত্তি। যে কেহ সুর্তি বা প্রতিমা 
নির্দাথ করিয়া পুজা করেন তাহাদিগকে ভগবান আপনার মন্ুযা মুত্তির 
চরণে রাখেন ও যাহার! পূর্ণ পরত্রদ্ম বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ চন্জ্রমা সৃ্ঘয- 

নারারণ মঙ্জলকারী গুরু মাত পিতা আত্মাকে প্রেম তক্তি পুর্ববক পৃজ। 
উপাসনা! করিবেন তীহারা  জ্ঞানোদয়ে ম্বাধীন হইয়া পরমানন্দে আনন্দরূপ 
থাকিবেন, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকারে অক্ঞান.থাকিবে ন1--ইহাই পরমাত্মার 
নিয়ম। সকল শক্তি পরমাত্মাক্ধ হইলেও যে শক্তি দ্বারা যে কার্ধ্য হওয়া 

পরমাত্মার নিয়ম তাহার ব্যতিক্রম ঘটিবে না। জল ও অগ্নি উভয়ই পর- 
মাস্থার রূপ বা শক্তি। কিন্তু তাহ। বলিয়। জলের শৈত) অন্নিতে বা! অগ্মির 

উত্তাপ জলে বর্থার না। জলের '্বার! বলের ও আষ্টির দ্বার! অগ্নির কার্য হয়। ' 
এই ঘুষ্টান্ত অন্গসারে বুঝিয়! দেখ পরমাত্মার,. যে শক্তি বা! রূপের ধারণা ব!. 
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তান করিবে তযন্তুযায়ী ফল প্রাপ্তি হইবে। কোন মতে ইহার অন্যথা 

হইবে ন!। প্রত্যক্ষ দেখ যাহারা জগতের মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ . 
তগরানের সম্মুখে ভক্তিপুর্বক নমস্কার করিতে চাহেন ন! কিন্তু মাটি, কাট, 
পাথরাদি মৃত্তি গড়িয়া নাঁনাগ্রকার পুঁজ! ও অদা ভক্তি পূর্বক . প্রণামাদি 
করিতেছেন তাহারা ভগবানের মন্তুষ্যমৃত্তির চরণতলে অধীন ভাবে বন্ধ 
রহিয়াছেন। এরূপ লোকে ভগবানের চেতনমুর্তি স্ত্রী পুরুষ মনু ও 
পরস্পরকে প্রেম ভক্তি সহকারে পুজা! করিলে ভগবান প্রসন্ন হইয়া জ্ঞান মুক্তি 
দিতে পারেন। কিন্তু হে হিন্দুগণ ! তোমরা চেতন জ্তানময় জ্যোতিংস্বরূপকে 

বা 'জীৰ চেতনকে পৃজ! না করিয়! কাহার পুজা করিতেছ, একবার'বিচার 
করিয়া দেখ। যদি বল পরমাত্মারই পুজা! হইতেছে কেননা সমস্তই তিনি--- 

সে কথা ঠিক। কিন্তু তোমরা যাহার অধীন রহিয়াছ মে বাক্তি বা পদার্থও 
"ত তিনি, তবে স্বাধীনতা অপেক্ষা অধীনতাকে নিক্কষ্ট ও কষ্টকর বল কেন? 

মূল কথ! এই যে, কি ব্যবহারিক কি পারমাধিক উভয় বিষয়ে পরমাস্থার 
নিয়মান্থলারে যাছার দ্বার; বে কার্ধ্য হইতে পারে তাহার দ্বার! সেই কার্ধ্য 
সম্পন্ন কর। কাট পাথর প্রভৃতি প্রতিমার মুখাদি ইন্জিয় নাই। তাহার! 

কিরূপে আগার করিবে যে সেই আহারের দ্বার! পরমাত্মার আহার হইবে ? 
যদি-ভুহাকে আহার দিবার ইচ্ছা হয় তবে জীব মাত্রকে পালন কর ও তাঁহার 
অধিমুখে আহ্তি দাও। এইরূপ বিচার পূর্বক তাহাতে নিষ্ঠ৷ রাখিয়া তাহার 
নিরমানুসায়ে ব্যবহারিক ও পারমাধিক কার্ধ্য নিম্পন্ন কর। তিনি মঙ্গলময় 
সর্ধবিষয়ে মল করিবেন | 

ও" শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

অবতারাদির উপাসনা । 
সম্প্রদায় বিশেষে অবতারাদিকে ভাহাদের জীবদ্দশায় ও জীবনাত্তে বির 

গরত্রন্ধের সহিত অভিজ্প না“ জামিয়া তক্কি পূর্বক ধ্যান উপাসনা করিয়া 
খাকেন। অ্ন্ধা ভক্তি পূর্ত পরমায্মার: উপাসনা ও জগতের মজল চেষ্টারপ 
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তাহার প্রিক্ন' কার্ধ্য লাধন 'মন্তুষ্য মাজেরই কর্তব্য। বিদ্ধ পরমাত্মাকে বথার্থ- 

, রূপে চিনিক্ব। ও তাহার প্রির- কর্ম কি উত্তমরূপে জানিয়! উপাসনাদি করিলেই 
পরম কল্যাণ লাভ. হয়। তাহাতে উপাসকের ও মমগ্র জগ্বতের মঙ্গল 

অক্জান বশতঃ উপান্তকে পরব্রহ্ধ বিরাট পুরুষ হইতে পৃথক জানিয়! তাহার 
উপাসনা ব! তাহার অপ্রিক কার্ম্যকে তাহার প্রিয় ভাবিয়! আনুন সর্ধতো- 

ভাবে অমন্রলের হেতু । একই পূর্ণপরক্রদ্ধ নিরাকার. সাকার। তিনি 
চরাচরকে লইয়। বিরাট দ্ূপে বিদ্যমান আছেন । এই মঞ্গলকারী বিরাট 
পরব্রন্ধ চত্্রম! স্বর্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ হইতে চর়াচর, স্ত্রী পুরুষ, অবতার, 
খধিগণ “উৎপন্ন হইয়৷ ইঞ্াতেই লয় প্রাপ্ত হইতেছেন 1. ইনি অনাদি শ্বতঃ- 

প্রকাশ নিত্য £কইরূপ বিরাজমান । ইই। হইতে যিনি আপনাকে পৃথক বোধ 

করিতেছেন তাহাকে লোকে খষি মুনি অবতার গ্রভৃতি যাহাই ধলুক না কেন 
নিশ্চয় জানিও তাহার ভ্ঞান ব! মুক্তি হয় নাই। এরূপ অবস্থাপন্ন ব্যক্তির 

অন্ত অজ্ঞানাপন্ন জীবের সহিত কোন প্রভেদ নাই। যথার্থ পক্ষে ধাহার 
ভান বা মুক্তি হইয়াছে তিনি পুর্ণপরব্রদ্ম হইতে অন্ুমাত্র ভিন্ন নহেন ও কখন 
তাহা হইতে আপনাকে ভিন্ন বোধ করেন না। তিনি বধার্থেতঃ পূর্ণপররন্গ 

অভিন্ন ভাবে অবস্থিত) মঙ্গলকারী পূর্ণপরত্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ  চক্্রম! 
হুর্যযনারারণ হইতে পৃথক ' ভাবিয়। খষি মুনি অবতারাদির পুজা বা উপ্বান্্না 

্রান্তিমূলক ও জীবের অকল্যাণের আকর। পরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতিংস্বরূপ 
ইচ্ছা করিলে এইরূপ উপাসকদ্দিগকে মুক্তি দিতে পারেন---সে তাঁহার ইচ্ছা । 
কিন্ত ইই। হইতে পৃথক খ্বি মুনি অবতারাদি কেহ নাই। ইনিই সেই 

সেইরূপে প্রকাশমান। 

বিচার করিয়! দেখ, মঙ্গলকারী বিরাট পরক্রদ্দের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ হইতে 

জীব সাধারণের স্কুল ও সুক্ষ শরীর ব! ইন্দিয়াদি গঠিত সেই সেই অজ 
প্রত্যঙ্গ হইতে খফি মুনি অবতারের শয়ীর গঠিত এবং তীহার যে অঙ্গ 
হইতে জীবের যে অঙ্গ বা! ইন্জ্রিয়ের উৎপত্তি অস্তে তাহাতেই তাহার লয় হয়--. 
ই হইতে. কোন মতে কেহ বা কিছু পৃথক থাকিতে পারে না । তাহার চরণ 
পৃথিবী হইতে অবতারাদির ও অন্তান্ত জীবের হাড় মাংস উৎপয্ন হইতেছে এবং 

অল্লাদি জত্বিয়া অবভাদ্াদি জীব মান্রেরই শরীর রক্ষা! করিতেছে ২ তাহার, 
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নাড়ী. জল হইতে অবতারাদি জীব মাত্রেরই রক্ক রস নাড়ী জন্মিতেছে ও 
জলের স্বারা একই রূপে সকলের দ্ান পান সম্পন্ন হইতেছে । ভীহার মুখ 
অগ্মি হইতে জীব মাত্রেরই ক্ষুধা পিপানা! আহার পরিপাক ও বাকা উচ্চারণ 
হইতেছে। তাহার প্রাণরূপী বায়ু হইতে সমস্ত জীবেরই শ্বাস প্রশ্াস 
চলিতেছে । তাহার মস্তক আকাশ হইতে জীব মাত্রেই কর্ণদ্বারে গুনিতেছ। 

তাঁহার মন .চন্ত্রমা জ্যোতিঃ দ্বারা সমুদায় জীবই সন্বয় বিকল্প ও আত্মপর বোধ 

করিতেছ এবং তীহার জ্ঞনেনেত্র ছুর্ধযনারায়ণ চেতন রূপে বিচারাদি সমস্ত 

কার্ধ্য করিতেছ। পুনরায় যাহ! হইতে যাহার উৎপত্তি তাহাতেই তাহার লয় 

হইতেছে । মঙ্গলকাঁরী বিরাট পরক্রহ্গ চক্জরম! হুর্য্যনারায়ণ যাহা! তাহাই সর্ব- 

কালে একই পুর্ণরূপে রহিয়াছেন। ইহাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাব নাই। 
ষে জীবের সমঘৃষ্টি বাজ্তান হয় নাই সেই কেবল বিরাট পরক্রদ্ম হইতে 

সাধারণ 'জীবগণকে ও অবতীরাদিকে ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান করে। যাহার 
সমৃষ্টি বা জান হইয়াছে বা! অবতারাদি নিজে আপনাকে ও সাধারণ জীবকে 
বিরাট পরত্রঙ্ধ হইতে গভিন্নভাবে পূর্ণন্ধপে দর্শন করেন। জ্ঞানবান ব্যক্তি 
বা অবতারাদি জীব মাত্রকে আপনার আত্মা ও পরযাত্মার হ্বরূপ জানিয়! 

নিয়ত জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। সাকার নিরাকার মঙ্গলকারী অর্থাৎ পুর্ণ: 
পররন্ধ বিরাট জ্যোতিঃন্বরূপ চন্তরম! হৃর্ধ্যনারায়ণ জগতের 'একমার গুরু, মাতা, 
পিতা, আত্মা । ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কে আছে যে মঙ্গল করিবে? আবাল বৃদ্ধ 
বণিতা ত্রন্গাগুস্থ জীব মাত্রেই শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ববক ইহার উপাঁসন! ও ইহার প্রিয় 
কার্ধ্য সাধন করিবে । যঙ্কাছতি, পৃথিব্যা্দি তত্ব পরিষ্কার রাখা এবং সাঁধা- 

রণতঃ জীব মাত্রকে পালন কর! ইঞ্ার প্রিয় কার্ধ্য। স্ত্রী পুরুষ মনুষ্যমাত্রেই 
এই মঙ্গলকারী বিরাট পরত্রহ্ম জ্যোতিঃন্বরূপ চন্দ্রম! হর্য্যনারার়ণকে আপনার 

রূপ, অবতারাদির রূপ ও পরমাত্বার রূপ জানিয়! শ্রফ! তকতিপূর্ববক পূর্ণরূপ 
ধারণ! ও উপাসনা করিবে ও ক্ষম! চাহিবে | 'তাহাতেই সমঞ্ত অবতার দেব 

দেবীর উপাসনা হইয়া যাইবে ইনি মঙ্গলকারী সর্যপ্রকারে মঙ্গদ রিধান 
করিবেন ভিন্ন ভিন্ন রাগ কল্পনা! করিয়া! উপাসনা বাঁ ধারণার প্রয়োজন নাই 
স্পকরিলে নিক্ষল। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেছ নাই। শান্রাদিতে বত প্রকার 

নাম করিত হইয়াছে তাহা ইঙারই নাম। ইহ! রব পত্য। ইন! হইতে 
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বিমুখ হইলে অমঙ্গল ও রি সীম! থাকে না এবং ইনিই একমাত্র জগতের 

কল্যাণ। 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

সাপিস্পিপাপিশপিি পস্পিপাসিপশ 

দানের বিষয় । 
আপনাপন মান অপনাপন জয় পরাজয় মিথ্যা সামাজিক দ্বার্থপরিতাগ 

পূর্বক সারতাব গ্রহণ করিয়া নিধিঘ্বে কালযাপন কর। জগতের 
ইহাতেই মঙ্গল। 

অজ্ঞান বশতঃ লৌকে বোধ করেন যে। য; এই ধন ব| ভ্রব্য আমার, আমি 
অমুক ব্যক্তিকে উপকারার্থে বা অমুক উদ্দেগ্তে দান করিতেছি ধিনি 

দান গ্রহণ করেন তিনিও অহঙ্কার যুক্ত হইয়। মনে করেন ধে, অমুক 

বাক্তির নিকট কৌশলে বা প্রতারণ! করিয়! ধন বা ভ্র্য দান লইয়াছি। কিন্ত 
এস্থলে সকলেরই বিচার করিয়! দেখা উচিত যে, ধিনি দান করিলেন তিনি 

নিজে কে, ও কাহার ভ্র্য কাহার নামে দান করিলেন এবং যিনি বান গ্রহণ 

করিলেন তিনিই বা! নিজে কে ও কাহার নিকট হইতে কাহার ভ্রব্য অুপ্নার 

নামে দান গ্রহণ করিলেন । আপনার! বুঝেন না যে কাহার দ্রব্য কাহাকে 

দান করেন ও কে তাহ! গ্রহণ করে। আপনাদিগের একটী তৃণ পর্যন্ত উৎপর 
করিবার ক্ষমত| নাই। পৃথিবী, জল, অন্ন ও আপনাদিগের শরীর ইন্টিয়াদি 
যাহা কিছু পরমাস্মাই উৎপন্ন করিয়াছেন । £জীব মাত্রের উপকার ও পালনের 
জন্তাই পরমাত্মার এই স্য্টি। কোন ত্ব্ই আপনাদিগের নহে যে, আপনার 

বলিয়া দান ঝ! গ্রহণ করিবেন। গরীর ধনী রাজা, জমিদার গ্রভৃতি লোকের 
যতদিন পর্য্যন্ত জীকন ততদিন "সকলেরই প্রাণ রক্ষার জন্ত এক মুষ্টি অর, 
পিপাস! লিবৃত্তির জন্তু এক গেলাম জল ও লজ্জা! নিবারণের জন্ত একখণ্ড 

বস্ত্র প্রয়োজন | ইহা! ব্যতীত তোমাদের আর কোন প্রয়োজন 

নাই। মৃত্যুর পর রাজ্য ধনাদ্ি যাহা কিছু থাকিয়। যাইবে তাহার সহিত 

তোমাদিগের কোন সথ্থন্ধ নাই 'এমন কি নিজের স্কুল শরীর পর্য্যন্ত সঙ্গে 
রঃ ১৯ 
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যাইধে না। ঈর্বর পরমাত্মার ধন পরমাঁয্বার নিকট থাকিবে । পরমাত্মার 
ইচ্ছায় যদ্দি বা যখন তোমাদের পুনরায় জন্ম হন বা হইবে তখন তোমরা যেবূপ 

জগতের অমঙ্গল ব! ইষ্ট করিয়! যাইবে তদনুসারে তিনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গঠন 

করিয়! সেইরূপ ঘরে ওন্ম দিবেন। পরমাত্মার আজ্ঞ বা! উদ্দেশ্থ বুঝিয়! যাহারা 

ধনাদি দান ব! অন্ত গ্রকারে জগতের উপকার করিয়! গিয়াছেন তাহাদিগকে 

সেইরপ ধনীর ধরে জন্ম দিষেন ও যিনি ধন থাক! নত্বেও ঈশ্বরের উদ্দেশ্ত ব| 
আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়। ধনাদির দ্বারা জগতের কোন উপকার করেন নাই 

তাহাকে এরূপ নীচ দরিপ্রের ঘরে জন্ম দিবেন যে সর্বদাই দরিদ্র হইয়! পরের 

দাসত্ব করিতে হইবে৷ একমুষ্টি অন্নের জন্ত লালায়িত ভাবে বেড়াইতে হইবে 

কষ্টের সীম! থাকিবে না। পরমাত্মা দয়া করিয়! স্বাধীন ভাবে রাজ্য ধন 
দিয়াছিলেন। নিজের 'শামোদ প্রমোদের জন্তঠই তাহার ব্যবহার করিলে, 

পরমাত্মার' নিয়মানুযায়ী জগতের উপকারার্থ তাহার এক কপর্দকও বায় 

করিলে না-্ইহাতে কি পরমাত্বা প্রপন্ন হইবেন? তিনি একজনের 

ভন্ত পৃথিবী স্থষ্টি করেন নাঁই। একজন সমস্ত পৃথিবী কিন্ব! দশবিঘ! জমীতে 
বাড়ী করিয়া অহ্ন্কারে মত্ত থাকিবে ও অন্ত ব্যক্তি মাথা গুজিবার 
জন্ত. একটি ঘরও করিতে পারিবে না--ইছা ঈশ্বরের নিয়ম নহে। ঈশ্বর 

মনুযূ মাত্রকেই পৃথিবীতে সমান ভাবে থাকিবার ও বাড়ী ঘর করিবার 
অধিকার দ্দিয়াছেন। প্রয়োজন মত জমী লইয়া সকলেই থাকিবে। ইহার 
অন্তথা, করিলে, গরমাত্মার নিকট দোষী হইতে হয়। 1 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
র্ 

প্রায়শ্চিত্ত । 
সামাজিক লংস্কার অনুসারে মন্থুযোর মধ্যে নানাপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত 

বিধি প্রচলিত। অর্থাভাবে কিছ্বা অন্ত কারণে সেই বিধি রক্ষায় অসমর্থ 
ভুইয়া লোকে নানাবূপ কষ্ট ভোগ করে। গ্বার্থপর লোকের উপদেশে সংস্কার 

পড়িয়াছে যে, বায় সাধা প্রায়শ্চিতত না করিলে জীবের পবিদ্বুতা ব! জ্ঞান 
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মুক্তি হয় না। কিন্ত এরূপ উপদেষ্টার নিজের ভাঁন নাই যে প্রারশ্চিতত বা 
জীব কাহাকে বলে এবং ধিনি জীবকে জ্ঞান দিয় সর্ববন্ধন হইতে যুক্ত 
করিবেন তিনি কে। বদি ব্যয়সাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিলে জ্ঞান মুক্তি হইত 

ভাহ। হইলে কেবল রাজা .জমীদার মহাজনগণই ভ্ঞান মুক্তির অধিকারী 

হইতেন। নিঃসম্বল দরিস্্র বা খষি মুনির পবিত্রতা বা মুক্তি হইত ন1। 

তোমর! সকলে বুৰিয়! দেখ যে, তোমর1 একটা তৃণ পর্য্স্ত উৎপন্ন করিতে 

গার ন| | রাজ্য ধন টাকা কড়ি যাহা কিছু আছে ও তোমর! নিজেই বিরাট 

পরব্রদ্ধ চন্্রম| হুর্ধ্যনারায়ণের | তিনি যাহা কিছু দিয়াছেন তাহ! জীব মাত্রেরই 

হিতের জন্ত। তোমাদের কিছুই নাই যে অপরকে দিয়! প্রায়শ্চিও করিবে 
ও তৎদ্বার! পবিত্র হইবে। 

প্রায়শ্চিতের যথার্থ ভাব বুঝিয়! দেখ, যদি দেহ বা বস্তছ্রে ময়লা লাঁগে 

তাহ! হইলে জল বা সাবানের দ্বার! প্রায়শ্চিত্ত করিয়া! তাহাকে" শুদ্ধ .ৰা 

পরিস্কৃত করিতে হয়| অন্ত কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিলে তাহা পরিস্কৃত 
হয় না। ক্ষুধা পিপাসায় অগ্প জল গ্রহণ না করিয়া লক্ষ প্রায়শ্চিত্ত করিলেও 

তাহার নিবৃত্তি হয় না। ক্ষুধা পিপাসার প্রায়শ্চিত্ত অপ জল। রোগের প্রায়শ্চিত্ত 

বধ সেবন। অন্ধকার নিবারণের আলোক । সেইরূপ জীৰ ভাব ৰা অজ্ঞানের 
প্রায়শ্চিত্ত জীবাত্ম। পরমাত্বার অভেদ জ্ঞান। বিনা মঙ্ললকারী বিরাট জ্যোতিঃ 
স্বরূপ জ্ঞান অসম্ভব। ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া ভঞানোপার্জনের চেষ্টা 

বিফল শ্রম মাত্র। 

যদি কোন জীব লৌকিক সংস্কারে যাঙাকে অধাদ্য বলে তাহাকে ভক্ষণ 
করে বা যে দেশকে অগমা বলে সেখানে বায় বা ত্রম্মহত্যা প্রভৃতি কোটা যুগের 
কোটী প্রকারের পাপ করে এবং শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্বক উদয় অন্তে বিরাট 

পরক্রন্ধ জেটোতিঃ শ্বরূপকে নমস্কার করিয়! ক্ষম। প্রীর্থনা করে এবং সাধ্যমত 

অগ্নিতে আছুতি ও ক্ষুধিত জীককে আহার দেয় তা! হইলে ইনি সকল প্রকারের 

পাপ তশ্ম করিয়! তাহাকে পবিজ্র করিবেন অর্থাৎ জ্ঞান দিয়! মুক্তিত্বরূপ পরমা- 
ননদ রাখিবেন। যাহার জীবপালনের ও আছৃতি দিবার ক্ষমত|. নাই তিনি 

একদিবস প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভিপূর্বক ক্ষম! প্রার্থনা কছধিলে ইনি মঙ্গলময় 

দয়! করিয়! সকল প্রকার অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ইহা নিশ্চিৎ ঞ্ুব সত্য 
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জানিবে। কোন প্রকার আড়্বরযুক্ত প্রায়শ্চিত্ত করিওন| বা করাইওন! | হার 
বিপরীতকারী পরমাত্বার নিকট দোষী ও রাজার দগ্ডার্থ। জীবমাজ্রকে সুখ 

হচ্ছন্দে পালন কর! পরমাত্মার উদ্দোন্ত | ধনের দ্বার জীব পবিত্র ব! অপবিত্র 

হয় না। বার্থ পক্ষে জীবমাত্রই পবিত্র পরমাত্মার স্বরূপ । একই চেতন 

অজ্ঞানাবস্থায় জীব ও জ্ঞানে শিব ব৷ পরক্রহ্থ ৷ 

ও” শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তি 

একাদশী । 
মন্ষ্যগণ ! আপন্পন মিথা। মান অপমান, জয় পরাজয় এবং 

সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়৷ গম্ভীর ও শাস্তচিতে সারভাব গ্রহণ কর, 

যাহাতে জীবের সকল প্রকার কষ্ট দুর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপন! হইতে 

পারে। 

ছিলুগণের মধ্যে একটা সর্ধত্র প্রচলিত কথ! আছে “অহিংস পরমোধর্শঁ2” । 

কথাটী বড়ই মধুর ও হৃদয়গ্রাহী । যাহার জীবের প্রতি অহিংদ! ও দয়। আছে 

ঠাহারই পূর্ণরূপে পরমাত্মার উপর ভক্তি, শদ্বা ও বিশ্বাস আছে। নচেৎ 

তকতিশ্রন্ধা কেবল মৌখিক মাত্র। অনর্থক জীবাত্মাকে কোন গ্রাকার কষ্ট 
ন। দেওয়াই অহিংস! এবং জীবের কষ্ট মোচনের চেষ্টাকে দয়! জানিবে। 

হিন্দু বা আর্ধাধর্্ম অহিংস ও দয়ারপ ভিত্তির উপরস্থিত বলিয়া পরি- 

চিত। কিন্তু শাক্ত দেবালয়ে নিরাশ্রয় ছাগ ও মহিষ ঝলিদান। এবং গৃহে 

গৃহে স্ত্রী পীড়ন দেখিলে কার্ধযতঃ ইহার বিপরীত পরিচয় পাওয়! বার। 
দয়ার্্ হইয়। ইহার নিবারণের জন্ত কেহই বন্বশীল নহেন।- পঞগ্ডুগণ ও স্ত্রীগণ 

উভয়েই নিজ নিজ কষ্ট অনুভব করে। দয়ার বশবর্তী হয়! উহাদের ছুঃখ 
মোচনের চেষ্টাই মন্ত্ষ্যের মন্থব্যত্ব। নিস্প্রয়োজনে হিন্দু স্ত্রীগণকে বহু প্রকারে 
কষ্ট দেওয়! হইতেছে। তাহার ফলে হিন্ুগণের সকল প্রকারে বল, তেজ, 
বুদ্ধি ও ধর্মলোপ পাঁইয় অধঃপতন ছটিয়াছে ও ঘটিতেছে। হিন্মুগণের চক্ষে 
দুর্বল পণুগণ বলিদানের পাত্র এবং অসহ্য! বিধৰ! স্ত্রীগণ যস্্রনাভোগের পাত্রী । 
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যে পতিবিয়োগে মন্্ীহত, তাহারই উপর অনাহারা্দি ত্রত করিবার বিষি। 
ইহাই এখন পরম দয়। ও অহিংস হইয়। দীড়াইস়্াছে। অবল! বিধবাগণ আর 

কি করিবে কোন প্রকারে কষ্ট সহা করিয়া মৃত্যুর পর পীষণ্ড রাক্ষস- 

দিগের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। হিন্দু বিধবাদিগের যন্ত্র»! পরমাত্মা 

এবং জ্ঞানবান ব্যক্তিই জানেন। পরমাত্মা বিমুখ স্বার্থপর নিষ্ঠুর তাহা কি 
গ্রুকারে বুঝিবে ? 

অনেক স্থলে একাদশী তিথিতে বিধবাদিগের একবিন্দু জলপানও নিষিদ্ধ । 
ইহা কি নি্,রতা নহে? যে পিপাসায় জলপান করিতে মুহূর্তকাল বিলম্ব 

ঘটিলে বুক ফাটিয়া যাঁয়, প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়, বিধবাগণ নিদারুণ গ্রীম্মের মহা 

পিপাসাতে দেই জল হুইতে অষ্টগ্রহর বঞ্চিত! ইহা কোন্ স্তায়বানের ন্তাষ্য 

বিধি? এগ্রকার বিধির সহিত বিধাভৃদ্দিগকে শত শত ধিকার! ইহা যদি 
ধর্ম হয়, তবে অধন্শ কোথায় ? এ ধর্ম অপেক্ষ কসাইয়ের ধর্ম সহশ্রগুণে 
শ্রেয় । তাহার! অল্প সময়ের জন্ত যন্ত্রণা দিয়! জীবকে জগতের যন্ত্রণ। হইতে 

নিষ্কৃতি দেয়। হে হিন্দুগণ, তোমর! মন্ধুষা এবং চেতন; তোমাদিগের জ্ঞান 

ও বুদ্ধি আছে। একবার বিচার করিয়া! দেখ, যে নিষ্টরতায় অবলা বিধবাগণ 
জীবনে মৃত, ক্ষুধার অল্নে এবং পিপাসার জলে বঞ্চিত, তাহা কি কখনও ঘোর 

অধম্ম ন। হইয়া! সনাতন ধর্ম হইতে পারে। | ৬ 

ফৌবনাবস্থায় তেজস্কর পদার্থ আহারে স্থূল শরীর বলিষ্ট, ইন্জ্িয় চঞ্চল ও 
মনোবৃত্তি বহি্্ধী হয়, এবং পূর্ণিমা, একাদশী ও অমাবশ্তা তিথিতে স্থূল 
শরীরে ত্বভাবতঃ রস বৃদ্ধিহয়। এই বুঝিয়া পঞ্ডিতগণ যুবতী বিধবার তেজ- 
স্কর বস্ত আহার নিষেধ ও একদেশী তিথিতে অল্প রসবিশিষ্ট দ্রব্য আহারের 

বিধি করিয়াছিলেন । এখন তেই বিধি চগ্ডালের কার্ধ্য করিতেছে । যদি 

এই বিধি স্ত্রীগণকে সৎপথে রাখিবার জন্ত মনে কর, তাহ! হইলে উচ্থার্দিগের 

প্রতি এ অত্যাচার নিক্ষল। পুরুষধদিগকে অনাহারে নিস্তেজ রাখিতে পারিলে 
সহজেই সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে, কিনব ভায়ান্থসাঁরে বারা পক্ষে একই 

বিধি থাকা উচিত। 

পরমাত্্রার নিয়ম অলঙ্ঘনীয় । যদি বিধবাদিগকে তিনি একাদশী তিথিতে 

পানাহার হইতে ৰঞ্চিত করিতেন, তাহা! হইলে এ দিবস কোন বিধবাই ক্ষুধা 
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পিপাসা অনুভব করিত না, বরং পানাহারে অসমর্থ হইত। কিন্তু ইহ যে 
 পরমাত্মার নিয়ম নহে তাহ। ফলে প্রত্যক্ষ হইতেছে,-একাদশীতে বিধবাদিগের' 

অন্থদিনের ন্তায় সমভাবে ক্ষুধা! ও পিপাসা বোধ হইতেছে | তাহার! কেবল 

জোর করিয়! অন্লল গ্রহণে বিরত রহিয়াছে । ক্ষুধার ময় আহার ও গিপাসার 

জলপান পরমাত্মার আঞ্ঞা। ইহা লঙ্ঘন করিয়! যাহার] মন্ষোর কল্পিত ফলের 

প্রলোভনে পানাহার পরিত্যাগ পূর্বক আত্মাকে কষ্ট দিতেছে, তাহার! তেজ, 
বল, ও বুদ্ধি হারাইয়া শান্তিময় পরমাত্ম! হইতে ভর হইতেছে। যাহাদিগের 
প্রেরণায় বিধবাগণ পরামাত্মার নিয়ম লঙ্ঘন করিতেছেন, তাহাদিগের ফলও 

পরমাত্মার নিকট রহিয়াছে । 

দশ ইন্জিয়ের অধিষ্ঠীত। মনই একাদশী দেবী । এই একাদশী 'দেবীকে 
পরমাত্মাতে লয় করা বাস্থৃল সস কারণ সমস্ত জগৎ পরমাত্বারই স্বরূপ জানিয়া 

বিচারপুর্বক কার্য্যনিষ্পন্ন করাকে একাদশী ব্রতপালন জানিবে। নচেৎ উপ- 

বাসে একাদশীর ব্রত পর্ণ হইলে জগতের দরিদ্র ও রোগীগণ পুর্ণমাত্রায় একা- 
দ্বশীর ফলের অধিকারী | এবং সময়ে সময়ে অনাহারে থাকায় বনের পপ্তরও 
একাদশীর ফলগ্রীপ্তি হইবে। | 

'লোৌকগ্রচলিত একাদশী গ্রভৃতি ব্রত সকল পরমেশ্বরের নিয়মান্ুলারে 

স্থাপিত নহে। কিত্রী, কি পুরুষ, কি সধবা, কি বিধবা, একাদশী বা অন্ত 
যে কৌন দিবস ক্ষুধীর উদয়. হইলেই উপস্থিত খাঁদ্যব্য বর্থীপরিমাণে আহার 
করিয়া সস্তষ্ট মনে পরমাত্মীর আল্ঞ। পালন করিবেন) ইহাতে কৌন বিধি 

নিষ্ধে, অথব| পাপ পুণ্য নাই। ক্ষুধ! পিপাসার উদয় হইলেই তাহার শাস্তি 

করিবে; ইহাই পরমাত্মার নিয়ম । এবং এই নিয়মমত চলিলে পরমাত্মাও 

অসত্বট না হইয়া বরং প্রসন্ন হয়েন। ইহার বিপরীত আচরণে কষ্টভোগ 

অনিবার্ধ/ ইহা শঙ্কাশূন্ত পরম সতা বলিয়! জানিরে | একাদশী তিথিতে 
পানাহারে পাঁপহয়, ইহা একেবারেই মিথ্যা! কল্িত কুসংস্কার মাত্র । অনাহারে 

কোন প্রকার ব্যবহারিক বা পরমার্ধিক ফল লাই। ইহাতে ইন্দ্রিয় বা মন 
পবিত্র হইবার সন্ভাধনা মনে করা ভ্রম। বরং সর্বদা" অনাহারে বিষয় চিন্তায় 
মন বিকৃত হইয়। খাকে। ইহ! ভূক্ততোগী মাত্েই জানেন। প্রত্যন্ধ দেখিয়া 
বুঝুন, ধবাহীয়া একাদশী আদি ব্রত -করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাহাদিগকে 
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আজ পর্য্স্ত কি সুফল পাইতে দেখিয়াছেন ? ফলের মধ্যে ত এই দেখ! যায় 
যে পৈত্তিক বিকার বশতঃ রোগ ও দ্বেষ হিংস! বাড়ে । - 

ফলের বিষয় তোমাদিগের বিচারপূর্বক এরূপ বুঝ! উচিত, এক সত্য বিনা 

দ্বিতীয় সত্য নাই। ধিনি সত্য তিনিই নিরাকার ও সাকার, কারণ সুক্ষ স্থৃল 
চরাচরকে লইয়া শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান আছেন । যদি ব্রতাদি করিয়া সত্য 

ফলের ইচ্ছা! কর, তাহা হইলে তাহা ব্যতীত আর কি সত্য আছে যে তাহা 

ফলরূপে তুমি পাইবে ? মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা কোন কালেই 

ফল হইতে পারে না। অতএব তাহাকে পূর্ণভাবে পাইলে আর কিছু অবশিষ্ট 
থাকে না যাহাঁকে কেহ ফল বা অফলরূপে ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে পরে । 

এখনও বার ব্রত তীর্থাদি মনুষোর কল্পিত প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণভাবে 

সেই বিরাটপুরুষ জ্যোতিঃন্বরূপ জগতের আত্মার শরণাগত হও । তিনি মঙ্গল" 

ময়) তোমাদিগের সর্ধগ্রকার অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন, 
তোমরাও পরমাননে আননদরূপ থাকিবে । তোমরা কোন বিষয়ে চিস্তিত 
হইও না। তোঁমার্দিগের গুরু, মাতা, পিতা, আত্ম! নিরাকার ও সাকার, 

প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষভাবে পূর্ণূপে বিরাজমান আছেন। তীহ। হইতে বিমুখ 

হইলে ভয়, চিন্তা বা অভাৰ । আর তাহার শরণাগত হইলেই সর্ঘ অভাব 

মোচন হয়। ইহা সত্য সত্য সতা আসিবে | 

ও শাস্তিঃ শীতিঃ শাস্তিং। 

_ পতিত্রতী। 
মন্যাগণ আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত সমাজের মিথ্য! 

স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! লারভাব শ্াহণ কর! যাহাতে স্ত্রী পুরুষ জীবমাত্রের 
মঙ্গল হয় নিঃস্বার্থভাবে তাহার অনুষ্ঠান কর্তবা। তাহাতে পরমাত্মার প্রসাদে 
সর্ব অশান্তি দুর হইয়া জগতে মঙ্গল স্থাপিত হইবে । 

বথার্থ পাতিব্রত্যের তাব না বুঝিয়! লোকে নান! প্রকার কষ্ট ভোগ করি. 
তেছে। কেহ কেছ বলেন, স্ত্রী পুরুষ উয়েরই পুর্ণপরত্রচ্ম পতিকে -শ্রীতিভক্কি 



১৫২ অমৃতসাগর । 

কর! একমাত্র জ্ঞান মুক্তির পথ । আর কেহ কেহ বলেন লৌকিক পতিকে 
সেব! ভক্তি করিলে স্থাগণের জ্ঞান মুক্তি হয়, পতিত্রত! স্ত্রী পাতিত্রত্যের তেজে 
পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা! করেন । 

এম্থলে মনুষ্যমাত্রেই বুৰিয়! দেখ যে, যাহার পক্ষে পাতিব্রত্য ধর্ম বলিয়া 

বর্ণিত হয় সেস্ত্রীকিবস্ত এবং যে গতির সেবা পতিত্রতার ধর্ম সে পতিইব! 

কিবস্ত। সত্যের নাম স্ত্রী, না, মিথ্যার নাম স্ত্রী? সতোর নাম পুরুষ, না 
মিথ্যার নাম পুরুষ ? যদি বল মিথ্যা তবে দেখ যে মিথ্য! মিথ্যাই। মিথা। 
সকলের নিকট মিথ্যা! | মিথা। কখন সত্য বাঁ স্ত্রীপুরুষ হয় না। যদি বল সত্য 

তবে সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সতা নাই। সত্য কখনও মিথা! বা স্ত্রী পুরুষ 

হন না| সত্য সকলের নিকট সত্য, নিত্য ম্বতঃপ্রকাশ একভাবৰ। সত্যতে 

তরী বা পুরুষ, পতিত্রত! 'অপতিব্রতা কিছুই হইতে পারে না--হওয়৷ অসস্ভব। 

এবং মিথ্যাতেও স্ত্রী পুরুষ ্ভৃতি কিছুই হইতে পারে না। তবে পতিত্রতা স্ত্রী 

ও পতি কি? 

একই সত পরমাতমা,নিরাকার সাকার চরাচর সী পুরুষকে লইয়া পূর্ণরূগে 
নিত্য বিরাজমান । স্ত্রী, পুরুষ ও পাতিব্রত্য নিরাকার কি সাকার ব্রন্গের 

নাম? নিরাকার ব্রন্ধে স্ত্রী পুরুষ সংক্ঞ! হইতেই পাঁরে না। যেহেতু যিনি 
নিরাকার তিনি নিগুণ, ইন্দড্রিয়ের অগোঁচর, মনোবাঁণীর অতীত | তাহাতে 

কিরূপে পতি পত্বী, পতিসেবা, পতিভক্তি থাকিবে? প্রত্যক্ষ দেখ, যখন 

সুযুন্তির অবস্থায় জ্ঞানের লয় হয় তখন এ জ্ঞান থাকে না যে, আমি স্ত্রী বা 
গুরুষ ছিলাম, সৃষ্টি ছিল কি না। জাগরিত হইলে পূর্ব সংস্কার অনুসারে 
আপনাকে স্ত্রী বা পুরুষ বোধ হয়। সুযুগ্িতে বদি জ্ঞান থাকিত তাঁধ। হইলে 
সুবুষ্থির অবস্থা বলিবার গ্রয়োজন থাকিত না। প্ররূপ স্বপ্নাবস্থাতে বদি বোধ 

থাঁকিত যে মিথ্যা স্বপ্ন দেখিতেছি তাহা হইলে শ্বপ্লীবন্থ! বলিবার প্রয়োজন 

থাকিত ন। পতি পত্বী ভাৰ যখন নিরাকাণ্ধ ব্রন্মে হইতেই পারে না তখন 
অবশ্যই .সাকার ব্রদ্ধের অন্তর্গত। ইতিপুর্বে পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে যে, 

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্দ্রম! হুধ্যনারারণ জ্যোতিঃ এই সপ্ত ধাতু বা অঙ্ 

লইয়। সাকার বিরাটবরন্ম নিত্য প্রকাশমান। বিরাটি ভগবান জ্যোতিস্বরগ 

ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ আকাশের, মধ্যে হন নাই, হইবেন না; হইবার সম্ভাবনাও 



পতিত্রতা | ১৫৩ 

নাই। ইনিস্ত্রীবা পুরুষ হইতে অতীত। ইহা হইতে চরাচর স্ত্রী পুরুষের 
স্থল হুক শরীর গঠিত হইয়াছে । অতএব বিচার করিয়! দেখ যে, স্তুল শরীর 
হাড় মাংস, হুক্ম দশ ইন্দ্রিয় ও চেতন জীবাত্ম-ইহার মধ্যে কোন্টী স্ত্রী ব| 
পুরুষ অথব! দশ ইন্জ্িয় বা চেতন জীবের কোন্ গুণের নাম ভ্ত্রীব 
পুরুষ। যদি বল হাড় মাংস শ্লল মৃত্রের পুন্রলি স্ত্রী আপন পতি নাম! 

সেইরূপ অন্ত পুত্তলিকে সেবা করিবে তাহা হইলে বিরাট ত্রন্দের চরণ 

থিবী হইতে উৎপন্ন স্ত্রী পুরুষ উভয় পুত্তলিই হয় স্ত্রীষ ন! হয় পুরুষ 
একই হইবে; উভয়ের মধ্যে স্ত্রী বা পুরুষ বলিয়া তেদ থাকিবে না। 
এস্বলে কিন্প স্ত্রী কিরূপ পতিকে সেবা করিবে? যদি দশ ইন্দ্িয়কে 
সত্রীবল তাহ! হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই দশ ইন্দ্রিয় একই পদার্থে গঠিত । 

এরপ দৃষ্টিতে উভয়কে স্ত্রী বা পুরুষ বলিতে হয়--কোঁন তেদ দেখা যায় ন1। 
যদি ইন্জিয়ের গুণের নাম গ্ত্রী হয় তাহা হইলে যে হীন্ত্রয়ের যে গুণ 

তাহা স্ত্রী পুরুষে সমান ভাবে বর্াইতেছে। আসক্তি অনাঁসক্কি, জাগ্রীত স্বপ্ন 
নুষুণ্ডি, জ্ঞান অক্ঞান বিজ্ঞান, ক্ষুধা পিপাসা, লজ্জ্ব। তয়াদি উভয়ের মধ্যে 

সমান ভাবে বোঁধ হইতেছে তবে উতর খুণ স্ত্রী বা পুরুষ হইবে, কোন তেদ 
থাকিবে না। এস্থলে.কে কাঁহাকে পতি বলিয়! সেবা! করিবে? যদ্দি জীৰকে 
তরী ব! পুরুষ বল তাঁহছ! হইলে সকল জীবই এক। তবে কোন্ জীব, প্রতি 

হইবেন আর কোন্ জীব স্ত্রী হইয়া! কোন্ জীব গতির সেবা! রূপ পাতিত্রত্য ধর্ম 
পালনে মুক্তত্থূপ হইয়! পতিকে মৃত্যু হইতে রক্ষা! করিবেন? যাহার পতি বা 

স্বামী হইতে বান। প্রথমে তাহার নিজে বুঝা উচিত যে, স্ত্রী পুরুষ, গতিবা 

পত্বী কোন বস্ত ব। অবস্থার নাম। আগে এইটী বুৰিয়! তবে পতি বা স্বামীর 
পদ লওয়া কর্তব্য । নতুব| মুখে চুণ কালার গ্রলেগ দিয় অজান অন্ধকারে চুপ 
করিয়! বলিয়া! থাকিতে হয়, পতি বা স্বামী বলিয়া অহঙ্কার করিতে হুয় না। 

যখন নিজের ইন্জিয় পরশীভৃত নহে তখন কাহার গতি ব! শ্বামী হইতে চাহ? 
তুমি নিজে কাহার বশীভূত ও কে তোমার শ্বামী--আগে তাহ! বুঝ তবে 

ত্র স্বামী, হইতে ইচ্ছা! করিও | বিরাট ত্র্গের সঞ্ত অঙ্গ হইতে স্ত্রী পু 
উভয়েরই স্ুন সুগম শরীর গঠিত হইয়াছে। ইহা পুনঃ পুনঃ গুনিয়াছ। তাহার 

জ্ঞাননেত্র হ্থার্য/নারায়ণ জ্যোতিঃ স্ত্রী পুরুষের মন্তকে তোমরা! চেতন হইয়। 
২০ 



্ ৪ ডি, গর | 

নেসা বপ ব্রহ্ধাওড দর্শন করিতেছ ও সৎ অসতের বিচার করিয়া সী পুরু 
নামক জীব জ্যোতিঃ ও হৃুর্ধানারার়ণ জোতিঃ অভেদে এক হইয়! নিরাকার 

নিগুপ কারণে স্থিত হইতেছ। সে ভাবে জ্লীবলি্গ, স্ত্ীতিঙ্গ, পুংলিক, 
সংন্তা নাই। ধতক্ষণ পর্যন্ত চেতন তেজোময় হর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ 

স্ত্রী পুরুষ জীবের মন্তকে নেত্র দ্বারে প্রকাশমান খাকেন ততক্ষণ পর্ধয্ত 
স্্রী গুক্নষ জীব জ্যোতিঃ চেওন হইয়া ক্র্ধাত্ডের কার্ধয সমাধা করেন। যখন 
মন্তক হইতে সেই জ্যোতিঃ সঙ্কুচিত হইয়। নিরাকার কারণরূপে স্থিত হন 

তখন স্ত্রী পুরুষ জীব জ্যোতির নিদ্রাবস্থা ঘটে। সেই জ্যোতিঃ পুনরায় 
মন্তকে প্রীকাঁণমান হইলে পুনরায় চেন হইয়! স্ত্রী পুরুষ জীব জ্গোতিঃ 
কার্ধো প্রবৃত্ত হন। যখন এই বিরাট ব্রন্ষের অঙ্গ প্রত্যাঙ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষের 
স্থল হৃঙ্ষা শরীর গঠিত হইয়াছে তখন বিচার করিয়া দেখ! কর্তবা যে ইহার 
কোন অঙগটী সত্রীলিষ যে ততবার স্ত্রীলোকের শরীর এবং কোন অঙ্গ পুংলিঙ্ 

' যে তৎঘ্বার! পুরুষের শরীর পৃথক ভাবে গঠিত হইবে? বিরাট ব্রঙ্গ স্বর্ন 
পক্ষে নাস্ত্ীলিঙ্গ না পুলিজ না র্লীবলিঙ্গ। তিনি এ তিন শব্ধের অতীত 

যাহা তাহাই |. অথচ এ তিনটা অজ্ঞান নাঁমক তাহার শক্তির বলে তাহ 

হইতে উৎপন্ন হইয়! তীহাতে ভাগিতেছে | তত্রাচ স্বরূপ পঙ্গে। তিনি যাহা 

অাষ্ট আছেন। এ প্রকার পূর্ণভাবে পরমাম্বা জ্যোতিঃস্বর্াপ যাহাতে 
গ্রকাশমান তিনি স্ত্রী হউন বা পুরুষ উন তাহাকে সকলে পতিত সহী 
জানিয়! মস্ত করিবে। 

যে স্ত্রী লৌকিক গতিকে লইয়া চরাচরের সহিত অভিন্নরূপে সাঁকার 
নিয়াকার একই পূর্ণরদ্ধ জ্যোতিংদ্বকূপ হতঃগ্রকাশ পতিকে ভক্তি পূর্বক 
দেবা উপাসনা ফরেন এবং ঘৌকিক পতিকে কোন প্রকার অবহেলা করেন 

না, তীহার ৃষ্টিতে গরমাতব! ছাড়া দিতীয় পতি বা গন্ী- কোন কালে ভাসে না 
এবং দেই স্ত্রী ার্ধ গতি সেবারূপ পাতিরত্য ধর্ম রক্ষা করেন। দাবিত্ী 

দেবী এইন্ধপেই নিজ গতি সত্যবানকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে মৃত্যু অর্থাৎ 
অন্ঞান হইতে রক্ষা করিভেছেন।. সত্যবান পরমাত্বা গতির কোন কানে 

মৃত নাই। সাবিত্রী মতাষান অর্থাৎ জানসন্পর স্ত্রী ও পুরুষ জ্ঞানমুকতি 
গ্বরূপ অভেদে পুভাবে থাকেন । লোকে ধাহাকে বেস্ঠ! বৌধ করে তাহার 



পিত্রত। | ূ ২৫৫. 
যদ্দি পূর্ণপরত্রদ্ধ জ্যোতিতে অভিন্ন ভাবে নিষ্ঠা থাকে তাহ! হইলে এ 

লৌকিক বেশ্তাও প্রকৃত পতিব্রত। । আর যদি কোন কুলরধু দিবারাত্র 

লৌকিক পতির সেবা করে কিন্তু নিরাকার সাকার পূর্ণপরবরদ্ধ কোতিস্বরূপ 
পতির সহিত আপনাকে ও লৌকিক গতিকে অভেনে দর্শন করিয়। সেবা, না. : 
করে তাহ! হইলেও সেই স্ত্রী বাভিচারিলী ও অপতিত্রত| বলিয়া আপন গতিকে 

মৃত্যু হইতে রক্ষা করিছে পারেন না। এইরূপ অভ দৃষ্টি বিনা পুরুষও স্ত্রীকে 
রক্ষা! করিতে অঙমর্থ হন। | | 

এই সকল কারণে অহল/ দ্রৌপদী গ্রতৃতির সভায় গ্রাতঃম্মরণীয়া নারীগণ 
একাধিক পতি সত্বেও পতিত্রত! ছিলেন ও আছেন। অভানাপয় লোকে বাহ্ 

টিতে তাহাদের একাধিক পতি দেখে । কিন্তু তীহাদের নিজের অন্ত দ্বার 
নিরাকার সাকারকে লইয়া একই অখগ্ডাকার বিরাট জ্যোতিঃম্বর্ূপ পতিতে 

অভিন্ন ভাবে নিষ্ঠ। তক্তি ছিল। আদিতে, মধ্যে ব। অস্তে তাহারা এক দ্বতঃ- 

গ্রকাশ পরমাত্ব। ভিন্ন দ্বিতীয় পতি দেখেন নাই। তিনি ছাড়! দ্বিতীয় 

কে আছেন যে্ত্রী বা পতি হইবেন? পরমাত্ম-বিমুখ অজ্ঞানাপক় লোকেরই 
দৃষ্টিতে তাহা হইতে ভিন্ন ্ত্ী পুরুষ ভাসে । 

পতি পত্ী উভয়ে জ্ঞান সম্পযন হইলে বিনা উপদেশে, বিন! অনুরোধে, 

আপন ইচ্ছায় শ্রদ্ধা তকিপূ্বক পরস্পরের সেবাত করিবেনই তাহাদের 

বিষয় অধিক বলিবার প্রয়োজন নাঁই। কিন্ধু সাধারণ স্্ী পুরুধ মাত্রেই পতি 
পন্থীকে ও পত্বী গতিকে বিচারপুর্ব্ক উত্তমরূপে দেবা ভক্তি করিবে ও 
মঙ্গলকারী পূর্ণপরত্রন্ধ চন্ত্রম সুধ্যনরায়ণ বিরাট পুরুষ জগৎ গতিকে শ্রদ্ধ! 
তকতিপূর্্মক নমস্কার, উপাসনা ও প্রন্থন! করিরে তিনি দয়াময় দয়। করিয়া, 

ভান দিয়! পরমানন্দে আননারূপে রাখিবেন। এইযপ নিষ্ঠাব্ধ হট 

তীক্ষভাবে ব্যবহার ও পরমার্থ সিদ্ধ করা স্ত্রী গুক্ষ উভয়েরই কর্তবা। 

যণ, পতি ভূকতিপুর্ক গর্রীর সেবা ও আজ্ঞা পালন করেন ও যেইরূপ 
গড্ী গতি-ক্লরেম তাহ! হইলে উভয়েরই ইহছলোকে পরলোকে মঙ্গল হয়) 

ূ্ণপরতন্ধ 'ঘ্যাতিঃস্বরপ, প্রস্ধ হইয়| উভয়কে  নুজিন্বরূপ পরমাননে 
আননগ্বপবাখেন--ইহাই জীবের চরম মঙ্গল 

মার নিকট সী পু উই সমান অর্থাৎ, উই গাধা 



১৫৬ অমৃতলাগর | 

স্বরূপ । স্ত্রী পুরুষের অধীন নহেন, পুকষ স্ত্রীর অধীন নহেন। স্ত্রী নীচ 

কা্ধ্য করিলে নিজ্ধেই ছঃখ ভোগ করেন, পুরুষকে তাহার জন্ত কষ্ট পাইতে 

হয় নাঁ। সেইরূপ পুরুষ ছুককার্ধ্য করিলে নিজেই তাঁহার জন্ত হঃখ ভোগ 

করেন, স্ত্রীকে তাহার অংশ লইতে হয় না। পুরুষ ঁধধ দেবন করিলে 
স্্রী রোগ মুক্ত হন না, বা অর জল ত্রীহণ করিলে জীর ক্ষুধা পিপাসার শান্ধি 

হয় না। যাহার ব্যাধি, কুধ। বা পিপাসা তাহাকেই ওষধ, অল্প বা জল সেবন 
করিতে হুয়। এ কথাটা উত্তমরূপে বুঝিয়! ব্যবহারিক ও গারমার্থিক 
কার্ধ্য নিচ্গযন কর! স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই কর্তব্য। স্ত্রী জ্ঞান দিয়! পতিকে 

মুক্তি দিতে পারিবেন ন! ) পতিও স্ত্রীকে পারিবেন না। মন্ত্রী পুরুষ উভয়েরই 

ভান মুক্তির পতি পূর্ণপরব্রদ্ধ জ্যোতিঃস্বক্ঈ্প চন্্রমা হুর্ধ্যনারায়ণ বিরাট পুকুষ 
জগতের মাতা পিত| গরু আত্মা । তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ নাই যে 
জীবকে জান দিয়! মুক্তি দিতে পারেন। উহা রব সতা। : 

যিনি স্বয়ং জান ব| ভান যাষার আয়ত্াঁধীন তিনি ভান দিয়া মুক্ত করেন 

তিনি স্ত্রীর দ্বারা ভান দিয়া পতি জীবকে ও গতির বারা জ্ঞান দিয়া সত 
জীবকে মুক্ত করিতে পারেন। কেন না তিনি অর্থাৎ পরমাত্মা মুক্তির কর্তা, 

মুক্তি তাহার আয়ভাধীন। 
স্ত্রী পুরুষের সমান ভাব ন! বুঝিয়া তোমরা পুরুষ মাজেই ইচ্ছা! কর 

যে তোমাদের নিজ নিজ স্ত্রী পতিত্রত! হউক। কিন্ত বুঝিয়! দেখ, তোমাদেরও 

পতরীত্রত হওয়া উচিত। স্ত্রী পতিত্রত! হইলে ও পুরুষ অপন্বীত্রত হইলে 
বথার্থ পাতিব্রত্য ধর্ম রক্ষা! হয় না) পক্ষপাঁত বশতঃ তোমাদের বিচার 

শক্তির লোপ হইয়াছে তাহাই তোময মনে কর, পুরুষ লক্ষ দোষ করিলেও 

স্ত্রীসহ ও ক্ষমা করিবে ও পুরুষ লোক সমাঁজে পবিত্র থাকিবেন। স্ত্রীর 

যৎকিঞ্চিৎ দৌষ ঘটিলে স্বর পাত্রী অপবিতআ| বলিয়! পরিত্যজ্য। এবং তাহার 

কত যে কষ্ট ভোগ তাঁহার শেষ নাই । পতির মত্ত দোষ ক্ষমা করিবার শক্তি 

সত্রার আছে কিন্ত পুরুষ এমনই কাপুরুষ যে স্ত্রীর সামান্ত দোধগ্ষমা করিতে 

পারেন ন1! অথচ পরমাত্বর নিকট আপনার দোষের জন্ঠ ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
বিচরাভাবে বুঝিতেছ ন! যে, যখন নিজ শরীর কোন প্রকার দোষ ক্ষমা করিতে 

পার ন! তখন তোমার সংশ্র দোষ ছগ্নবান পরমা! কিন্ুপে ক্ষমা করিবেন 1 



অবিচারে উপাঙ্গন! । ১৫৭ 
“'বস্ত বা বিশেষ্য পতি সংজ্ঞা । তাহার স্থষ্টি পাঁলন সংহারকারিণী শক্তি বা 

বিশেষণ স্ত্রী সংক্ঞা। আপনাকে ও পরমাত্মীকে অভেদে দর্শনের অবস্থা বা! 
শক্তিকে পতিক্রতা সংন্ঞা জানিবে। সেপুর্থভাব পরিত্যাগ করি! 

নানা নাম রূপ পরস্পর ও তাহা হইতে ভিন্ন ভাবনাকে অপতিব্রত সংজ্ঞ। 

জানিবে। ইহ! ব্যতীত যথার্থ পক্ষে পতিব্রতা অপতিব্রত। নাই--ইহ! ঞ্ুব 

সত্য জানিবে। 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ 

-৪০৪- 

অবিচারে উপাসনা. 
দুর্ভিক্ষ মহামারী শুভূতি বছ ব্যাপক বিপদে লোকে হরি, গড, আল্লা ঈশ্বর 

প্রভৃতি নাম লইয়! উপাসনা স্ততি ও ক্ষমা শ্রীর্থন! করিয়৷ থাকেন কিন্তু এ 
সকল যাহার নাম তাহাকে চিনিবার চেষ্টা করেন্য না। তাহাকে বথার্থ- 
রূপে চিনিয়া তাহার যথার্থ শ্রিয়্ কাঁধ্য সাধন করিলে জগতের দুঃখ বিপদ 

তয় অন্তন্বত হইয়া অবশ্তই কল্যাণের আবির্ভাব হইবে-_ইহা ফ্রুব সত্য। 
তাহাকে ন! চিনিয়াও তীহার নামে শ্রীতি ও তাহার প্রসাদ উদ্লেষ্তে 
ক্রিয়ানুষ্ঠান আনন্দের বিষয়। কেননা কিছু না করিয়। তাহার সম্বন্ধে 

ওঁদাসীন্ত অপেক্ষ। ইহ। ভাল। অতএব আন্তিক্য বুদ্ধিযুক্ত মনুষ্য মাত্রেরই মান 
অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া ও পরস্পর 

গ্রীতিপূর্বক মিলিভ হইয়া গম্ভীর ও শান্তচিত্তে সত্যপ্বর্ূপ নকলের মঞ্গলকারী 
ইষ্টদেবতা পূর্ণপরত্রক্ধ জ্যোতিঃম্বরূপে নি! স্বাপন করা! কর্তব্য। যিনি 
সকলের ইষ্টদেবত। তিনি কে ও কোথায় আছেন, তিনি সাকার কি নিরাকার, 

তিনি সত্য কি মিথ্যা তাহা বিচার পূর্বক বুৰিয়া অর্থাৎ তাঁহাকে যথার্থরূপে 
চিমিয় তাহার শরণ গ্রহণ ও তাহার যখাথ প্রিয় কার্যা সাধন মনুষ্য মাত্রেরই 

উচিত তাহাকে ন! চি্িয়া উপাসনানন ও তাহার কি প্রিয় না জামিয়া 

ারধ]নুষ্ঠানে অমজণ দুর হইয়া মল স্থাপনা হয় না। ইহা ঞ্বসতয। . . 
পরমাত্থী যে কার্ধাসিদ্ধির জন্য যে উপায় সুষ্টি করিয়াছেন সেই কার্ষের 



১৫৮. অস্কতষাগর |. 

দন্ত দেই উপাঁয় অবলম্বন না করিলে কখনও কার্য সিদ্ধি হয় না--কেবল 
কষ্ট ভোগ ঘটে। স্থুল পদার্থ ভম্ম বা অন্ধকার নিবারণ করিবার জন্য অক্জির 
প্রয়োজন । : পৃথিবী, জল বায়ু বা আকাশের দ্বার! সে কার্ধ্য সম্পর হয় ন1-.. 
ইহাই পরজ্মার নিয়ম ব| আন্ঞা। যে পদার্থকে তিনি যে কার্য করিবার 
শক্তি দিয়াছেন তাহার দ্বার! সেই কাঁধ্য হইবে, অন্য কার্য হইবে না। ,ইধার 

বিপরীত ঘটাইবার চেষ্টা নিক্ষল ও কষ্টের হেতু। ব্রদ্ষশক্তির বশবর্তী হইয়া 
যথাযোগ্য উপাগ্ন অবলম্বন করিলে স্থুথে কার্যয নিম্পর হয়। অতএব তোমাদের 

প্রথমতঃ বুঝা আবশ্তক) তোমরা! নিজে কে ও তোমাদের কি রূপ এবং যিনি 

তোমাদের মঙ্গল করিবেন তিনি কে ও তাহার কি রূপ--নিরাকার ব। সারার, 

সত্য ব! মিথ্যা ? যদি বল মিথ্যা তবে বুঝিয়া! দেখ, মিথা! মিখ্যাই। মিথ্য। 

কখনও সত্য হয় না। মিগ্ন্/ সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যা হইতে সৃতি বা 
মঙ্গলামন্বল ইইতেই পারে না-হওয়। অসম্ভব । যদ্দি অজ্ঞান বশতঃ মনে কর 

হইতে পারে তাহা হইলে তোমরাও মিথা এবং তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কর্ম 

মঙ্গলামঙ্গলও মিথা! ৷ মিথ্যা দৃশ্তেও নাই অনৃষ্ঠেও নাই। 
যদ্দি বল সত্য তাহ! হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 

সর্বকালে কলের নিকট সহ্য। সত্য কখনও মিথ্যা! হন না। সত্য দৃষ্তেও 
সতা, অদৃশ্েও সত্য। মতের কেবল রূপান্তর ভাসে মাত। যিনি সত্য 

তিনি স্বং স্বতঃগ্রকাঁশ আপন ইচ্ছায় দাকার নিরাকার কারণ প্র সন 

চরাঁচরকে লইয়া অসীম অখখ্ডাকারে প্রত্যক্ষ বিরাট পুরুষ টার 

বিরাজমান । | 

একই পুর্ণগরব্রন্ধ গ্যোতিঃ্থরূপ র্বশক্তিমানের প্রতি ছইটা প্রতিবোন 
শব ব্যবহার হয়__সাকার ও নিরাকার। নিরাকার, নিও গুণাতীত) 
শব্ধাতীত, জ্ঞানাতীত। নিরাকারে.ভ্ানের সঞ্চার নাই, যেমন স্মযুপ্তির অবস্থায় 
তুমি জানাতীত। স্ুযুণ্তিতে কোন প্রকার শিব ্রিয় নাই। নিরাকার বা 

নুযুণ্তির মহিত সৃঠি বা মঙ্গলামঙল সম্পর্কশুন্য |. জাগরিত অবস্থায় জীবের 

কারধ্য করিবার সাঁমর্থা থাকে ও ম্জনামন্গল বোধ হয়। পুরশ্চ. সযুণি ঘটলে 
সে সব কিছুই থাকে না।. সেইরূপ সাকার মন্ধলকারী বিরাট পরত্রদ্ধ. জগতের 

ক্লীত পিতা, আত্মা গুরু অনন্ত শক্তি সহযোগে অনন্ত ত্রদ্ধাণ্ডের অনন্ত প্রকার 
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কাধ; করিতেছেন ও করাইতেছেন | ইনি জগতের ও সর্ব মঙ্জলামঙ্গলের হর্ত 
কর্তা, বিধাঠা। ইসা হইতে সমস্ত চরাচর, স্ত্রী পুরুষ, উলিয়৷ গীর প্যাগন্থর, 
যিস্ুতবী্ট খধি মুনি অবভারগণের উৎপত্তি স্থিতি লয়। ইতি ছাড়! অনন্ত 
আঁকাশে দ্বিতীয় কেহ না, হইবেন না, হবার সম্ভাবনাও নাই? ই ক 
সত্য সত্য জানিবে। ৮ 

 বেদাদি শাস্ত্রে এই মঙ্জলকারী বিরাট ব্রন্গের সপ্ত অঙ্গ গরত্য্গ বর্ণিত হইয়াছে । 
ইষ্ার জ্ঞাননেত্র হ্রধ্যনারায়ণ, চন্ত্রমা জ্যোতিঃ মন, আকাশ মস্তক, বায়ু 
প্রাণ, 'অগি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ । বিরাট পরব্রন্মের অল গ্রত্যঙ্গেরই 
শক্তি, গ্রহ, মারা, দেব দেবী, অহঙ্কার লইয়। শিবের অষ্ট মুষ্তি শ্রাভূতি নান 
নাম কল্পিত হইয়াছে । ইহার অতিরিক্ত দেবত! দেবী' হন নাই, হইবার 
সস্ভাবনাও নাই। পৃথীব্যাদি পঞ্চতত্ব ও জোৌতির প্ৰারা অসংধ্য স্ত্রী পুরুষ 

জীবের ইঞ্জিয়াি যুক্ত শরীর গঠিত হইয়াছে বলিয়া পূরাণাদি শাস্ত্রে তেত্রিশ 
কোটি দেবতার উল্লেখ আছে। এক এক ইন্দ্রিয়ের এক এক আধষাত্রী 
দেবতা যথা--কর্ণের দেবতা দিকপাল অর্থাৎ আকাশ ইত্যাদি। এক এক 
দেবত| বা শক্কি অন্তরে বাহিরে ব্রন্মাণ্ডের এক এক শ্রীকার -কার্ধ্য বা মঙ্গলা- 
মঙ্গল করিতেছেন । ' বিরাট ব্রদ্ধের শক্তি বা দেবতা পৃথিবী হইতে জীব মাত্রের 
হাড় মাংস গঠিত ও অন্লাদি উৎপন্ন হইয়া জীবের পাঁলন হইতেছে । চুন্্ান্য 
তথ ও জযোতির সম্বন্ধে যেনপ অনত্র বলা হইয়াছে পেইরপ বুঝিয়া লইবে। 

বিরাট ব্রদ্ষের অঙ্গনূপী কোন এক দেবতা বা শক্তির ক্ষণমাত্র অভাব 
ইইলে ত্ষ্টিলোপ ঘটে । এই মঙ্গলকারী অনাদি স্বতঃপ্রীকাশ বিরাট ক্র্ধ 

চচ্ত্রম হুর্ধ্যমারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূগ জগতের মাঁ। পিত। গুরু আত্ম সর্ধগ্রকারে 

মঙ্গল করিয়া আসিতেছেন। কিন্ত শিশু যেমন মাতৃস্তন্যে প্রতিপালিত 
হইয়াও অজানবশতঃ মাতার লনেহ বুঝিতে অক্ষম সেইরূপ জগৎপিতা জগৎ" 
জননী বিরটি পতঙ্গ চজ্ুম। হুর্যানারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপের অন্ধ গ্রত্যা্জ হইতে 
উৎপন্ন ওঁ তত্বার! প্রতিপালিত হইয়াও লোকে ষ্টার স্নেহ বুঝিতেছে না। 
রঞজ) ধনাদির আলক্তি বশতঃ হিন্দু মুদলমান ইংরেজ মনা মাত্রেই অশস্তি 
ভোগ করিতেছেন | ইহ বুঝিতেছে না যে, ইনি ছাঁড়! দ্বিতীয় মাতা পিত! কে 

আছেন যে অমঙ্গল দুর করিয়া! মঙ্গল বিধান করিবেন। ও, 
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হিন্দু মুসলমান ্রীতিয়ান প্রভৃতি সাম্প্রদায়িক মন্যাগণ নানা ইষ্ট নাম 
কল্পনা করিয়! সংকীর্ভন সমাজ ও গির্জ| ঘরে প্রার্থনা প্রভৃতি কাধ্যের দ্বারা ই 

দেবতাকে প্রন্ন করিবার চে! করিতেছেন । তথাপি জগতের অমল দুর না 
ইইয়! ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে কেন? মগ্ুষ্যের এত অশান্তি .ও ছর্দশার কারণ 
কি? রাঞ্জার আজ্ঞাবহ ও স্ততিকারক মালীঘ্য়ের ভিন্ন ফঃপ্রাপ্তির দৃষ্টান্ত অনু- 
সারে হহার যথার্থ ভাব বুঝিতে পারিবে । পরমাত্ম! রাজার এই জগৎ ও জীব 
শরীর রূপী বাঁগানের তোমর! মনুষ্য মাত্রেই মালী। ঘ্বর বাটা, বিছানা, খাদ্য 

ও ব্যবহার সামগ্রী, রাস্ত! ঘাট, হাট বাঁজার, পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু সর্বোতো- 

ভাবে পরিফার রাখিবে। নুস্বাহু সুগন্ধ পদার্থ অগ্িতে আছুতি দিবে, জীব 

মাত্রের অভাব পুরাইয় তাহাদিগকে প্রীতি পুর্বক পালন করিবে--তোমাদের 
গ্রতি ইহাই পরমাত্মার জান্তা ।* ইহ! পালন করিলে জগতের সকল প্রকার 

অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপন] হঈটবে। এখন পর্যন্ত কিছুই নষ্ট হয় নাই। 
তোমর! মন্ুষ্য মাত্রেই এই মঞ্গলকারী বিরাট তরঙ্গ চক্জরম। হৃর্যানারায়ণ 

ঞ্যোতিংস্বরূপ জগতের মৃত! পিতার সন্দুথে শ্রদ্ধা ভক্তি সহকারে প্রণাম ও 

কতাঞলিপূর্বক সকলে একভাবে শরণ এবং ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাহার আডা 

ব| প্রিয় কার্য মাধনে যত্বশীল হও। প্রীতিপুর্বক জীব মান্রকে বিশেষতঃ অস- 
হায় স্বরীলোকদিগকে উত্তমরূপে পালন কর। দেশে প্রদেশে, জেলায় জেলায়, 

গ্রামে গ্রামে “পুর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপের জয়" বা! প্চরাচর বর্গের অয়”"--এই 
বলিয়! সকলে একজে পরমাত্মার জয় ঘোষণা কর। দ্বিতীয় কাহারও নাম কল্পনা 

করিয়া জয়ধ্বনি করিও না। করিলে ছুর্ঘশার সীমা থাকিবে না। প্রতাক্ষ 

দেখিতেছ অনাদি মঙ্গলকারীকে ত্যাগ ও মিথ্যা নান! নাম কল্পন!। করিয়া 
তোমরা! কত গ্রীতি ও আদর পূর্বক প্রার্থন! ও উপাদন! করিতেছ তথাপি 
অশান্তির শেষ নাই। যিনি অনাদি স্বতঃপ্রকাশ ভিনি দর্বকাঁলে প্রতা্ষ 

অগ্রতাক্ষ বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহার সহিত নিত্য এক্জ বাদ তাহাকে 
সকলে অনাদর করে। নুতনকে আদর করিতে সকলের প্রবৃত্তি। সেইরূপ নিত্য 

যে জ্যোতিঃস্বরূপ তাঁছার অনাদর। তোমরা সকলে একত্র হইয়। জগতের মাত! 
পিত| আত্ম! গর পূর্ণপর্রন্ধ জ্যোতিঃন্থরূগৈর সবুখে শ্রদ্ধা! ওক্তি পূর্বক প্রীর্ঘনা 
কর যে, “হে গ্রোতি/স্বরপ গুরু মাত! পিতা) আপনি নিরাকার নিণ্ডগ, 
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আপনি সাকার স্খধ-ন্মসীম অথগ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান। আমরা 
আপনাকে চিনিতে পারি না। যখন আমরা নিজেকেই সর্বাপেক্ষা নিকটে 

পাইয়াও চিনিতে পাঁরি ন৷ তখন আপনাকে কিরূপে চিনিব ? আপনি নিজগুণে 

সমস্ত অপরাধ ক্ষম! করিয়! ও মন পবিত্র করিয়। জন দানে যদ্দি চিনিতে দেন 
তবেই জাপনাকে চিনিতে পারি-*তবেই আপনার প্রিক্ কার্ধ্য কি তাহা জানিয়া 

প্রতিপালন করিতে সক্ষম হই। হে অন্তর্্যামি, আপনি পূর্ণ সর্ধশক্তিমান। 
আপনি নিজগুণে জগতের সমস্ত অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করুন |” 
নকলে একত্রে তাহার শরণাগত হইর়1 কষম| প্রার্থনা! কর ও তীক্ষুভাবে তাঁহার 
প্রিয় কাধ্য সাধন কর। যদ্ধি অন্য সম্প্রদায়ের লোকে ইহাঁতে বিরত হয় তবে 
হে হিন্দু আর্ধ্যগণ, তোমরা! কেন আপন সনাতন ধর্দা প্রতিপালনে বিরত 
হইবে? তোমর! দেশে প্রদেশে জেলায় জেলার শগ্রামে গ্রামে -গ্রীতিপূর্বক 
মিলিত হইয়া তীক্ষভাবে পূর্বোক্ত প্রকারে তাহার প্রিয় কার্ধ; সাধনে মত্ত্শীল 
হও. কোন বিষয়ে আলম্ত করিও ন1। লোকে যে কার্ষ্যে আলম্ত করে সে 
কার্ধ্য কখন উত্তমরূপে নিষ্পন্ন হয় না। জগতের এই লকল কল্যাণকর কার্য 

সাধন করা হিন্দু রাজা জমীদার মহাঁজন প্রভৃতি ধনী ও ক্ষমতাগন্ন ব্যক্তির 
পক্ষে বিশেষ বর্তবা ৷ লৌকিক মান্তেরজন্ত পরমাত্মার আস্ঞ। গীলনে বিমুখ হওয়! 

মুরধের কার্ধ্য। জ্ঞানবান ব্যক্তি মান্তকে পদদলিত ও অপমানকেমস্তকে করিয়! 
কার্ধ্য উদ্ধার করেন। মনুষ্য হইয়! যদি পুর্বোক্তরূপে মনুষ্যের কার্য না কী তবে 
মান্ত দুরে. যাউক তোমাদের মন্ুযাত্ব কোথায় ? মন্ুযাত্বহীন মনুষ্য অপেক্ষা 
গণ্ডও ভাল? তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান নাই। মনুষ্য মাত্রেই সুখ চাহে কিন্ত 

কিসে নুখ হয় জানে না। সকলেই মান্য চাছে বিদ্ধ যাহাতে বধার্থ মান্য হয় 

পে কার্ধ্য কেহই করিতে চাহেন! । অপরকে সুখ দিলে জুখ হয়, মান্যখিলে মান্য 
পাওয়। যায় না। কিন্ত তোমর! ভীরু জাতি । প্রেগ ছুরভিক্ষের তাড়নায় তোমরা . 

হরি সংকীর্তনে যোগ দাও । সখের সময় হিনি একমাত্র সুখ দাত! তাহার প্রিয় .. 

কার্ধ্য সাধন ঘুরে থাকুক তাহার অন্তিত্ব পর্যাস্ত একবার মনেও কর না। 
এখনও . তোমরা আলগ্ত ও জড়ত। ত্যাগ করিয়া আপন যখার্থ ইষ্টদেবকে চেন 
ও শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক ্াহার যথার্থ প্রিয় কার্ধ্য সাধনে তৎপর হও। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 
২১ 



ধর্ম প্রচার। 
যাহাতে জীবমা্জরের মন্গল তাহাই পরমাত্মার আজ্ঞা, সেই মঙ্গল সাধনই 

তাহার প্রিয় কার্ধ্য। ভান বিন! শীস্তি নাই, বিনা বিচারে ভান নাই, 

অশান্তিতে মঙ্গল কোথায়? যাহাতে পরমাত্বার অভিপ্রায় মত জীবমাত্রই 
জ্ঞান লাভ করিয়া অর্থাৎ তাহাকে চিনিয়া। তিনি জীবের যে অভাব পুরণের জন্য 

যে উপায়ের স্থষ্টি করিয়াছেন তদন্মারে কার্ধ্য করিতে পারে সে বিষয়ে 
নকলের যত্বশীল হওয়া কর্তব্য। জগৎ, জীব ও ত্রন্ধ সম্বন্ধে তিনি ধীহাকে 
যেরূপ বুঝাইয়াছেন তাহ! অকগটভাবে গ্রীতিপূর্বক সকলের নিকট প্রকাশ 
করিলে সকলেই বিচারপক্তি চালনার দ্বার! ক্রমশঃ দৃঢ় হইয়া সত্যের 

অভিমুখী হয় এবং তাহাতে পরমাত্মার ইচ্ছায় তাহারই নিয়মান্ুমারে সকলের 
সত্য লাভ হইতে পারে | কিন্তু নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জব কামনায় আপন 
আগন মত প্রচারের দ্বারা অপর সকলকে অভিভূত করিৰার চেষ্টা করিলে 
সত্য বছদুরে থাকিয়া যায়। 
অতএব গপ্ডিত মৌলবি পাদদরি গ্রত্ৃতি ধর্ম সম্রদায়ের নেতাগদ 

আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্তা 
পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও গম্ভীরভাবে বিচারপূর্ক সার ভাব গ্রহণ কর। 
তাহাতে সর্বপ্রকার অমঙ্গল দূর হইয়] শান্তি স্থাপনা হইবে । যাহাতে 
জগতের কল্যাণ হয় শীস্ত চিত্তে ও স্থির বুদ্ধিতে তাহারই অনুষ্ঠান মনুষ্য মাঝজেরই 
কর্তব্য। তোমরা সকলে নিত্য শ্বতঃপ্রকাশ ইঞ্ট দেবতাকে চিনিয়৷ তাহার 

প্রিয় বাধ্য সাধনে ঘত্ববীল হও | শ্রদ্ধাতকিপূর্বাক্ক তাহার শরণাগত 
হইয়া সকলে এক অন্তঃকরণে তাহার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা 'কর। তিনি লয় 
হইয়া সর্বপ্রকার অমঙ্গল অপস্ত করিয়! কল্যাণ স্থাপন! করিবেন । সীশ্প্রধারিক 
নেতাগণ জগতের প্রতি দয়ার হইয়া বিচারপূর্বক যথার্থ ইষ্দেবতাতে নিষ্ঠাবান 
হইলে তৎক্ষণাৎ জগতের ছুঃখ লয় ও গরমানদের আবির্ভাব হইবে-"ইহা গব 
জা ৮ £ 
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তোমরা না! জানিয়াও সংস্কার অন্সারে আপন ধর্ম সত্য, অপর ধর্ম মিথ্য] 

বোধ কর। এবং সত্য কি বন্ত, যথার্থ পক্ষে জগতের মঙ্গলকারী কে, কি 

করিলে জগতের মঙ্গল হয়--ইহ! না বুঝিয়! নিজ সম্প্রদায়ে প্রচলিত বাক্যের 
স্ততি ও অন্তত্র প্রচলিত বাক্যের নিন্দা নিয়ত করিতেছ। প্রীতি পুর্ণভাবে 
সত্যামত্যের বিচার করিয়া জগতের যথার্থ মঙ্ললকারীকে চেন। মিথা] 

সকলের নিকট মিথ্যা / মিথ্যা মিথ্যাই | মিথ্যা কখন সত্য হয় না। মিথ্যা 

হইতে কিছুই হইতে পারে ন!। সত্য 'এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য সর্ধ- 
কাঁলে সকলের নিকট সত্য, সত্য কখনও মিথ্য। হয় না। একই সত্য শ্বয়ং আপনার 

ইচ্ছায় পাকার নিরাকার কারণ হুক স্থল চরাটরকে. লইয়া অসীম অখণ্ডাকারে 
স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান। ইছাতে দ্বিতীয় কেহ হয় নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনা নাই। ধর্ম সম্প্রনায়ের নেতাগণ শান্ত চিত্তে বুঝিয়া দেখুন, 
আপনাদিগের নিজ নিজ মঙ্গলকারী ইষ্টদেবত| সত) কি মিথা|। যদি বল মিথ্যা 
তাহা হইলে মনুষ্য মাত্রেরই ধর্ম ইষ্টদেবত| মিথ্যা অতএব একই। তবে 

তোমাদের পরম্পরের বিবাদের কারণ কি? বদি বল সত্য তাহ! হইলে সত্য 

কখনই ছুই হইতে পরে না। যখন একই সত্য নানা নাম রূপ ভাবে প্রকাশ- 

মান তখন কিসের জখ্য পরস্পর দ্বেষ হিংসা ও নিন্দা? সংস্কার ও কল্পনা 

বঙতঃ তোমর! পরম্পর বিবাদ বিষন্বাদ করিয়! কষ্ট ভোগ করিতেছ। যিনি 

সত্য অর্থাৎ িনি আছেন তিনি জগতের মঙ্গলকারী মাত! পিত| ইষ্টদেবরতী। 

সেই একই মন্ললকারী পূর্্র্গ হইতে জগৎ ও জীবের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়। 
বাহা হইতে উৎপত্তি তাহাকে মঙ্গলকারী গুন মাতা পিতা আত্ম! বলিয়া শ্রদ্ধা 
তক্তি কর! মন্থষোর বর্তব্য। তাহাকে অস্বীকার করিয়া! মিথ্য! মাত। পিতা 

কল্পনার দ্বারা গড়িয়া মান্য ভক্তি করিবার চেষ্ট। কর! কি মনুষ্ের কার্য? 

যিনি পূর্ণপর্রহ্ধ তিনি নিরাকার নিগুপ সাকার সগ্ডপ। নিরাকার, জ্ঞানাতীত 
ইন্জিয়ের অগোঁচর | সাঁকার *পরিদৃ্ঠমান নামরূপ জগৎ। প্রত্যক্ষ দেখ, 

জীব মাত্রেরই গুল শুক্র শরীর বিরাট পরত্রন্দের পৃথিব্যাদ অঙ্গ প্রত্ঙগ 

হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । যে ইঙ্জিয়ের যে কাঁ্ধ্য তাহ! প্রত্যেক জীবেই সমান- 

ভাবে ঘটিতেছে। বিরাটব্রদ্ষের অংশ জীব চেতন সকল ঘটে চেতনরূপে সুখ 
দুঃখ, জন্মমৃতা.নি্র। জাগরণ, ক্ষুধা পিপাঁন। সমভাবে বোধ বা! ভোগ করিতে 
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ছেন। অতএব মহা মাত্ের়ই ধর্া বা সম্প্রদায় একই। পরমাত্থা হইতে 
কোন্ পদার্থ ভিন্ন যে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সমাজ বা ধর্দের ভেদ কয়লা 
করিবে? মিথ্য। মানের জন্ত ঘত্যকে পরিত্যাগ করিয়া পরজ্পর দ্বেষ হিংসা 

বশতঃ ছঃখ অশান্তি ভোগ করিতেছ ! না! বুঝিয়া তোমরা বল, “আমরা সব 
বুবিয়াছি, আমাদের বুঝিবার আর কিছুই নাই।” কফিত্তবিচার করিয়া! দেখ, 
যখন তোমাদের জন্ম হয় নাই তখন তোমরা কে ছিলে, তোমাদের ধর্ম, মঙ্গল- 

কারী ইষ্টদেবতা কে ছিলেন--সত্য কি মিথ্যা! ? এমন হৃহি তখন দেখিয়াছিলে 
কি? এধনও এ জ্ঞান নাই যে কবে মৃত্যু হইবে বা পুনরায় জন্ম হইবে কিনা? 

যখন মাতৃগর্তে জন্ম হয় তখন সকলেই মূর্থ থাকে--কেছই সংস্কৃত ফার্ষি ইংরাজী 
পড়িয়া জন্ম লও না। পরে এক এক অক্ষর কখগঘ মুখস্থ করিয়া পণ্ডিত 

মৌলবি পাদরি প্রভৃতি গদ পাঁও ও আপনাকে বিদ্বান মনে কর। আপন 
আপন সাম্প্রদায়িক শাস্ত্রের বা প্রচলিত বাক্যের সংস্কার অন্ুমারে “ইহ! সত্য, 

ইছ। মিথ)” বলিয়া! বিবাদ বিষস্বার্দে অশাস্তি ভোঁগ করিতেছ। কাহা4ও সত্য 

প্রাণের ইচ্ছা! নাই। অথচ জগৎকে সত্যের নামে মিথ্যা বলিয়। কষ্ট দিযতছ। 
আর অজ্ঞান নিগ্রায় অতিভূত থাকিওনা, ভ্ঞানরূপে জাগরিত হও। হিল, 
মুনলমান, ইংরেজ প্রভৃতির মধ্যে যত' ধর্্মনেতা আছ সকলে মিলিত হইয়া 

স্সিুভাবে দেশে প্রদেশে, গ্রামে সহরে, সত| করিয়! বিচার পুর্বক মিথ্যাকে 
ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ কর। তাহাতে অমঙ্গলের লয় ও কল্যাণের উদয় 
হইবে | ঘাহাতে জীব সুখে কালফাপন করিতে পারে তাহাই মন্তৃষ্যের ব্তব্য। 
তোমরা পরক্পরের কল্যাণ চেষ্টা কর--আর কিছুই করিতে হইবে নাঁ। 

ও" শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

ভেদে বন্ধন অভেদে মুজি। | 
শান্তর সংস্কারবশতঃ অনেকে শিরোলিখিত কথাগুলি মুখে বলেন কিন্ত 

বিচারাভাবে ইহার যথার্থ মন্ গ্রহণ করিতে পারেন না| “কেহ বা এই থা. 

গুলির বিপরীত অর্থ ধারণ! করিয়! পরমাদ্থমা হইত বিমুখ ও নানা কষ্ট ভোগ 
করেন। অতঙ্জব সকলে আপন আঁপন মান অপমান, জয় পরাজয়, লামাজ্ধিক 
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রথ পরিতাগ করিরা গভীর ও শনচিকে বিচার পূর্বক সারতাব গ্রহণ কর.। 
তাহাতে জগতের মল । 

যিনি সত্য মিথ্যা শবের অতীত তাহাকে লক্ষ্য করিয়। সত্য ও মিথ্যা এই 

ছুই শব্ধ গুচলিত আছে। এখন বিচার করিয়া! দেখ যাহাঁকে ভেদ বা অভেদ 

বলিতেছ তাহ! সত্য কি মিথ্যা । বদি বল মিথ্যা তাহা হইলে মিথ্যা সকলের 

নিকট মিথ্যা। মিথা কখনও সত্য হয় না। মিথা। হইতে কিছুই হইতেই 
পারে না। অতএব তেদ অভেদ, মুক্তি বন্ধন, উপান্ত উপাসনা, সাধ্য পাধন 
প্রভৃতি যাহ বলিতেছ তাঁহা সকলই মিথ্যা । 

যদি বল সত্য, তবে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই নিজ 
ইচ্ছায় সাকার নিরাকার, কারণ তৃক্ম স্থল, চরাচির, স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপকে লইয়া 

অসীম অখওীকারে শ্বঙঃপ্রকাশ নিত্য বিরাজমাম।. সত্য কখনও মিথ্য। হয় 

না, তাহারই ইচ্ছায় রূপাস্তর মাত্র ঘটে। অতএব ভেদাভেদ কল্পনা বশতঃ 

পরস্পর হিংসা দ্বেষ করিয়া! কেন বৃথা কই ভোগ করিতেছ? যিনি সত্য ছ্বরপ 

জগতের গুরু মাত। পিত! আত্ম। সেই পূর্ণ পরব্রহ্ম প্ল্যোতিস্বেরপে নিষ্ঠাবান 
হইয়া! যাহার দ্বার! যে কার্য হয় তাহার দ্বার! সেই কার্ধ্য সম্পাদন রা 
পরমানন্দে কালযাপন, কর। 

বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চস্্রমা চি 

জ্যোতীরপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মধ্যে যে তেদ প্রতাক্ষ দেখিতেছ সহ চেষ্টা 

করিলেও তোমরা তাহার লয় করিতে পার না। যাঞ্ার অঙ্গ প্রতাঙ্গ তিনি 

মনে করিলেই গারেন। পৃথিবীকে কর্পুর বা ফেরোপীন তৈল রূগে পরিগত 
করিয়া তিনি ইচ্ছামাত্র নিরাকার করিতে সমর্থ। সেই একই তিনি আপন 
ইচ্ছায় তিষ্ন ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়। এক এক রূপে এক এক কার্ধা সম্পন্ন 

করিতেছেন ও করাইতেছেন। এ প্রকার না হইলে সর্ব ব্যবহার লুপ্ত হয়। 
এইক্সপ বিচার করিলে স্পষ্টই দেখিতে গাইবে যে, যিনি এক তিনিই বছ। 
তাহাতে ভেদ আছে অথচ নাই। তিনি ভিন্ন ভিন্ন হইয়াও এক। তিনি 
যখন ভিন্ন তখনও তিনি অভিন্ন, তিনি ভেগাডেদের অতীত হইয়াও ভিন্ন 

অভিন্ন ছুই ভাবে বিরাজমান । মূল কথা, এই ভিন্নতা অভিক্নতা ভাব মাত্র, 
বন্ত নহে। যে বপ্ত অর্থাৎ পরমাস্থ। সেই বস্ত অর্থাৎ তিনিই অভিগ্না। বিরাট 
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পরত্রন্ধের ভির্ ভিন অঙ্গকে বিন! চেষ্টার লোকে ভিন্ন বলিয়া বোঁধ করে। 
বিচারেরর অভাবে অর্থাৎ অজ্ঞান বশতঃ এ জ্ঞান নাই যে, এসকল হাহার 
অঙ্গ তিনিই একই পুক্কষ। সেইক্চানলাভের অন্ত অর্থাৎ মেই একই পুরুষের 

অভিমুখী করিবার জন্ঠ বল! হয়, “ভেদে বন্ধন, অভেদে মুক্তি।” নতুবা তে? 
জান লুপ্ত হইলেই যদ্পি মুক্তি হইত তাহা হইলে পরমাত্মার ইচ্ছায় প্রত্যেকেরই 

ুযুণ্ধি ও মুচ্ছার অবস্থায় ভেদ জ্ঞানের লয় হইতেছে। তাঁহাতেই কি তাহারা 
মুক্তিলাভ করিতেছে ? তাহ! হইলে মন্তকে ইঞ্টক আঘাত বা! মাদক সেবনে 
ভান লয় হইলেই ত মুক্তি । মুক্তির জন্ত অন্য সাধনের প্রয়োজন কি? কিন্তু 

বার্থ পক্ষে যিনি আপনাকে লইয়! সমগ্র বৈচিত্র্যময় জগৎকে বৈচিত্রাসহ একই 

গরমাত্মার রূপ দেখিতেছেন অর্থাৎ যাহাতে ভেদাভেদ? জ্ঞান সমভাবাপন্ন 

হইয়াছে তিনিই মুক্ত। তিনি পর্ণপরক্রদ্ম জ্যোতিঃস্থরূপে অভিন্নভাবে অবস্থিত, 
করিয়া যে ইন্দ্রিয় ও যে পদার্থের দ্বারা৷ যে কার্ধ্য পরমাত্বার নিয়মান্থুসারে 

সুখে সম্পন্ন হয় তাহার দ্বার! সেই 'কার্ধ্য করেন ও করান। পরমাত্মার নিয়ম 

অনুসারে কার্ধ্য করিলেই মুখ । যাহাতে সকলেরই সুখ তাহাই পরমাত্বার নিয়ম। 

নতুবা যাহাতে একজনের নখ অপরের কষ্ট তাহা! পরমাত্মার নিক্ম নহে। এই 
কথাটি ধরিয়! বিচার পূর্বক দেখিবে যে কোন্ কাধ্য পরমাত্মার নিয়মান্গত 
অর্থাং তাহার আভা! অন্যায়ী। এবং তাহার নিয়ম বা আজ্ঞা কি--ইহা 

উত্তমরূপে বুৰিয়া ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সম্পয় করিবে। এইক্নপ 
আচরণে প্রসন্ন হইয়া তিনি মুক্তিম্বূপ পরমাননে আনন্দরপ রাখিবেন--ইছা 

গ্রৰ সত্য। ্ 
যে তেদ পরমাত্বার নির্দিষ্ট, সহত্জ চেষ্টাতে যাহার কেহ অন্তথ! করিতে 

পারেন ন| সেই ভেদ বুঝিয়| ব্যবহারিক ও গারমার্থিক কার্য্য সম্পন্ন করিবে। 

ইছাতেই জীবের শ্রেয়; লাভ। পরমাত্বার নিয়মের খ্বিরুদ্ধে জেদ করিয়া 

কোন কার্ধয করিতে চেষ্টা করিবে না, গাহাতে সর্ধগ্রকার অমজল-” 
ইহা নিঃসংশয় | কিন্ত লোকের ব্যবহারে অপর" এক প্রকার ভেদ লক্ষিত 
হয়। পূর্বে পরমাস্বার নির্দিষ্ট যে তেদের কথা বলা “হইয়াছে তাহার সহিত 
এখন যে ভেদের কথ! বলা হইল তাহার একটা গুরুতর বিষয়ে অমিল। মনুষ্য 

ইচ্ছা করিলে এই ডেঁদ রাখিতেও পারে, নাও রাখিতে পারে। এক কথায় 
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ইহ। গ্রাতি বাক্তির ইচ্ছাধীন, প্রতি ব্যজির ইচ্ছ! অতিক্রম করিয়। ইহ! পরমা" 
স্বার ইচ্ছায় স্থাপিত নহে। যথা-স্ধর্মা, সম্প্রদায়, শান্ত, অধিকার, নাম ও জাতি 
ভেন্ন। সংক্ষেপে এই কয়েকটা বিষয়ের বিচার হইতেছে, তোমরা সকলে গম্ভীর 
ও শান্তচিত্তে পুর্বে যাঁহ৷ এবিষয়ে বলা! হইয়াছে তাঁহার ও ইহার সারভাব 
গ্রহণ কর । পুনঃ পুনঃ বন্ত বিচার করিলে মনের অজ্ঞান লয় হুইয়! পরম শাস্তিময় 
জ্ঞানের উদয় হয়। যতক্ষণ জ্ঞানের দৃঢ়তা না হয় ততক্ষণ. বারম্বার বস্ত 
বিচার করিবে । কথ! শিখিবাঁর জন্ত বস্ত বিচার নছে। এজন্য একই কথ! 

অবলম্বন করিয়। পুনঃ পুনঃ বস্ত বিচারে পুনরুকি দোষ নাই । বস্ত বিচার 

উপাসনার অঙ্গ | সমস্ত জীবন, প্রতি ঘণ্টা, প্রতি মুহূর্তে পরমাস্া জ্যোতিংস্বরূপ 
জগতের একমাত্র ইষ্টদেবের উপাসনার অথব! প্রয়োজন মত দিন দিন সুধা 

তৃষ্ণ। শ্রভৃতি অভাব মৌচনে কি ক্তকরণ রূপ দোখ ঘটিতে পারে? বতঙ্গণ 
অভাব বোধ হয় ততক্ষণ তাহার মোচনের চেষ্টা করিতে হইবে- ইহাই 
জ্ঞানীর লক্ষণ। একবার করিয়াছি আবার করিলে প্রথম কার্ধোর নিক্ষলত! 

দ্বীকার হয়”-্এরপ অভিমানের বশবর্তী হইয়া অভাব মোচনে বিরতি 
মুত ও কষ্টের হেতু। অতএব .প্রথমে বিচার কর ধর্শ, অম্প্রদার, নাম 
জাতি, অধিকার, ইট্টদেবতা, স্থটি স্থিতি প্রলয় প্রভৃতি যাহা লইয়া জগতে 
পরম অনিষ্টকর বিবাদ তাহা কি বস্ত--সত্য কিমিথ্যা। যদি বলু মিথ 

তাহা হইলে মিথ্য। মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হুইতে পারে না। 
আর তুমি বিচার কর্ত। বদি মিথ্যা হও তাহ! হইলে তোমার বিশ্বাস ধর্ম কর্ম 
জাতি সম্প্রদায় প্রভৃতি মিথ্য! । মিথ্য। দ্বারা কখন সত্য উপলব্ধি হয় না। যদি 

ৰল তুমিও এই সকল সত্য তবে বুঝিয়! দেখ এক সত্য বিন! দ্বিতীয় সতা নাই। 
সত্য এক, অদ্বিতীয়, বিকার ও কল্পনা শূন্ভ। সত্যে সৃষ্টি বা জন্ম, লয় 
বা মৃত্যু, জাতি ধর্ম উপান্ত উপাসক প্রতৃতি ভেদ অসস্ভব। তৰে কেন 
তোমর। নানারূপ *ভেদ ধরিয়া! পরস্পর হিংসা তবেষ বশত অশাস্তি ভোগ 

করিতেছ ? এস্থলে যদি জিজ্ঞাস! কর, এই যে সৃষ্টি ধর্ম জাতি প্রভৃতি গ্রতীয়- 

মান হইতেছে ইহাঞ্রুকি ? বিনি সত্য মিথ্যা শব্ের/অতীত, নিত্য স্বতঃগ্রকাশ 

তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ হুঙ্ স্থল, নানা নামরূপ লইয়া! অসীম অখণ্ডা- 
কারে বিরাজমান। এই দ্বপান্তর-হওয়ার নাম হুষ্ঠি ) এই ভিন্ন ভিন্ন রূপের নাম 



তির তিন্ন জাতি, লশ্প্রদাঁয় গ্রভৃতি। ইনি শ্বতঃগ্রকাশ জাতি প্রভৃতি সমন্ত 
ধারণ করিয়া আছেন বলিয়! ইহার নাম ধর্মা। ইনি আপনার ইচ্ছার নানা 
নাম রূপাত্বক জগৎকে ক্রমশঃ হৃষ্ম করিয়া কারণে স্থিত হন বলিয়! ইর্থীর নাম 
প্রলয়) যেমন তোমার ন্বুযুণ্ি। সেই হ্থযুগ্তি বা কারণ অবস্থা হইতে হুক্ 
হপ্নরূপ হইয়া তুমি স্কুল জাগরণে ক্রমশঃ নান! শক্তি বার! নানা কার্ধ্য ফর ও 
পুনরায় গুযুপ্তি বা কারণ অবস্থায় সর্ধ শক্তির সহিত লীন হও। ক্রিয়া ও 
বিশ্রামের যে পর্ধ্যায় তাহারই নাম সৃষ্টি ও লয়। মুল কথ! এইরূপ বিচার 
পূর্বক বুঝিয়া৷ লও ;--স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণ সর্বশক্তিমান পরত্রঙ্গে দুইটি শব্ের 
প্রয়োগ দৃষ্ট হয়--এক নিরাকার, এক সাকার। নিরাকার নি, গুণাতীত, 
জ্ঞানাতীত। তাহাতে ধর্ম জাতি প্রভৃতি কিছুই নাই ও সৃষ্টির সহিত তাহার 

কোন সম্পর্ক নাই। ধৈমন তোমার জ্ঞানাতীত ন্ুযুপ্তির অবস্থার সহিত জাগ্রত 
ব্যবহারের কোন সংশ্রব নাই। সাকার ব্রন্ধের মধ্যে কারণ বিন্দু অর্থাৎ নুর্ঘয- 
নারায়ণ হইতে অর্থমাত্া চন্ত্রমা ও আকাশাদি পৃথিবী পর্যাস্ত পঞ্চতত্ব হুক হইতে 

স্বলরূপে প্রকাশিত। খাই প্রকার হুল হইতে স্থুল প্রকাশের নাম শাস্ত্রে অন্থলোম 
বলিয়া করিত, ইহার বিপরীত অর্থাৎ স্থল হইতে ক্রমণঃ হৃক্ষে পৃথিব্যাদির 

লয়ের নাম গ্রতিলোম । এই অহুলোম “প্রতিলোমের আধার ও সমাইটর নাম 

ওঁকাঁর বা বিরাট ব্রঞ্থ। উহীরই মন্তকাদি সপ্তাঙ্গরূপে কল্পিত পৃথিব্যাদি 
পঞ্চতত্ব এবং শীতল ও উষ্ণ ছুই ভাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ | চরাটর স্ত্রী 
পুরুষ এই সপ্তাঙ্গের অন্তর্গত । স্থূল হুক্ম শরীর ইন্দ্রিয় এই সপ্তা্ের এক একটা 
হইতে গঠিত। এই. সপ্তাঙ্গের এক একটাকে এক একটা ধাতু, জাতি, সম্প্রদায়, 
শান্ত, নাম, অধিকার, খধি, দেবত|, গুভৃতি যতগ্রকার ভেদ প্রচলিত আছে 

তাহা বল! যাইতে পারে । ইছার অতিরিক্ত কিছুই নাই। নিজ নিজ সংস্কার 

অনুসারে জাতি, ধর্শ, ইঞ্টদেব প্রভৃতি যে কোন.ঠেঁধ ধরিয়া ভূমি অস্তের 
নছিত আপনাকে ভিন্ন বুঝিতেছ ও তাহার 'উন্ত ঘেষহিংদার বশবর্তা' হইয়া কষ্ট 
ছুগিতেছ তাহার? কোনও একটী বা সকলই বন্দি মিথ্যা, ন! হইয়া সতা হয় তাহ 

হইলে ক্বস্তাই এই ষঞ্চান্সের মধ্যে কোন একটা হইবে--ইহার প্রস্তথা সন্ভবে 

ন!। কি তাহ! হইলে মন্ু্য মাত্রেরই জাতি ধর্ম শান্তর ইউদেবাদি অবশ অভির 
1একই হইবে--ইহারও আনাথা সন্ভবে লা । 



ভেদে বন্ধন অভেদে মুক্তি। ১৬৯ 

বিষাহ আহারাদি সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ থাকিয়া! অনেকে তত প্রযুক্ত 
সত্যপথ গ্রহণে অসমর্থ। কিন্তু ভাবিরা দেখ জীবনের চরম উদ্দেষ্ত সিদ্ধির 
জন্ভ সহজ অনিষ্ট ভোগও আনন্দের বিধয়। কিন্তু বার্থপক্ষে সত্য অনুসরণ 
করিবার জন্ত সামাজিক নিয়ম ভঙ্গ করিতে হয় ন|। জীব মাত্রকে আপন 

আত্মা ও পরমাত্থার স্বরূপ জানিয়া প্রীতি পূর্বক সকলেরই কষ্ট নিধারথে 
ন্বপীল হইবে, কাহাকেও পর ভাবিবে না। পূর্ব প্রচলিত নিয়ম অনুসারে 
বিবাহাদি ব্যবহার সম্পর্ন করিলে বা না করিলে ইষ্টানিষ্ট কিছুই নাই। বিচার 
পূর্বক পরমাত্মার প্রেরণা অনুসারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য সুখে 
নিষ্পল্ন করিবে। যাহাতে জীব মাত্র স্থথে থাকে তাহাই পরমাত্মার আজ 

যাহাতে ইহার বিপরীত ঘটে তহাই তাহার আন্ঞ। বিরুদ্ধ । 
অতএব একবার শাস্ত' চিত্তে বিচার করিয়া দেখ, নানা ধর্শ, নান! সমাজ 

প্রভৃতি ভেদ থাক জীবের মঙ্গল কি অমঙ্গলের জন্য ? যদি কামঙ্গলের জন্য হয়, 

তাহা হইলে এরূপ বিভেদের প্রয়োজন নাই । কেন ন| অজ্ঞান বশতঃ জীবগণ 
আপনা হইতে, অযত্বে। কষ্ট ভোগ করিতেছে । যদি" বল. মঙ্গলের জন্য তাহ! 

হইলে জীব মাত্রেরই যাহাতে কষ্ট নিবারণ ও হুখ স্বচ্ছন্দতার বৃদ্ধি হয় তাহা 
বিচার পূর্বক সকলেরই'বর্তব্য। নতুব! আপন মান্য বা তুচ্ছ স্বার্থসিদ্ধির জন্য 
মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটাইয়! ছেষ হিংসার বৃদ্ধি করা পরমাত্মার আক! থির্ধ, 
গহিত। এরূপ আচরণে সর্ধদ! পরমাত্মার নিকট দগুনীয় হইতে হয়। 

জগতে এন্পপ ভেদ কেন প্রচলিত হইয়াছে? প্রথমে সমঘৃষ্িসম্প্ন 
ভ্ানবান ব্যক্তি সর্ধসাধারণের কল্যাণ জন্ত পরমাত্মার অভিপ্রায় মত শান্ত, 

ধর্ম, ইষ্টদেবত| প্রভৃতি বিষয়ে সত্য উপদেশ দিয়া যান। পরবর্তী জ্ঞানশুস্ত 
স্বার্থপর ব্যজিগণ অভিমান বশতঃ মনে করেন, “আমরা যদি পুর্বব উপদেষ্টার - 
কথা শুনিয়া চলি তাহা 'হইলে আমাদের গুরুগিরি বা মাহাছ্ধ্য কি হইল? ভিন্ন- 
রূপ নাঁম কল্পনা করিলে ও যাহ! যাহ! সহজ ভাবে লোকের না ঘটে সেইর়প 

ব্যবস্থ। লা করিলে জগতে আমাদের মহাত্ম্য বিস্তার হইবে না ৮ , আপন 

আপন স্বার্থ সিদ্ধির প্রতিই ইহাদের দৃষ্টি, জগতের মঙ্গলামঙগলের প্রতি ইহার! 
একেবারে অন্ধ । 

যিনি সর্বকালে সর্বাবস্থায় একই ্যাছেন, বাহাতে কৌন বিষয় বা 

২২. 



১০  অহৃতসাির | 

পরিষন্ত নাই, ধিনি সকলের গুরু মাতা পিতা আত্মা, তাঁহাকে পরিত্যাগ 
করিয়া কল্পিত ঈশ্বর অন্থসন্ধীনে যেমন একই ব্যক্তির কখন ব্রচ্মচারী, কখন 
গৃহস্থ, কখন বানপ্রস্থ, কখন সন্ন্যাসী, কখন পরমহংস নাম সংজ্ঞা উপাধি, 

সম্প্রদায় জাতি ব! ধর্ম হয় সেইন্ধপ হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্টিয়ান, শাক্ শৈব 
বৈষ্ণব, ব্রাঙ্গণ শুদ্ গ্রত্থতি নানা নাম জাতি সম্প্রদায় এক মন্ুযোরই ৷ হইয়াছে । 
এইরূপ ভেদ কল্পনার ফলে সকলেরই পরস্পর হিংসা! দ্বে বশতঃ কষ্টের 
সীম! মাই। কেহই বিচার করিব! দেখিতেছেন নাঁ, "জীব মাত্রেই আপন আত্মা 
পরবাস্মার স্বরূপ বা অংশ। কেন আমরা অকারণ হিংসা ঘেষ করিয়া কট 

ও পাই ?9, 

"যদি উপাধি ভেদ্দে জাতি, সম্প্রদীয়, ধর্ম প্রভৃতির ভেদ মান তবে বিচার 

করিয়। দেখ, মন্থুষ্যের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ এই জাতি বা তেদ থাকাসত্ববেও স্্ী 
পুরুষ একই। এইরূপ মন্ুধা ও ইতর জীবের মধ্যে জ্ঞান প্রকাশের তারতম্য 

অন্ধুসার়ে বা অন্ত প্রকারে ভেদ দৃষ্ট হইলেও সমদৃষ্টি সম্পন্ন ভানবান পুরুষ 
সকলকেই আপন সন্তানতুব্য বা! আত্মা পরমাত্মার 'ন্বরূপ জানিয়া সকলের 
মঙ্গল সাধনে খত্বশীল হন অর্থাৎ পরমাত্বা বিরাট চন্তরমা ৮৪০০৪ সমভাবে 
গ্রকাপমান থাকিয়া! জীব মাত্রকে প্রতিপালন করেন। ্ 

* “ এইদপ সকল বিষয়ে সার ভাগ গ্রহণ করিয়। মনুষ্য মাত্জেই বিচার পূর্বক 

জগতের কল্যাণ সাধন কর। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ | 

কাহার নাম সুরধ্যনারারণ। 
সভার সাত বিশব্দ্ধা্ড, দৃষ্ত অনৃত, সমস্ত শক্তি রূপ গণ করিয়া লইয় 

যিনি নিরাকার সাকার অখগ্ডাকার পূর্ণরূপে নিত্যস্বতগ্রকাশ ; যাহার আদি 

নাই, অন্ধ নাই, মধ্য নাই--ধিনি অন্ধিতীয়.; যাহাতে 'অনভ্ত শক্তি নাম দ্ধগ 

৭ ক্রিয়া) অন্কান জান বিজ্ঞান, চেতন অচেঙন ভাব থাঁকিতেও যিনি 

স্ধ শি নাম র রূপ গণ ক্রিপনা ও ভাবের অতীত, যাহা তাহাই $-সতীহারই 



কাহার নাম সুর্ধযনারায়ণ। ১৭১. 
এর নাম রাখা হইয়াছে, ছুর্ধ্যনারা়ণ। এক বথার যাহা কিছু আছে, যাহা 
কিছু আমরা অন্গুভব করিতে পারি ব! পারি না, আমাদিগকে লই্ব! সেই সকল ' 
ও সকলের সমহির নাঁম পুর্ব জ্যোতিংস্বপ হুর্যযনারারধ | . তিনি পৃথিবী 

জল অগ্নি বানু আকাশ এবং উ্ ও শীতল জ্যোতীরপে প্রকাশমান। এই 
্রত্যঙ্চ রূপ ৰ! ভাব ধরিয়া তঁহারই নাম জগৎ) তিনি ভিন্ন ভিন্ন রূপে. ব! ভাঁবে 
বর্তমান থাকিয়! ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । তিনি জলর়পে জগের 

কার্ধ্য করেন, অগ্রিরূপে করেন ন|। রূপ, ভাব ও কার্য্যের মধ্যে এগ্রকার 
সন্ধ অবিচ্ছিন্ন থাকায় জগতে নিয়মরক্ষা হইতেছে নতুব! বিশৃঙ্ঘলত! বশতঃ 
জগৎ ক্ষণমাত্র তিঠিতে পারিত না। তাহার জ্যোতীকপ বা ভাব তাহার 
প্রকাশ। অন্যত্র তাহার প্রকাশ নাই। অন্য পদার্থের যে প্রকাশ তাহাও 
জ্যোতিঃ। তিনি যদি জ্যোতিঃ ব| গ্রকাশ ভান সম্পূর্নরূপে অন্তর্থতি করিতেন 
তাহ! হইলে পৃথিব্যাদিরগ ও চেতনাদি ভাব তাহার সঙ্গে সঙ্গেই অন্ত 
হইত। কিন্তু পৃথিব্যাদি ভাব অন্তর্থত হয় না যেমন স্বপ্পে। আর একটা 
কথা স্মরণ রাখা বর্তব্য। তিনি পৃথিব্যাদি যে ভাবেই কার্ধ্য করুণ ন! ফেন 
তিনিই করিতেছেন অর্থাৎ যে পদার্থের দ্বারা! যে কার্ধ্য হউক না কেন তাহ! 

পুর্ণ হুর্্যনারায়ণই করিতেছেন অর্থাৎ গ্রকাশ বা জ্যোতীরূপে তিনিই সমস্ত 
কার্ধ্য করিতেছেন। যখন দৃশ্ত অদৃগ্ত উভয় ভাবেই তিনি রহিয়াছেন “তখন 
প্রকাশ রূপ” বলিবার কারণ কি? বুঝিয়া দেখ, যাহার দ্বারা কার্য হইতেছে 
তাহাকে যদি গ্রহণ ব! ধারণ! করিতে চাহ তাহ! হইলে তাহার প্রকাশ ভাব 
ছাড়িয়। কিরূপে তীহাকে গ্রহণ ব1 ধারণ করিয়া তাহার সহিত ব্যবহার স্থাপন 

করিবে? যে ভাবকে গ্রহণ করা যায় না তাহারই নাম অগশ্রকাশ ভাৰ 
অপ্রকাশ ভাবের গ্রহণ করিতে যাইলে তাহার যে প্রকাশিত নাম অর্থাৎ 
“অগ্রকাশ” এই. যে. শব্দ তাহারই গ্রহণ হইতে পারে, যাহার নাম অপ্রকাশ 
তাহাকে গ্রহণ হইবে ন|। '্সথচ বে বন্তর ভাব বিশেষের নাম অপ্রকাশ 

তাহারই অন্যভাৰ প্রকাশ। একই রস্তর ছই ভাব--( ১). অগ্্রীফাশ (২) 

গ্রকাশ।.. ভাৰ বন্ত হইতে ভিন্ন নহে অতএব যখন প্রকাশ ভাবেই তাহার 
গ্রকাঁশ সস্ভবে অগ্রকাশ ভারে সম্তবে না তখন প্রকাশ ভাবে গাহাকে, গ্রহণ 

করিলে অগ্রকাশ ভাবেও গ্রহগ কর] হইল $-তাছা হইতে ভিলা বন্ধ নিয়! 



শ্রকাশক্ষে প্রাহণ করিতে বাঁইলে গ্রকাশও গৃহীত হইবেন .না। কেন ক 

প্রকাশত বথার্থতঃ ভিন্ন বন্ত নহে। প্রকাশই তিনি বা! বন্ত ইত্যাকার : ধারগাই 

তাহাকে প্রকাশ তাবে গ্রহণ । প্রকাশ ভাবে ভীহাকে ধারণ বা! গ্রহণ করিলে 
তাহাতেই অপ্রকাশ ভাবেও ধারণ ব! গ্রহণ হইয়া যায়। অগ্রকাশ গ্রহণের 
জনা স্বতন্ত্র চেষ্টার প্রয়োজন থাকে না। সংক্ষেপে বুঝিতে হইবে যে, বিলিই 
প্রকাশ তিনিই অপ্রকাশ, তাছাকেই ধারণ কর! প্রয়োজন »-তাহাতেই সর্বার্থ 

সিদ্ধি। কিন্তু জ্যোতি; ব! প্রকাশ ভাবেই তাহাকে ধারণ কর! যার, 
নতুব! যায় না। ইহা! ক্ষ সত্য। | 

লোকে যাঁহাকে চন্্রমা হুর্ধানারাঁয়ণ বলে সেইনপে পূরণপর্রদ্ জ্যোতিঃব়গ 
হূর্যানারায়ণই জাগতিক সৃষ্টি স্থিতি গ্রলয় প্রভৃতি সমুদায় কাধ্য করিতেছেন । 

গাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ জানেন যে, চন্ত্রম! হুর্ধ্য ইত্যাদিরপে জ্যোতি; বা! তেজ 
জগতের তাবৎ কা্ধ্য কক্িতেছেন | কিন্ত ইহা জানেন ন| যে, যিনি পুর্ণ তিনিই 
এইরূপে সমস্ত কার্যা করিতেছেন। তত্বন্ঞানী এই জ্যোতিকেই জঞানময় 
পূর্ণরূপে গ্রতাক্ষ করেন ।, ইহাকে জড় ও ব্যষ্টি ভাবন| বশতঃ লোকে সত্য 
্্ট হইতে বিমুখ .ও প্রপঞ্চে রত হয় এবং তাহার ফলে নান! ছঃখ ও অশান্তি 
ভোগ করে।। শ্রদ্ধ! ভক্তি পূর্বক পূর্ণভাবে ই্টার ধ্যান ধারণা টিনা বারা 
জীব মুক্তিদ্বরূপ পরমানদরূপে অবস্থিতি করে। 

ইহ! হইতে অতিরিক্ত স্থান নাই যেখানে ইনি ঘাইবেন বা যেখান হইতে 
ইনি আসিবেন। ইনি সব পূর্ণভাবে বিরাজমান ৷ জগতের প্রয়োজন অস্ুসাযে 
প্রকাশ অগ্রকাশ ভাব,জীবের অব হয়। কিন্ত যথার্থপক্ষে ইঞ্থাতে প্রকাশ 

অগ্রীকাশ ভাব নাই, যাহ! তাহাই। পরমাত্ম! অমাবন্তার রাজে চন্্রম! বা 
কুর্ধ্যনারায়ণরূপে প্রকাশমান থাকেন না-ইহা তীহারই ইচ্ছ!। তিনি দিবসে 

ছৃর্যনারারণ' জ্যোতি ও শুরু পক্ষে চত্রমা জোতীকপে ্ াফাশমান, তিনিই 

অমাবন্তার' ঘোর অন্ধকার রূপে অগ্গুভূত হল, 'আঁলোঁক ও' অন্ধকা় তাঁহারই 
রূপ। 'অ্টিলাক না থাকিলে তিনি বাঁ তাহার অস্ভিত্বের লোপ হয় 'না। 

তিনিই তখন অন্ধফাঁরকূপে তাসেন। বাহার নিট ভাসেন তিনিও ক্যোতিঃ 
'অর্থাৎ পরঘাস্থার প্রকাশ বা দগ। | 

 ঝেহ কেহ. আপতি বরিয়া বলেন, "আকাশে ফান গোলাকার 



১৪৭৩ 

জ্যোতি তেজ? যাহাীকে লোকে 'সচরাঁচর হুর্ঘা বলে তাহাকে জগতের মুল 
শক্তি জানিয়! শ্রদ্ধা ভক্তি- করা স্তারব-বি্প্ধ কেননা অনন্ত ভ্রদ্ধাণ্ড অসংখ্য 
হূর্ধা প্রকাশমান।” কিন্তু তাহাদের বুঝা! উচিত যে, গোল আন্কাতিকে ধারণ 

করিতে কেছ বলিতেছে না। বদি গোল আক্কৃতিকে ধারণ করিতে হয় তাহ! 

হইলে থালা প্রভৃতিকে ধারখ করিলেও চলিত। বিদ্ধ চন্্রম। হুর্যযনারা- 
রখ রূপে যে বস্ত অর্থাৎ যিনি প্রকাশমান তীঁছার অসংখ্য স্থামে অসংখ্য 

আকারে প্রকাশ থাকিলেও তিনি বহু নছেন, তিনি একই। যেমন পিপাসা 
মিবারধের জন্ত জলের প্রয়োজন । ঘে আকারের পাঁনপাত্র হউক না কেন 

তাহাতে কি আসেযায়? আর দেখ পিপাস! উপস্থিত.হইলে অসংখ্য পাত্রে 

জল আছে .ও সমুগ্র, নদী প্রভৃতি জলে পূর্ণ বলিয়! লগ্মুখের পান্রস্থ জলকে 
পরিত্যাগ করিবে, না, তাহ! পান করিয়। শাস্তিলাভ করিবে? সেইঙ্প 
জ্যোতিঃ সর্বব্যাপী বা অসংখ্য স্থানে তাহার প্রকাশ বলিয়! তোমার গ্রহণোপ- 

যোশী সগৃৎস্থ জ্োতিকে ত্যাগ করিয়া ইষ্ট ভর হইও না। বদি তাগ কর 
তাঁহ! হইলে শাস্তি লাভের উপারাস্তয় থাকিবে না। ০. 

শান্ে আছে যে, চক্্রমা হুর্যানারায়ণ জ্যোতি এবং তারক! বিছাৎ ৰা অগ্নি 

্র্ধকে প্রকাশ করিতে গারে না। এ কথার সার ভাব না বুঝিয়! ভ্রম বা 
সন্দেহ বশতঃ অনেকের পক্ষে 'সত্য ত্যাগ ও কষ্ট ভোঁগ ঘটে। অতএব ভোমরা 
সকলে শান্ধচিতে বিচার পূর্বক প্রকাশ ক্রিয়ার সারভাঁব বুঝ'। তিনটা পদার্থ 
ন|! থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়। ঘটে না। যে পদার্থ প্রকাশিত হয়, যাহার নিকট 

প্রকাশিত হয় এবং যাহার গ্বারা প্রকাশিত হয অর্থাৎ, দৃশ্ঠ দৃষ্টি ভষ্টা এ তিন না 
থাকিলে প্রকাশ ক্রিয়া অসম্ভব | এদিকে পূর্ণপরর্রহ্গ জ্যোতিঃ্থরূপ চেউনাঁ- 
চেতন, চরাচর, নামরূপ 'ণ ক্রিয়া শি লইয়। কারণ হুল স্থুলরূপে এক অস্থি- 

তীয় অথণ্ডাকারেনিত্য স্বতঃগ্রকাশ। স্বরূপ পক্ষে তাহাতে, জ্ঞাত ভান 
ভেয়, ভর দৃষ্টি দৃষ্ত প্রভৃতি ভাঁব নাই, তিনি বাহ! তাহাই । অগ্নি তারকাদি 
রূপে বর্তমান জ্যোতি? ভিন্ন প্রকাশ দ্বিতীয় নাই। ইহাদিগকে প্রকাশ করিবার 
অন্ত দ্বিতীয় প্রকাশ অনাবন্তক এবং দ্বিতীয় : প্রকাশের অন্তিত্বই নাই। 

ইঞ্টাদের সম্তাই প্রকাশ অর্থাৎ ইহারা রৰিাছেন অথচ প্রকাশ নাই অথবা 

প্রকাশ আছে ইহারা নাই-্ইছা অথটনীয় |: বযদ্দি বল দীপ: দীপকে প্রকাশ 



১৭৪. '-গরতসাগথর |: - 

করিতে পারে না ইহার জর্থ নহে যে অগ্নি হতাব প্রকাশ নহে না-জন্ি 
নাই।.. বখার্থরূগে বুঝিলে ইহার বিপরীত অর্থই উপলব্ধ হইবে যে, অগ্নির 
সভাবই প্রকাশ'। পরমাত্মা শ্বয়ং প্রকাশ, তিনি আগ্সি বিদ্যুৎ তারকাদি 

জ্যোতিঃ। তিনি যে জ্যোতীরূপ এই তাহার গুকাশ, তাঁছার অন্তথা লত্ভষে 
না। তিনি যে জ্যোতির স্বারা প্রকাশিত হইবেন তাহাও তিনি শ্বায়ং। 
তাষ্ঠীয় নিকট প্রকাশিত হইবেন সে জীবজ্যোতিও তিনি ছবয়ং। এরূপ স্থলে 
জেটাতির ঘারা' জীবের নিকট তিনি কিরূপে শ্রকাশষান হইবেন। জ্যোতি ও 
ডীব একই পদার্থ--ঠাহার প্রকাশ বা তিনি। অথচ তাহাতে . প্রকাশ 
অগ্রকাশ ভাষ নাই। 

অনেক অবোধ লোকে বলে; টিন জ্যোতিকে মানিবার শুরয়োজন নাই 

কেন না পরমাত্মার তেঁজ ইঞ্ভার কোটাগুণ অধিক। সেই অসীম তেজহী 
পরমাত্থাকে মানিতে হইবে; প্রত্যক্ষ অল্প তেজকে মান! অকর্ততব্য। এখানে 

সকলেই শীস্তচিতে বিচার পূর্বক দেখ, চন্তামা হ্্ধ্যনারায়ণ কল্পিত নাম মাত্র। 
কিন্ত সে বস্ত কি যাহার নামচন্্রম! হৃর্ধ্যনারার়ণ ? যে বস্ধর নাম পরমাত্মা 

তাহারই কি অন্ত নাম চন্্রমা হুরধ্যনারায়ণ, না, এক বস্তর নাম পরমাত্মা ও 
অপর বস্তর নাষ চন্ত্রম! হুর্য্যনারায়ণ? একই বস্তর এইসকল ভিন্ন ভিন্ন নাম 
ইইয়াছে কিনব! ভিন্ন ভিন্ন নামের অনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন বস্ত রহিম়াছে ? গুণ ও 

ক্রিয়ার প্রতি দৃষ্টিশৃন্ত হইলে দেখিবে যে, বস্ত বা সভা কখনই.এক ভিন্ন অনেক 
হইতে পারে না। লেই একই বস্তা, নাম রূপ গুণ ক্রিয়া! লইয়া, কারণ হক দুল, 
চরাচর, স্ত্রী পুরুষ ভাবে নিত্য শ্বতঃগ্রকাশ । যদ্ধি গ্ীত্যক্ষ প্রকাশ তিনি না হম 

তাঁহা হইলে তাহার প্রকাশ 'কোথায়? অথচ তাহাকে পূর্ণপ্রকাশ স্বরূপ 

বলিতেছ। প্রত্যক্ষ প্রকাশকে তাহ! হইতে পৃথক ভানে ত্যাগ করিলে তাহাকে 
অপুর্ণ ও অগ্রকাশ সুয়ূপ স্বীকার করিতে হইবে 1 কিন্তু ইহা! কাহারও আাতিমত 

নছে। -বাহাকে ক্ষুত্র প্রকাশ বলিতেছ. তাহা কি জীব শমীরে বা আকাশে 
কোন্ স্থানে অছেঃ তোমরা, কি কেহ. তাহ! দেখিয়াছ.? যদি দেখিয়া! থাক 
কিরূপে সহ করিলে? পুরাণে বর্ণিত আছে যে, দ্বাদশ আদিত্য বা সধর্যনারা- 
র়ণের উয়ে-কিনাশ হয় ।.. হর বারগুণ তেজে ত্রক্া্ডের ধ্বংশ সাহার 
কোটিগুণ তেজ. কোধাঁর প্রকাশিত হইবে? পরমান্মায় কেটি গুণ তেজ বলিরার 
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মর্খব এই যে, তিনি পুর্ণ সর্কশক্ষিমান সাকার নিরাকার কারণ সু স্থল অসীম 
অখণ্ডাকার। নিরাকার ভাবে তিনি সমন্তকে লাইয়! সর্ব পরিপূর্ণ, ইন্জিয় 
গোচর হন না। একস্ানে সাকার ভাবে বৎকিঞ্চিৎ প্রকীশমান, ভাহাতেই 
তিনলোক প্রকাশিত 'ও উত্তপ্ত। তিনি সাকার তেজের বৃদ্ধি করিলে ব্রদ্ধাও 
্ষখ্মাত্র থাকিতে 'পারে না। তোমাদের বোধ হইতেছে যে, তিনি সর্বাত 

প্রকীশমীন নেন কেবল একই স্থানে রহিয়াছেন। বদি এই প্রকার তেজোরপে 

তিনি সমস্ত আকাশ ব্যাপিয়! প্রকাশমান হন তবে সে তেজের কেহ পরিমাণ 
নির্দেশ করিতে সক্ষম হইবে না। আরও দেখ, অনন্ত ব্রন্দাণ্ডে অনস্ত চন্্রম। 

, হুর্্যনারায়ণরূপে জোতিঃ প্রকাশমান। অতএব তাহার তেজ সমষ্টি যাহাকে 
তোঁমরা বাটি ছুর্ধানারায়ণ বলিয়া কল্পনা কর তাহার কোর্ট গুণ অধিক, 
ইহীতে ভুল নাই। কিন্ত পরিমাণ ও অসংখ্য! কষ্সন! মান্জ।- বস্তর তাহাতে 
কিছুই আসে যায় না) সমুদ্রের জল তোমার পাত্রস্ত জলের সহিত একট 

বন্ত হইলেও পরিমাণে কোটিগুণ অধিক এজন্ত কিতভুমি সমুদ্র না পাইলে 

জল পান করিয়া! পিপাসা! নিবারণ করিবে ন1?* অজ্ঞান বশতঃ লোকে এই 
ভা ন! বুঝিয়৷ আপনার মঙ্গলকারী বিরাট চক্্রমা হুধ্যনারারণ জোতিঃস্বনপকে 

সাধান্ধ জানে ত্যাগ করিতেছে এবং সেই জঙ্তই সর্ধপ্রকারে জগৎ পীড়িত. 

হইতেছে । অতএব তোময়া আপন ইষ্টকারী মাতা পিতা, বিরাট 
জ্যোতিংশ্বয়নপের শয়ণাপর্ন হইয়! শীস্তিলাভ কর। 

পরমাজু। বিরাট চন্ত্রমা হুর্থযনারায়ণ জ্যোতিংশ্বরূপই কবি ঝা লে 
মঙ্গলকারী গুরু মাত পিতা! আত্ম! ও সর্বাফলদাত| | ইনি বামন্থর বা চঞ্জম। 

জ্যোতীরূপে রাজা, থর, কৈলাশ, বৈকু প্রভৃতি বাহ্ শুধের বিধান 

করেন। ুর্য্যনারারণ ব1 দক্ষিণন্থর রূপে জ্ঞান যুক্তি দেন'। তাহাতে পাপ 
"্পপুধা, ফলাফল নাঁই। এজপ্ত তৃষ্চাতুর লোকে ইহাকে নিশ্ফল শুক্ত জানিয় 

পরিত্যাগ পূর্বক রাজ্য ধন অভিমানকে গুরু বলে। এবং যাহাতে যাহার গ্রীতি 
তাহার "পক্ষে গেইয়গ ফলপ্রাপ্িও ঘটে। ঢজ্জমা ু ্ধানারারণ উতগনকে পূর্ণ 
একই 'জ্যোতিঃ জানিয়া আজ্ঞাপাধন ও উপাসনা করিলে ইনি ূ ্ধরণে গস 
হই রম ৮ টি ইহা নিঃসংশর পরব ল্য! | 

| | ও শাসি। শাস্তি; শান্তি) । 



ূর্ণভাবে উপাসনা ঠা 
হ্নু মুসলমান, ইংরেজ, পণ্ডিত, মৌলবি, পাত্রী আদি দা 

গম্ভীর ও শীস্তভাবে আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ 
পরিত্যাগ করিয়া যথাশক্তি সকল বিষয়ে সার ভাব গ্রহণ কর। তাহাতেই 
অগতের অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল ও শাস্তি স্াপন! হয় ও হইবে।. . . 

যতদুর যাহার বুঝিবার শক্তি ততদুর তাহার বুঝিবার প্রয়োদ্বন। যাহা 
বুঝিতে শক্তি নাই তাহা বুঝিধার প্রয়োজনও নাই। 

আপন মাত! পিতাকে উত্তমরূপে চিনিয়! শ্রদ্ধ। ভক্তি ও প্রীত সহকারে 

তাহাদিগের আল্ঞ! পালন করা মনুষ্য মাত্রেই কর্তব্য। স্ুপাত্র জ্ঞানবান পুক্র 

কন্তার ইহাই লক্ষণ। নতুবা আপন সত) মাত! পিতা থাকা সন্বেও পরি- 
ত্যাগ করিয়া মিথ্যা কল্পিত মাতা পিতার পুজা! ও আন্ত! পালনের ইচ্ছ! কত ঘুর 
অন্ঞান, লঙ্জ| ও ছুঃখের বিষয় | যে মাত! পিত। হইতে উৎপত্তি ও পালন তাহার 

প্রতি বিমুখ হইলে ইহলোকে ও গরলোকে ছঃখ ভোগের সীমা থাকে না 

মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা; সত্য সকলের নিকট সত্য। সতা এক ভিন্ন 
ববিতীয় নাই। সত্যই কারণ হুস্স স্কুল চরাটরকে লইয়া নানা নাম রূপে 

বিস্তারমান আছেন। তাহাকেই সকলে ঈশ্বর বা পরমাস্্ বলেন। স্বরূপে 
তাহার নিরাকার সাকার, নি লগ্ুগ, দ্বৈত অহ্বৈত, জীব, ঈশ্ব, .গড, 
আল্লাহ, খোদা, পরমেশ্বর, ত্রন্ধ পরত্রহ্ম, গুরু, মাতা। পিতা, আসমা, পরমাস্থা) 
ব্য, সম্টি, মিথ্যা, সত্য ইত্যাদি নাম শন্ষ নাই, তিনি যাহ! তাহাঁই। কিন্ত 
উপাধি ভেদে নিরাকার, সাকার, নিগুপ, সুণ জীব; ঈশ্বর, দ্বৈত, অটঘত, 
মাত গিতা, গুরু, আত্ম গরমাত্ম ব্রন্ম, পরব্রন্ধ ইতাদি- নাম শষ বলিকে* 

ও মানিতেই হুইবে। বাহার! মুখে বলেন. যে। “ইহা মানি"না” তুহাদিগ্নের 
বুঝা! উচিত যে, তাহারাও যাহা তাহাই আছেন | তবে তাহাদের নিজ নিজ, 
প্রচলিত মান্তচ্ছচক কঙ্গিত নার্য ও উপাধি ধরি! না, াকিলে মনে কষ্ট হয় 
কেন? ইহা ত সকলেই বুঝেন। . মাত! পিতা পরান! ও হাব বন্ধে 

এইরূপ বুঝিয়া প্রীতি ুর্বাক সারে যোগ্য নাষ ধরিয়া! ডাকিতে হয় 
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মাত পিতাকপী দৃতঃগ্রকাশ পরমাত্ম নিরাকার সাকার বিরাট জ্যোতিং- 
্বরূপ নিত্য বিরাজমান । ' এই ওঁকাঁর বিরাট পুক্কষ জ্যোতিঃস্বরূপ মাত! 

পিতা হইতে সমপ্ত চরাচর, জী পুরুষ, পীর পৈগন্ধর, বিশুতী, গ্ষি মুনি, 
অবতারগণ উৎপন্ন হইয়া ইহাতেই লয় হইতেছেন এবং পুনরায় ইহা হইতে 

উৎপন্ন হন। ইনি সকল কালে যাহ! তাঁহাই বিরাজমান আছেন। এই 

বিরাট পুরুষ জ্যোতিঃম্বরূপ মাতাঁপিত! নিরাকার, নিগুপ, অনৃশ্ ভাবে থাকেন 
এবং ইনিই জগৎ চরাঁচরকে লইয়! সাকার বিরাট জ্যোতিঃস্থরূপ প্রকাশমান 
আছেন। বেদাদি শাস্ত্রে ইহারই পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্্রমা! নুর্য্যনারারণ 

জ্যোতীরূপ সপ্তাঙ্গ বর্ণিত আছে। এবং জ্ঞানী পুরুষ মাত্রেই স্পষ্ট দেখিতেছেন 
ষে, বিরাট জ্োোতিঃম্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মার পৃথিবী চরণ হইতে জীব 

মাজেরই হাড় মাংসাদি গঠিত ও অগ্নি উত্পন্ন হইয়া জীবের গ্রতিপালন 
হইতেছে । এইরূপে অন্তান্ত অঙ্গের দ্বারা পূর্বোক্ত মত অন্তান্ত কার্য হইতেছে। 

হার জ্ঞান আছে তিনি ইহা কখনও অদ্থীকার করিষেন না। বিরটি 
পুরুষ জ্রোভিঃস্করূপ মাত! পিতার অঙ্গ প্রত্জাদি ইইতে জীব মাত্রেরই স্থল 

হুল্ম শরীর উৎপন্ন হইতেছে, হইয়াছে ও হইবে--ইছাই বলবেন । 

যদি ইনি ছাঁড়! আর কেছ দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন ও তোমাদিগের বিশ্বাস, 
হইয়া থাকে ব! দেখিয়া! থাক, তাহ! হইলে তাহার দোহাই দাও। তিনি ধদি 
থাকেন ও সত্য হন, তাহ! হইলে জগতের অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা 

করিষেন। যদ্দি না থাকেন, কখনই অমঙ্গল দুর হইবে না। যেমন রাজা, 
যদি থাকেন বা সত্য হন তবে সেই সত্য রাজ! অবস্ঠই প্রজার ছুখে নিবারণ. 

করিতে সক্ষম হন? রাজ! ন্! থাকিলে বা সত্য না! | হইলে কে ছা 
করিবে? 

| এইরূপ সারভাব ঝি ষিনি পূরণে আছেন তাহার শরণাগত হও খ্ৰং 

জীব মাপ্রকে “আপনার আত্মা পরমাস্থার স্বরূপ জানিয়া সদয় ভাবে পরস্পরের 
উপকার কর). জ্ঞানবান ব্যক্তির ইহাই কর্তব্য। . রঃ 

বাঁহার বিরাট পুরুষ গরমাস্মাতে নি্। ভক্তি আছে সাহার জীব মাঝেই 

সমহৃ্ি ও অয়াঁ আছে). যাহার  জীবমাত্রেই. দয়াবা সমু জাছে, হার, 
বিরাট পুর গরমান্া াতাপিতাতে শর! ও কি আছে। খাহীর ব্যাট 

২ 



ইপ৮ 

পুষ্ট পরধাত্ম! মাত পিতাতে শ্রদ্ধা তকতি ব! নিষ্ঠা নাই, তাহার শী; মার 
| উপর দয়া নাই-ইহ! জব নিশ্চিত জানিবে। 

.- বিরাট অন্ধ জ্যোতিন্বদ্ষপ নিরাকার সাকার চরাচাকে লই অসীগ 

অখস্াঁকার পূর্ণরূপে বিরাঁজমান। তাঁহার এই অসীম নানা নামরপ জগৎ 
ভাবে বিস্তারমান হওয়াকে “মায়” বলে। অনেকে বথার্থ ভাব না বুঝিয় 
রলেন. মায়! ত্যাগ করিলে পরমাত্বাকে পাওয়া যায়। এস্থলে মন্গুষ্য মাত্রেই 
বুঝিয়। দেখ, মায়া কি বস্ত, কত পরিমাণ ও কোথায় বাইলে নায়! ত্যাগ হয়। 

পঞ্চতন্ের পুত্তলি তুমি যেখানে যাইবে সেইখানেই গঞ্চতব, মায়! বা জগৎ। 
ভুমি কোথায় যাইয় কি ত্যাগ করিয়! কি গ্রহণ করিবে ? বিচার করিয়! দেখ, 
মায়া বা জগৎ সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের স্বরূপ, না) মিথ্যা হইতে হইয়াছে 

মিথ্যার শ্বরূপ ? যদি মিথ্যা হইতে হইয়াছে বোধ কর তাহা হইলে মিথ্যা 

মিথ্যা, মিখা| হইতে কিছুই অর্থাৎ সত্য হয় না, মিথ্যাতে ত্যাগ গ্রহ নাই। 
খি বল সত্য হইতে হইয়াছে তাহ! হইলে এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। 
সত্য সর্বকালে সত্য, কখন মিথ হন ন', সত্যতেও ত্যাগ গ্রহণ নাই। সত্য 
স্বতঃগ্রকাশ কারণ ছুক্ষ, স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীম অখখাঁকার 

_. পুর্নবীপে বিরাজমান । কাহাকে ত্যাগ করিবে--সত্যকে না মিখ্যাকে 1 

“মায় বা জগৎ ত্যাগের যথার্থ ভাব এইকপ; পরত্রঙ্গ হইতে যে জগৎ বা 

মায়া নানা নাম ঈপ ভিন্ন ভিন্ন ভাঁসিতেছে ভিন্ন ভিন নাম রূপ ভাস! সত্বেও 
লমস্তই পূর্ণ পরত্রন্গ। তিনি ছাড়া! মার! বা বস্ত দ্বিতীয় কিছু নাই--এই 
বোধের নাম মারা বাঁ জগৎ ত্যাগ জানিবে। কিছুই ত্যাগ করিতে হইবে 
না, ফেবল এক বস্তু বা পরমাত্মা বোধ হওয়া গ্রয়োজন। এস্ত শান্তিতে 

: বলে ব্রদ্ধ মত্য। জগৎ মিথ্যা অর্থাৎ গং বা! মায়! যে ভাবনা ভা 

মিথ্যা, গরত্্ই জগৎ যা মায় ইনি ভি ভিন্ন রগ প্রককাশমান। ইনি 

ছাড়া কোন পদদার্থই নাই। যেয়পেই গ্রকাশমান থাকুন ইনিইত আছেন। 
জলে, আকাশে, পাতালে, যেখানেই থাক না কেন যতক্ষণ পর্যন্ত মায়! বা 

' জগৎ, শরীর, ইজ্জিযাদি তাহা হইতে ডিন ধোক্র হইতেছে ততক্ষণ রাত তোমার 

.. মীরা ত্যাগ হয় নাই। যখন এই জগৎ বা মারা, নানা নাম রগ ইঞ্িযাদির 
যহিত আপনাকে লা পরমাত়াকে ভেদে দর্শন করিবে অর্থাৎ ধখন দেখিবে 



সাধন সন্দ্ধে শেষ কথা |. ১৭৯ 

ইঞ্জিয়াটি জগৎ ঘা মী থাক! লবেও ইন্জিাদি জগ বা মারা নাই, গরব্রহ্থই 
আছেন তখন জানিবে তোমার মায়! তাগ হইয়াছে। কিছুই ত্যাগ করিতে 

হইবে না। তোমরা শ্রদ্ধা ততিপূর্বক নিরহস্বার চিত্তে পুরণভাবে গর্মাত্ধা 
শরধাগত হয়! তাহার আভ্ঞাপালন রূপ প্রিয় কার্ধা সাধন কর। তিনি সংজ্ে 

সকল ভ্রান্তি লয় করিয়! যুক্তি স্বরূপ গরমানন্দে আননয়প রাখিবেন--ইহা ঞৰ 

তা জানিবে। 

ও শাস্তি; শা তি) 

_ সাধন সম্বন্ধে শেষ বথা। 

হে মচুষ্যগণ, আপন আঁপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক সাধ 
পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত গবে বিচারূর্বক শ্বগঃগ্রকাশ, . মঙ্গলকারী, 
জগতের মাতা, পিতা, গুরু, আত্মা পরমাত্থাকে চিনিয়ঠ প্রীতিপূর্বক গ্রহণ কর 
এরং তাহার শরণাগত হইয়া! তাহার আল্ত! গ্রাতিপালন পূর্বক পরমাননে কা 
যাপন কর। আর অজ্ঞান নিদ্রায় অতিভূত থাকিও না, ভানরূগে জাগ্রত হ9। 
কে যে জগতের মঙ্গলকারী মা পিতা, গুরু আত্মা এবং কাছ! হতে সুষম দ্য 
শরীরের উৎপত্তি ও পালন এবং জগতের স্থিতি ও ঘয় হয়,.বিচার পূর্বাক এই 
নকল বিষয়ে সত্যানসন্ধান কর। তোমর! চেতন । তোমাদিগের বিচারপুর্বাক 
এই মকল বিষয়ে সারতাব বুঝা উচিত.। যদি কেহ কোন স্থার্থবশতঃ 
তোমারিগকে বলিয়া দেয় যে, তোমরা মরিয়া ভূত হইয়াছ বা! তোমাদিগের 
মাত! পিতা অন্ধ কিছ! জড় তাহা হইলে কি তোমর! তাহাদিগের বথা গুনিরাই 
বলিযে বা বিশ্বাস করিবে বে, তোমরা তৃত বা তোমামিগের মাত! পিতা! অন্ধ বা ৰ 
জড়, না বিটার করিত! দেখিবে যে, জীবন সত্বেও কি তোমরা যথার্থই মরিয়া ভূত 
হইয়া অথব] র্শনশজি বা! চৈতস্ত থাকিতেও তোমাদিগের মাত পিউ] অন্ধ. | 

ধাজড়? সত মিথা ঠিক না জানিয়া নিশ্চয় করিয়! কোন বথা ধলা উচিত 
নছে। যে বিষ তোমার অরে নিশা করিয়া জান না, কেবল পরের খে 

গুনিযা মা বঙ্গার ছন্ত সে বিষয়ে মিথ্যা বা উচিত নহে। : যেই প্রক্কার 



কোষ বা মাত! পিতারপী পরমা নিরাকার-কি-সাকার, জড়.কি চেভল। পূর্ণ 
(ফি অপূর্ণ, বতক্ষণ পর্বত এ বিষয়ে নিশ্চয় ভান না! হয়, হতজণ, গর্ব 

কেবলমাজ. গুনিয়। ব| পড়িয়| সে বিষয়ে কি সত্য, কি মিখা| কোন কথাই 
'নিষ্চয় করিয়। ধারণ বাঁ গরকাশ কর! উচিত নছে। ততক্ষণ গর্যন্ত সত্য বক্ষ 
'করিয়। এই কথা বল! উচিত যে, “আমি এ বিষয়ে কিছুই জানি না, প্রস্থ গড়িয়া 
বা! লোকের মুখে গুনিয়াছি মান্র।” ও প্রকার না বিলে জগতের অমঙ্গলের 
কারণ ও ঈশ্বরের নিকট দোষী হইতে হয়। 

বিচার করিয়। দেখ, মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, মিথ্যা হইতে কচি য় 
না। সত্য সকলের নিকট সত্য, সত্য কখন মিথ্য হয়না । সত)তেই সত্য 

“মিথ্যা এ ছুই ভাঁৰ প্রকাশ পাঁয়। সত্য এক ভিন্ন ছুই নহেন। সত্য হইতেই 

সমস্ত উৎপন্ন অর্থাৎ সত্যই ধারণ সৃক্ম স্থল, চরাচররূপে বিস্তারমান হুইয়| 

অথণ্ডাকারে পূর্ণরূপে ম্বতঃগ্রকাশ রহিয়াছেন। একই সত্য হ্ন্বপ 

পূর্ণপর়ব্রগ্ধের প্রতি নিরাকার নিগুণ ও সাকার সগুণ এই ছুই শব্ধ প্রয়োগ হয়। 

যাহ! অদৃস্ত অর্থাৎ ইঞ্জিয়ের অগোঁচর ও মনোবাণীর অতীত, তাহাই নিরাকার 

নিপুণ) এই গুগাভীত অবস্থা হইতে সৃষ্টির কোন কার্ধ্যই হয় না। যেমন 
তোমার গুধাতীত দুযুণ্তির অবস্থায় গুণের অভাব বশতঃ কোন বোধাবোধ 

থাকে না বা. অপর কোন কার্ধাই হয় না। এই অবস্থার সহিত সগ্ুণ জাগ্রত 
আবস্থার বিষয়ের কার্ধযতঃ কোন সম্বন্ধ নাই এবং জাগ্রত অবস্থার গুণ ক্রিয়ার 

সহিত হুমুিয় অবস্থারও কাধ্যতঃ কোন সন্ন্ধ নাই, যদিও, উভয় অবস্থায় 

একই গুডুষ বর্তমান থাকেন । 

:. পৃথিবী, জল, আগর, বাযু। আকাশ, তারাগণ। কু চন্দ্রা, ধারা 
এই সাকার প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন।  এতদ্বাতীত সাচার আর. নাই, হইবেন না, 
“হইবার সম্ভাবনাও নাই।. এই দৃষ্তমান সমট্টিকেই- জর্ধয না. হি্গু শানে 

: হিরাটব্চ্ক বলিয়া থাকেন।. হুর্যানারারণ তাহার নেত্র, উম] মন ইত্যাদি। 
এই সাকার হইতে জীবমাতেরই স্কুল দুষ্জা শরীর 'গঠিত ও প্রতিপালিত হইয়া 

. ইহাতেই সত আছে। এই মঙগলকারী বিরাটদের অর্জ প্ত্যঙ্কে কেহ দাত 
নাহ, ফেহ সাত রয, কে সা নত, কেছ লতি, ব্যাজি, কষে এহ রলে। 

অথিবী, জল) অ্ি/রায়। আকা পি) চজম। সুরযনারাযণ এবং হকার: এই. জট 
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গমার্ঘকে; শিবের ৰা মুর্তি ৰা ঈশ্বরের: অন গতি বা জট নিধি জানিবে 
এবং .ইহাঁকেই -বেছ শাহ বিরাটি অন্ধের অন প্রতাদ। দেব দেীমাত। 
বলে--বথা, পৃথিবী দেবতা, জল দেবতা, আকাশ দেবতা, চা দেবতা, 
ু্ধ্মরা়ণ দেবতা । ই ছাড়া দেব দেবীমাত! নাই, হইবেন লা, হইবার 
সম্ভাবনাও. নাই। ইহ! গর্ব সত্য বলিয়। জনিবে। . বিরাট ত্রন্ধই স্ত্রী | 

পুরু জীবরূপে প্রকাশমান। এইজন্য ভীবের সংখা অন্ুমারে তেজিশ 

কোটি অর্থাৎ অসংখ্য দেব দেবী কম্সিত হইয়াছেন। বিরাট বর্গের 
চরণ পৃথিবী দেবতা হইতে জীবমাত্রের হাড় মাংস হইয়াছে এবং অনাদি উৎপর 

হইয়! জীবের গ্রতিপালন হইতেছে। ইহার অভীবে জীবগণ ক্ষণমান থাঁকিতে 
পারে না) এমন কি ইহার উর্ধরা শক্তির অভাব হইলে জীবগণ অনাহারে, মৃত 

হয়। ইত্তীর নাড়ী জল দেবতা হইতে রক্ত, রস, নাড়ী হইয়াছে ? এই জল: মেষ- 
রূপ হইয়! বৃটি হইলে শন্গাদি উৎপন্ন হয় এবং জীব স্নান ও পান করিয়। জীবন 
রক্ষা করে? প্রয়োজনের সময় কিঞ্চিৎমান্র জলের অভাব হইলে জীবের তৎগগাঁৎ 
মৃত্যু হয় বা. জড়ীবন্থা প্রাপ্তি হয়। ইহার মুখ অগ্ি দেবত| হইতে জীবের 
কুৎপিপাসা! পরিপাক ও বাক্শক্তি হইয়াছে। অগ্নিই শরীক উত্তপ্ত রাখিয়া 
বিনাশ হইতে রক্ষা করিতেছেন শরীরে অধিমান্য হইলে পরিপাফাদি শির 

অভাবে জীব সমূহ বলহীন হইয়া! ব্যাধিগ্রস্ত হয়। আরও মান্দা হইলে হিগাঁদ্ হয়, 

তখন চিকিৎমকগণ বলেন, শরীরের উত্তাপ কমির়া হাত পা ঠাণ্ডা হঈতেস্ে, 

তাপ দিলে শরীর গরম ও চেতনা রক্ষা হইতে পারে ।” এই অস্বির গুণেই স্কুল 
শরীয় কার্ধ্যক্ষম রহিয়াছে। জগতের মাতা-পিতার প্রাপর়গ বায়ু দেবতা! জীবের 

নামিক| ঘারে প্রাপরূপে বহমান ইহরা জীবনীশক্তিনপে কার্ধয করিতেছেন 7 

বায়ুর অনাবে মৃত্য ্থির। ইহার হয বা মস্তক রূপ আকাশ দেবতা জীষের 
শরবণশক্তিকগে রহিষাছেন; তাহার অভাবে জীব বধির হয় .. বিরাটের 

হনোরপ চচ্রমা কেঁধতা জীবমাতে সংকল্প বিকল্প ও "ইহ! আমার, উদ! তোমার” 

এইয়প বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন। মন বকিঞচিৎ কার্যে বিরত খরা 

জীব তব ইলে বোধ থাকে না। এইস তুযুণ্ডির অবস্থায়, মন 'কারণে 

খাকার বের সং লু হয়? মদই বাসনায় আক হওয়ার জগৎ 

হে হা তিক হইজেছে। এই মন করিলে রা লরল্ত হইয়া 



মহ 

আস্থার বশীভূত হইলে ই দিক হয়। অন জর না! মানে ই নাতির দি 
পরামিত অর্থাৎ ইয়ার বশীভূত হইয়া অশেষ কষ্ট ভোগ ঘটে । আলনের, 

: ্বপী হৃরধ্যনারায়ণ দেবত! বরাতের মন্তকে থাকিন্বা নেআ্স্বারে র্প অন্ধাও 
র্শন ও মস্তি বুদ্ধিযপে সতাঁমতোর বিচার ও ধারণ! করিতেছেন। জগত 

মাতা পিত। প্রকাশ গুণ ছার! বাহিরে জীবমাত্রকে রাপ ব্দ্ধাগ দর্শন: ফরাইতে- 
ছেন এবং অন্তরে চেতননধগে বোধ করিতেছেন ও করাইতেছেন যে, “আমি 

আছি।” বিরাটব্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাত! গিত! ইরা এই 
চেতনশক্ির সঙন্কোচ করিলে নুতুপ্তি ৰা জড়াবন্থ! হয়। 

এই বিশলাটবরঙ্ম জগতের মাত! পিত “সহত্রশীর্ষা গুরুষ£” ইত্যাদি বেদমন 
বর্ধিত হইয়াছেন যে, বিরাট পুরুষ পরমাত্মার সহম অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক, মেতর, 
হস্ত, পদ, ইত্যাদি আছে। হার মার ভাব এই ষে। নিরাকার সাকার অথপ্ডা- 
কার পুর্ণপয়্র্গ জগতের মাত! পিতা বিয়াট পুরুষের এক আকাশয়ূপ মন্তফ 
অসংখ্য জীবের মস্তক ও শ্রবণশক্তিরপে, তাহার জ্ঞান নেতররপ সথর্ধ্ানারারণ 
অসংখ্য জীবের মন্তকে জ্ঞান ও মেতে মৃট্িশক্তিরূপে, প্রকাশমান। এক 
মনোযপ চ-ক্যোতি, অসংখ্য জীবের মনোরূপে স্ব বিকল্প ররিতে- 

ছেন। একই; প্রাণরণ, বায়ু অপংখ্য জীবের প্রাথরূপ। একই অন্নিযূপ 
মুখ অলুংখ্য জীবের ক্ষুৎপিপাসা পরিপাক ও আস্থাদন শক্তির সহিত মুখর়প। 
ভুলয়গ একই নাড়ী অলংখ) জীবের রজ, রস, নাড়ীরপ এবং একই পৃ্থবী- 
রগ চরণ অসংখ্য জীবের হন পদ বিশিষ্ট স্থল শরীররপ | জগতের একই মাতা 
লি বিরাটদ্দ অসংখ্য মস্তক, চক্ষু, কর্ণ, পদ বিশিষ্ট অসংখ্য দীবকে ছৃ়ং বন্ধ 

রগ আপনা হইতে উৎপন্ন ও আপনার অন্তর্গত একই হবরপ করিয়াছেন অর্থাৎ 
ূ্ঘভাবে তিনি আপন জাধারে আপনিই রছিয়াছেন। এইজন্ত শানে বিরাট" 

স্ন্ধ হইতে উৎপন্ন তাহার অংশডুল্য ইঞজিয়াদি বিশিষ্ট ভূয়ংখ্য জীবকে, তেরিণ 
কোটি অর্থ, অসংখ্য দেখ দেবী বলা হইয়াছে ।*: এই বিয়াটবদ্ জ্যোভি্বরপ 

ব্যতীত এ আকাশে কেহ নাই, হইবেন না) ছার সম্ভাবনাও নাই৷. ইনিই 
জগতের একমাজ। মাতা, শিক শর, আত্ম! স্ পালন, লকর্তা ও.ভান 
দাতা 1, ইহ! হইতে হি লে বের মিন নীম খাকেন না. কা 
পাঁইলেই পরম পারি ছুদলাড হয. এর নিলে 



সাধন সে পেঘকখা। ... ৯৮৯ 
-শবই শ্বতপ্রকাশ বিরাট ভগবান অর্থাৎ টিতে জোততিস্বরপ নিরা-. 

কার সাকার অধ্থগ্াকার ূর্ণরপে বিরাঁজমান। ইহ হইতে পৃথক দেব 
দেবী, খাধি মুনি অরতার কেহ নাই, হইবে না, হইবার সগ্তাবনাও নাই? তই 
বিরাট রন্ধের 'সহিত অভিন-ভাব সম্পর মনকে অবতার, খধি, গনি বলা 
ধায়। যিনি আপনাকে পরমাত্মা হইতে তির জাম করেন তাহাকে ভীম 
বলা হয়। বিশেষ বিশেষ মনুষাকে অবতাঁর, খাবি) মুনি হল ভ্রম মাজ | বার্থ 

জীব ও টরাচর সৃষ্তমান মাত্রেই অবতার অর্থাৎ পরমাত্মার সাকার শ্রফাশমান 
ভাবকে অবতার বলিতে হয়! খাষি মুনি, ভানী অজ্ঞান, অবতারাদি মফলেই 
একই বিরাট ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হন এবং মৃতার পরে তাছাদিগের স্থূল হুক 

শরীয় বিরাট ব্রদ্ধের যে যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে গঠিত, সেই সেই অঙ- প্রত 
লয় পাঁয়। কিন্ত বিয়াট ব্রহ্ম জগতের মাতা পিত। আত্মা সর্ধকালে ু রণণে 
গবগ্রকাশ বিদ্যমান ছিলেন, আছেন ও থাঁকিবেন। ইনিই একমা নয 
উপান্ত। খষি, মুনি অবতারগণ আজ আছেন কাল নাই। গরমান্থা হইতে 

ভিন্ন ভাবিয়া ইহাদিগের পৃথক উপাসনাদি নিক্ষল।* হতক্ষণ টার! জগতের 

হিতার্থে স্থল শরীরে থাকিবেন ততক্ষণ ইহাদিগের নিকট হইতে সহুপদেশ গ্রহণ 
করিতে হয় এবং হীরা ও জগতের ছিতৈষী গরোপকার-রত ব্যক্তি মাতেরই 
যাহাতে কোন প্রকার কষ্ট ন! হয় তাহা মনুষ্য মাতেরই কর্তব্য 1 মন্তুযোর"মধ্যে 

বাসন! ক্ষয় বশতঃ যাষীযা বিরাট ব্রন্ধ পরমাত্মার সহিত অভি ভাবাগন্ন হইছে 

তাহার! জন্ম মৃত্যু রহিত হইয়া ূ র্ণপরত্র্ধ জ্যোতি: স্বরাপ হূর্ধানারারণে মিপিয়া 
রা ্ তানস্বরপ পরমানন্দে ধাকেন। এবং বিরাট র্ধের ইচ্ছা বা জগত 

প্রয়োজন মত পুরা প্রকাশিত হন। যাহাঁফিগের কৈলাশ, বৈহৃষ্ঠ অর্থাৎ 
ইঞ্জিয় ভোগের বাঁসনা ক্ষর হয় নাহ্ তাহারা বিরাট ব্রদ্দের মনোরপ. চক্্রমা 
জ্যোতিতে অর্থাৎ পরমাস্ম হইতে ডির জানে জীবরগে জ্ মৃহ্যু বোধ করে। 

৫ ঙ্ল এবং জ্যোতি এই ছুই পদার্থের বার! জীব মাহ্যই স্থল ও গুল্ম পরীর 
গঠিত হইছে এবং মৃত গর সকল শরীর লে ও ভুষ্ম পরীর ল্যোতিশ্েরগে 
বিশিকা রাঃ এজন মাত! পিতা বু হইলে হিলুগণ। বলেন যে মাতা পিতার 
ঈখর শ্রাতি হইয়াছে । এবং লিখিবার সময় *চষ্জ বিশু ঈশ্বরের. কপ বলি! 
গ্রকাশ করেন। ইহার সার ভাব এই যে, মাত। পিতা যে ঈশা অর্থাৎ, ধরা 



অধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেদ শরীর ত্যাগের পর কীহাতেই রয় পছিলেম। 
. ভাজ বিশু লিখিবার অর্থ চঙ্ামা হইতে মন ও দিকু রূপ স্ধ্যনারামণ হইতে 
 জীবাত্া হইয়াছিলেন এবং ৃষ্থার পর ভাহাকেই প্রাপ্ত হইলেন1. এজন্ই- হি 
পঙ্ডিতগণ পিশ্চ প্র্ণানের সময় মাত পিতৃগণকে ছুর্ধানারায়ণে আহ্বান করিয়া 

ভাহাদিগের নামে পিও প্রধান করিতে ও ছুরধ্যনারায়ণ জ্যোতির রূপকে মাতৃ 

পিতৃ রূপ বলিয়। তারিতে বলেন। ভাহাদের উদ্দেন্ত এই যে, বিরাট ভগবান 
চত্রম। গুর্ধযনারায়ণ জ্যোতিঃশ্বন্নপ জগতের আত পিল হইতে লমস্ত উৎপয় ' হই! 

প্রতিপাঁলিত এবং অস্তে হছাতেই লয় প্রাপ্ত হন। এই বিরাট চন্তাম! দুর্থা- 
নারায়ণ জ্যোতিঃশ্বরূপ ভগবান ব্যতীত আর মাত পিতৃ বা লোক মাই, হইবে 

নাঁ, হইবার সপ্তাবনাও নাই। এই বিরাট ভগবান জ্যোতিংশ্বরূপ চক্্রমা জুর্ঘ্য- 

নারায়ণ জগতের মাত পিঁত। গুরু আত্মাকে পূর্ণরূগে ভক্তি শ্রদ্ধা মান্ত উপানস 

প্রগামাদি ক্করিলে সমস্ত জীব, খষি, মুনি, অবতার, দেব দেবী প্রভৃতির সহিত 

নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে পরমাত্বার উপাসনা ভক্তি শ্রন্ধা মানত ও প্রণামাদি 
করা হয়। বিট ব্রহ্ম হইতে তির বোধে দেব দেবী, অবতাঁরাদির ভিন্ন দূপে 
উপাসনা করা নিক্ষল) ূর্বরূগে ইহার মান্ত উপাসনাদি করিলে নারী 
মা গু উপাসনা কর! হয়। নচেৎ হয় না। ্ 

'. পুন কণ্তাগণ আপন মাতা পিতাঁর চক্ষে সম্বুখে শ্রদ্ধা নী ক 

পরণামাদি করিলে সাত! পিতার গুল হুক সমষ্টি শরীরের সহিত মাতা পিতাকে 
ু্গগে ও প্রণামানি কর! হয় এরং পুজ কল্ত! শণাম করিতেছে: ইহা, দেখিয়া 

মাতা পিতা খল কুপ্ লমন্ত অধ প্রতাঙ্গ লইরা প্রবল হন এবং পুল কন্তার 
মহলে চেষ্টা করেদ।: এমন: নহে যে, মাত! পিতার কেবল চক্ষুমাত প্রসন় 

হর). স্ব ুক্ের সহিত মাতা পিত৷ পূর্ণরগে পরম হন না সেইক্কাপ মাতা 

পিতারগী দিরাকার মাক বিরাট ব্রন্মের কান রা নেতর়গ চন্্রথা হুর্যামা রাগ 

জঠাতিঃস্বরূপের সে রা ভি বহকারে- শ্রধাগ: করিলে তিনি নিরাফার 
াঁফার গুণে প্রসঙ্গ না হই ঝেরল মান প্রকাশনাদ কযাতিঃ মাজই প্রন 

| হম--এমন নে 1 তিনি হন প্রন হ্ তখন: নি ০১ মাঁকার চরাচর সাই 
| গারেরই সজল বি রং করন । রা চা সক বন্য 

| 



... সাধন সন্থদ্ধে শেষ কথা । ৯ 

জাগ্রত মাত! পিভার নিকট প্রার্থন। বা তীহাকে শ্রদ্ধা, ভক্চি, মান্ত. করিল 
যুগ মাত পিতার নিকটও প্ীর্ঘন! বা তীঁছাকে শ্রদ্ধা! ভক্তি মান্ত করা! হয়। 
যেহেতু মাত! পিতা একই .বিনি গুষুন্তিতে নিক্রিয় থাকেন তিনিই জাগ্রতে 
সকল প্রকার কার্ধ্য সম্পন্ন করেন। জাগ্রত মাতা পিতাকে অপমান করিলে 
হুধুগ্ত মাত! পিতাফেও অপমান করা কযা হয় এবং নুষুণ্ত মাতা পিতাকে 
অপমাঁন করিলে জাগ্রাত মাতা-পিতাঁকেও অপমান করা হয়। মাতা পিতান্পী 
নিরাকার সাকার পূর্ণপরব্রন্ম বিরাট জ্যোতি-্বূপ। তাঁহার নিরাকার 
ভাবকে স্ববুপ্ত এবং সাকার ভাবকে জাগ্রত অবস্থা জানিবে । এই জন্ত সাকার 
বিরাট ব্রদ্ম চন্্রমা সু্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিংম্বরূপ গুরু মাত] পিতাকে অপমান বা 

শ্রদ্ধা তক্তি পুর্ব মান্ত করিলে নিরাকার ব্রন্মের অপমান ব1 মানত করা হয় 

এবং নিরাকার ত্রদ্মকে অপমান বা মান্ত করিলে সাকার বিরাট জ্যোতিঃম্বপ 
মাতা পিত! গুরুকে অপমান ব! মান্ত করা হয়। ধিনি নিরাকার তিনিই 
সাকার, যিনি সাকার তিনিই নিরাকার । নিরাকার সাকার কোন বন্ধ নহে, 
অবস্থ। বা ভাবের নাম মাত্র। তিনি যাহ! তাহাই পুর্ণরূপে বিরাজমান । 

যেমন মাতা পিতা! শুযুগ্ত অবস্থার নিগু ভাবে থাকার, তাহাদিগের প্রতি 
রা! ভক্তি প্রকাশ কর! বা তাহাদিগের সহিত অন্ত.কোন প্রকার বাবহার কর! 
সম্ভবে না, জাগ্রত অবস্থাতেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন বা অন্ত ব্যবহায় ,বুরিতে 

হয়; সেই প্রকার মাত! পিতারূপী পূর্ণপরত্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বন্ধপের . নিরাকাক 
নিন ভাবে পুজা উপাসনাদ্ধি অনুষ্ঠান সন্ভবে না, সাকার সগুগ ভাবেই 
সন্ভবে। জাগ্রত মাতা পিতার সেবা হুশ্রষা করিলে সকল অবস্থাতেই তাহা 

দিগের সেবা! দুশ্রাহ! কর! হয় যেহেছু জাগ্রত ও. ভুষুগ্ত মাতা পিত একই-- 
ভিন্ন মছেন। সেই প্রকার পরযাত্মাকে পূর্ণ জানিয়া প্রকাখ ভাবে তাহার 

বিশেষ করিয়া উপাসনাদি'করিলে নিরাকার সাকার - অখণ্ডাকারে তাহার, ূ র্ণ- 
স্কপে উপাঁসনাদি কয়া হুয়। রেহেতু নিরাকার সাকার একই বন্ধ! কিন্ত 

তাহার িরাকার গাব নাই এইক্সপ হনে করিয়া উপাসনা করিলে তীহার উপা- 
নম! হয় না।  বতক্ষগ পর্য্যন্ত জীবাত। অভ্ভান ছড়ীবস্থাপন্ থাকেন ততক্ষণ 

অগথও চঙ্ছমা ু র্যানারায়খ জ্যোতিকে জড়, বটি বোধ করেন । যখন বিচার 

বা চঞ্জমা-র্ধ্য নারানণ জ্যোতিকে শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বাক পূ্ণভাষে উপদনার 
রা ২৪... 



৯৬ 

বারা আপনাকে পরমাত্মার সহিত অভি ও ভাবে টন চেতনময় . দেখেন. তখন 
নিরাকার সাকার ূ র্ণরূপে চেতনময় চক্জ্রম! ছুর্যানারায়ণ -জোতিঃ ভাসে 

. তখন জড় চেতন, সাকার নিরাকার প্রস্থৃতি উপাধি লয় হয়। | 

: জগতের মাতা পিতা পরমাত্বা যখন চন্দ্রমা হুরয্যনারার়ণ জ্যোতীরপে 
প্রকাশমান থাকিবেন তখন উদয় অস্তে বা দর্শন মানে তাহার সম্মুখে শ্রদ্ধ! 

(ভক্ত পূর্বক প্রার্থনা ও প্রণামাদি করিবে তাহা হইলে সমণ্ড দেব দেবীর সহিত 
জগতের মাত! গিত! গুরুর নিকট প্রার্থনা ও তাহাকে ভক্তি শ্রদ্ধা! প্রণামাদি 
করা হইবে। যখন পরমাত্ম। চন্্রমা হূর্য্যনারায়ণ জ্যোতীরূপে প্রকাশমান 
না থাকিবেন অথব! কোন কারণ বশতঃ তোমাদিগের দৃষ্টিগোচর ন! হইবেন, 
তখন তোমার ইচ্ছামত ঘরের বাহিরে ভিতরে, আপন অন্তরে ৰ৷ প্রকান্তে, 
বিছানার উপর, পৃথিবীর উপর, বে অবস্থায় থাক, শুচি অণ্ডচির চিন্তা ত্যাগ 

করিয়! উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম যে দিকে ইচ্ছ! সেই দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনা 
ও প্রণামাদি করিবে। তিনি সকলের ভিতরে বাহিরে সর্ধত্র পূর্ণরূগে থাকিয়া 
সমস্তই জানিতেছেন ও দেখিতেছেন। প্রত্যক্ষ ভাবিয়! দেখ, খিনি জানাইলে 
তবে তোমর! জানিতে পাঁর এবং বাহার প্রকাশের দ্বারা তোমরা চারিদিকে 
সমস্ত জগতের রূপ দেখিতেছে ও বুঝিতেছে, তিনি কি. তোঁমাধিগকে দেখিতে 

ছেল না বা তোমাদিগের মনোভাব ুিকেছেন না? তিনি সমস্তই দেখিতে 
,ছেন ও বুঝিতেছেন। 

নি! বাইবার পুর্বে তাহার নিকট রানা দা যে, পে. রাম 
গুরু মাত! পিতা, আপনি আমাকে নিজ্রাতিভূত করিতেছেন। আমি ঘুমাই 
পড়িতেছি। এই দর! ও অনুগ্রহ করিবেন যেন আঁপনাকে শ্ময়ণ করিতে 
করিতে ঘুযাইয়পড়ি। পয়ে যখন আবার জাগাইবেন তখন হয়া করিয়! এই 
করিবেন, যেন আপনাকেই ন্রয়ণ কর্ধিতে করিতে জাগি ।” জাগির! প্রার্থনা 
করিবে, “হে স্তর্ধামী আপনি জাগাঁইলেন,' আমি জাগিলাধ। এই দয় 
ব্াখিবেন, যেন সকল বিষয়ে, সকাল লময়ে, সকল কার্ধে) আগনাফেই- পণ 
রাখি। জগতে আমাদিগের গরম্পরের মধ্য, যেন ফোন প্রকার হেব হিংসা 
না থাকে, যেন আমরা. বকলে- মিবিয়! গ্রীতিপুরধক আপনার আক্কা পালন 
দ্বারা পরমাননো কারবার করি, ইহাই আমাহিগের শ্রর্ঘন- ও ভিক্ষা 1” : 



সাধন মগ্বন্ধে পেধুকথা। ১৮ 

আহারের পূর্বে ূ ণগরব্ধ জ্োতি:সবরূপের মাম লই আহার করিবে। 
বলিবে যে, “হে পুর্ণপরক্রদ্ধ জোতিংস্বরূপ, আপনি এই সকল আহীরীয় ব্য 
আহার করুণ” । এবং এইভাব অন্তরে রাখিয়া আহার করিবে। তোমরা 

আহার করিলে ও অগ্নিতে আহুতি দিলে সকল দেব দেবী অর্থাৎ র্ণপরতর্ধ 
জ্যোতিঃম্বরপের আহার ও পুজা হয়। ইহা বাতীত অন্ত কোন আড়দ্বর ও 
নান মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তোগ দিবার কোন প্রয়োজন নাই; দিলে নিষ্কল 
ইহা নিশ্চয় সত্য ত্য জানিবে। 

পরমাত্মা সন্বন্ধে পাঠাভ্যাসের আদিতে ওঁকার এবং শেষে শনি 
শষ উচ্চারণ করিবে । বীহাকে বিরাট চস্্রমা হুরধ্যনারায়ণ জগতের মাতা পিত! 
আত্মা গুরু, ও উত্পতি পালন লয় বর্ত। বল! হইছে তিনি নিরাকার সাকার 

কারণ হুক স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অখগ্াকাঁরে বিরাজমান। 
তাঁহারই বেদাদিশান্ত্রে একটা নাম ও'কার কল্পিত হইয়াছে। বাবতীর বেদ 
মন্ত্র সেই ওকার অর্থাৎ তাহারই নাম ও যাবতীয় পদার্থ ভীহারই: রূপ-.. 
এইটা হুচনা করিবার জন্য বেদপাঠের আদিতে ওঁকার উচ্চারণ করিতে হয়। 
ইনি স্বতঃপ্রকাশ, মগলকারী, শান্তি্বপ্ূপ ও'কার। ইনি স্বয়ং শাস্তি স্বরূপ 

জগৎকে শান্তি দেন--শেষে ইনি জগতকে সকল প্রকারে শান্তি দিবেন। 

ইনি ব্যতীত কেহ নাই যে নিজে শান্ত হইবেন বা জগৎকে শাস্তি দিবেম। 

ধাহাতে শাস্তি আছে তিনিই শাস্তি দিতে পারেন। এইটী যুঝাইবার জন্ত* 
বেদপাঠের অস্তে বিরাটপুরুষ গ্যোতিংস্বক্পপকে কারণ হুল সুলভাবে তিনবার 
ও' শান্তি:+ বল! হয়| এ প্রথার হিনি যে প্রকার অর্থ করণ না কেন যেরপ 
বলা হইল তাাকে গরন্কৃত অর্থ বলিয়! জানিবে। ধীহার নাম ওঁকার সেই 

জ্যোতিঃস্বরপ বিরাট পু্ষ ” ও" শাস্তি” দয়াময়। ইনি নিজ দয়ার জগতের 
সকল অপরাধ ্ষম! করিয়া শাস্তি বিধান করিতে পারেন ও করিবেন। ইহা 
হইতে বিমুখ অজ্জাসাক্ছিন লোকে থার্থ বশতঃ শানে, ধরো বর্গ ও ওঁকারে 

অধিকারী অনবিবী কনা করিয়া গরষ্পর সা হেত; কষ্ট ভোগ 
করিভেছেন] রর 

নিজের ৫ বোধ নাই, যে, অধিকারী নবিকারী কে, কিষা কি 
স্বরূপ অর্থাৎ যে বাতি ধর্ম, বা কারও 'ভীব কি স্ব উহা নিজে আনেন. 



১৮৮ স্বতমাগর 1. 

(না অথচ সকলকে সৎ হইতে বিমুখ করিতে তৎপর লেপ লোক রাজপুরুষ- 
ফিগের নিকট সর্ধতোভাবে দগুনীয়। এরূপ লোকের পায়ে বেড়ী দিয়া 

কঠিন পরিশ্রম করান উচিত। এরূপ না করিলে ঈশ্বরের আজ লন ছে 
রাজের নাশ হয়-্"্ইহ| নিশ্চিত জানিবে | 

ওঁ শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

(৩) সিদ্ধি বিষয়ক । 

' জীবের গতি। 
 শান্ীয় সংস্কারাহথসারে লোকে জীবের নানা প্রকার গতি করপনা করে। 

_ ষখ! (১) দেবধান, (২) পিতৃষান (৩) নীবনু্তি (৪) ্রক্কৃতিলয় (৫) 
প্রেতযোনি প্রাপ্তি ইত্যাদি । | 

(১) সাকার সগপভাবে পরমাত্মার উপাসকগণ স্থূল হইতে হুল্ হইয়া 
ক্রমশঃ ু্যনারায়ণের সহিত এক হইয়া মুকিম্বর্ূপ পরমাননে স্থিতি করেন. 

ই্হা দেবযান। (২) যাহার! পরমাত্মার ও নিজের কি স্বরূপ ইহা না জানি! 

শসথাচুযারে কর্ম করিয়! যান তাহার! চক্রমা জ্যোতিঃ প্রাপ্ত হইয়! কাম্য ভোগ 

সকল ভোগ করিয়া পুনরার জন্মগ্রহণ কর়েন-_-ইহা পিতৃযান। (৩) স্বাহারা 

নিরাকার নিগু'ণের উপীসনা বা ভান সঞ্চর করিয়া বাঁসন| ক্ষয় করেন তাহার 

শরীর থাকিতেই মুক্তি বা. ্রদ্ষভাব লাভ করেন। তাহাদের কোন লোঁক ব! 

ভাব প্রাপ্তি নাই। ভিন্ন ভিন্ন তৃতে তাহাদের ইঞ্জিয়াদি স্থল হুক্ম পরীর লয় 

হয়, তাহার! একই নিত্যভাবে পরমানন্দে থাকেন_ইঘ্ জীবনুক্তি। (৪) 

চি ফাহাদের পরমাত্মা বা আপন ্ বরগ দানিতে ই নাই অথচ কর্েও রতি | 
নাই তাদের বাসনা না থাকিলে প্রকৃতিতে লয় হয়। স্তাহাদের পুনরায় জন্ম 
্বহা ঘটে-_ইহা ্ রক্কতি লয় এবং ০ ফাহাদের জ্রান কর্ম উভয়েই, শরবত 

রি নাই কিন্ত নান! প্্ার বাসনার. অন্ত মাস্তি তোগ হর তাহা নিজ 



জীবের-গর্ি। . ১৮৫৯. 

[নিজ ফি সারে নানারপ, প্রেতয়োনি শ্রাঞ্থ রা রহ জযগ্রহণ 
করে. 

এখানে বিচার ক বা উচিত ৫ যে, পরমাত্ম! কাহারও, সিনা নহেস। 

মুক্তি বা গতি সম্বন্ধে কেহ এমন নিয়ম রচিতে পারেন না! যন্থার। বাধ্য 

হইয়! গরমাত্থাকে মুক্তি ব! গতি দিতে হয়। শ্রেষ্ঠ কার্ধ্য করিলে মন পবিত্র 
হইয়া জ্ঞানের উদয়ে মুক্তিলাত হয়, ইহা সকলেই স্বীকার 'করেন। কিন্ত 
তাহাদেরও মুস্ষি পরমাত্বারই আরতাধীন। তাহার প্রসাদেই মুক্তি | যাহারা 
তাহাকে গাইতে ইচ্ছা করেন না, যাহার সর্ধপ্রকার শ্রেষ্ঠ কার্ধ্ে বিরত 
অসৎ কার্ধ্যে রত এবং পঞ্ড প্রভৃতি ইতর. জীবের যে মুক্তি. হইবে না, পরমাত্মা 
এরূপ কোন সংকল্প করেন নাই। তিনি ইচ্ছা! করিলে ইহার্দিগকেও 

মুক্তি দিতে পারেন। সমক্ত চরাচরকে মূহুর্ত মধ্যে মুক্তি দিতে তিনি সক্ষম। 
যেহেতু তিনিই শ্বয়ং কারণ, হুক, স্থল চরাচরকে লইয়া অসীম অথগাকারে 
গ্রতান্দ ও অপ্রত্যক্ষ ভাবে শ্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান আছেন ) তিনি: ব্যতিরিক্ত 

কোথাও কিছু নাই। মুক্তি ৰা বন্ধন কোন শ্বতন্ত্র বন্ত নকেঠ উপাধি ভেদে 
তাহারই কল্পিত নাম! বতক্ষণ জীব আপনাকে তাহ! হইতে ভিন্ন -ও অপুর্ণ এবং 
তাহাকে অপর ও পুর্ণ বোধ করিতেছে ততক্ষণ জীবের বন্ধন ও-ছুর্গতি । এখং 
দীব যে অবস্থায় আপনাকে লইয়। পরমাপ্জাকে একই পূর্ণরূপে দর্শন ক্রেন 
সেই অবস্থার নান মুক্ধি কল্পিত হইয়াছে । 

যাহাতে নিজের ও অপরের কষ্ট না হর এবং লমন্ত জগতের মননধিউ 

হয় তোমর! একপ কারে রত থাক। তোঁমর! নিশ্চয় জানিও স্বন্ধপ পক্ষে 

তোময়! সন্ধা মুক্ত রহিয়াছ। কেবল রাগাস্তর উপাধি ভেদে অজ্ঞান,. জান, 

বিজ্ঞান ও স্বরূপাবস্থা বঙ্গ! হইতেছে--ইহ! কল্পন। মাঅ। প্রত্যক্ষ দেখ, জাগ্রত 
স্বপ্ন হুযুক্তিতে ভুমি একই পুরুষ রহিয়াছ এবং তুমিই চতুর্থ: অবস্থায় অই তিন 
অবস্থার বিচার. করিতেছ-- কেবল, উপাধি ভেদে রূপান্তর ঘটিতেছে মা । 
জোমার স্বপ্নে বন্ধন, জাগ্রতে মুক্তি ও আুবুদ্তিতে বন্ধন মুক্তি উভয়েরই অভাব। 
 অল্মানাবস্থান্ বন্ধন, ভ্যানে মুক্তি .ও স্বয়পাবস্থার বাছা, তাহাই । তুমি বা 

পরসাদ্ধা কারণ, ছুষ্ধা, দুল হইতে বান! মাম, ব্বগ জগৎ ভাবে ভামিতেছে। 
যাহা নান! লামরূপ সুর তাহ হৃঙ্গো জান কুক কারণে স্থিত হন।... ধন সমস্ত 



১৯০ অস্ৃতসাগর |: 

উপাধি-লয় হয়। বেমন কুযুণ্তিতে তোমার সমন্ত উপাধি লয় থাকে । তোমর্য 
' ফোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতিঃম্বরূপের শরণাপর় হও; 
ভিনি তোমাদের সমস্ত উপাধি লন্ব করিবেন। 

ও শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

স্বর্গ নরক। 
সম্প্রদায় ভেদে লোকের জন্ম মৃত, সৃষ্টি ল়, স্বর্গ নরক সম্বন্ধে নান! কল্লিত 

মত প্রচলিত রহিয়াছে । এইরূপ মত ভেদের ফলে হিংসা দ্বেষ বশতঃ মনুষা- 

গণ নানা কষ্টে পীড়িত। মন্তুয্য মাতেই বুঝির! দেখ, জন্ম মৃত্যু, শ্বর্গ নরক 
প্রভৃতি কাহার সন্থন্ধে ঘটিবে, সত্যের বা মিথার ? | 

মিখ্য! মিথ্যাই, মিথ্য! সকলের নিকট সর্বকালে মিথ্য। | মিথ্যা জন্ম মৃত্য, 
স্বর্গ নরক প্রভৃতি হইতেই পারে না--হওয়] অসম্ভব | সত্য এক বিন1 দ্বিতীয় 
নাই। এ্রকই সত্য কারণ হুক্স স্থল চরাচরফে লইয়া! অসীম অথণ্ডাকারে 
নিত্য বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয় থাকে--সত্য শবক্ষং নিত্য 
যাহা জাহীই। . এই পূর্ণ সত্যে নিরাকার লাঁকার ছইটী শবের প্রয়োগ হ়। 
নিরাকার ত্রদ্ধ শন্বাতীত-_ইহার অধিক তাহাকে তোমর! চিনিতে পারিবে 

ন|!। তবে কিন্নপে তাহাতে দ্বর্গ নরক কল্পন। করিবে? বদি সাকার ব্রঙ্গে 

কল্পনা কর তাহ! হইলে বিরাট ব্রদ্ধ প্রত্যক্ষ বিরাজমান । ইহার পৃথিব্যাদি 
পঞ্চতব ও জ্যোতীরূপ বর্ণিত সপ্তাঙ্গ হইতে চাঁচর স্ত্রী পুক্রুষের স্থুল ক্র পরীর 
যথা ক্রমে গঠিত ও প্রতিপালিত হইতেছে । এই সপ্তাজ বাসপ্ত ধাতুর মধ্যে 
কোনটা হ্বর্গ ও কোনটা নরক,.কোনচি জন্মঃ কোনটি মৃত্যু? পরমাত্মা বিমুখ 
অজ্ঞানাচ্ছ্ন লোক যাহার স্ুল শরীরে দি ও নামনধূপ জগৎকে যে. পরমাস্থা 
হইতে ভি দেখিতেছে তাহারই জঙ্ম মৃতু, ন্গ্গ নরফ ভোগ হইতেছে। সমরশ 
জীব নাম রূপ জগৎ, বৈচিত্্যকে পরমাত্থার সহিত অভিন্ন ভাবে একই : 
দেখিতেছেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার কারণ হুম্ স্কুল. নাম রূপ সমন্ডই পুর্ন 

. ই লানিতেছেন? 'ভছডিহারউ রানির নাই ইজ! দিশ্চিত 



ম্বর্গওনরক। ১৯১ 
জানিবে, যাহাকে সুখ বল -তাঁহাই ছর্ণ। যাহাকে ছঃখ বল তাহাই নরক। 
পরমাত্মা হইতে ভিন্ন গবর্গ ৪ নরক কোন স্থান নাই--ইহ] রব বত্য। অজ্ঞানেক্ 
বশবর্থী লোক আপনারও অপরের কষ্টকর কার্ধ্য করিঘ্া পরষাস্মার আক্ঞায় বে 
কষ্ট ভোগ করে তাঁহাই নরর ও পরমাস্মার ক্কুপাঁর সমুষ্ঠান করিয়। জীব যে 
অভেছে যুক্তি স্বরূপ পরমানন্দে থাকে তাহাই স্বর্গ । যাহা কিছু হয় বা আছে 
তাহ! সত্য স্বরূপ পরমাত্ম! | মিথ্যা না, মিথ্যাতে কিছু হওয়া অসন্ভব | 

€' শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

স্বর্গ ও নরক ।' 
নান! সমাজে নাল! শাস্ত্রে স্বর্গ নরক বিষয়ে নান! প্রকারের অর্থ কথিত 

আছে. ধর্ম ব্যবসায়ী গুরুগণ সাধারণ মনুষ্যদিগকে নানা প্রকার তাড়না! ও 

ভয় দিয় নিজ নিজ সামাজিক স্বার্থ সাধন বরেন। * 

এ স্কুলে মনুষ্য মাত্রই আপন আপন মান অপমান জয় গরাজয় সামাজিক 

মিথ করিত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! গম্ভীর ও শাস্তচিত্তে বন্ধ বিচার ছার! 
তবর্গ নয়ফের লারভাব গ্রহণ করিয়া পরমাননে থাকিবেন ৷ প্রথমে দেখ শানে 

সত্য মিথ্যা ছইটী শব কল্পিত আছে। মিথ্যা সত্য হয় না| মিথ্যায় উৎপন্তি” 
লয় স্থিতি, দৃ্ত অদৃস্ঠ, হ্বর্গ নরক, পাপ পুণ/, মঙ্গল অমঙ্গল, হইতেই পারে না»-- 

অসন্ভব। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই? 

সত্য স্বতঃগ্রকাঁশ। লত্য কখনও যিথ্যা হন না । সত্য সকলের নিফট সত্যি। 
সত্যে শ্হিপাঁলন সংহার পাপ পুধ্য হর্গ নরক হইতেই পারে না, অসম্ভব । 
কেধল সতোর রূপাস্তর মা ঘটে ও ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপপ্রেকাঁণ বোধ হইয়। 

থাকে। যথা একই সত্য শ্বতঃপ্রকাশ পরমাত্ব। আপন ইচ্ছার নিরাকার হইতে 
সাকায় বা অগ্রকাশ হইতে জগৎ নামরপে প্রকাশ 'হুন। ' জগৎ প্রকাঁশরূপ 
হইতে অপ্রকাঁশ করিণন্ধগে স্থিত হন ও কারণ হইতে পুনশ্চ ুক্ম হর স্ুল 
চরাচর শ্রীপুর দামরূপে প্ীকাশ হইয়া! অসীম 'অসাঁকার হার মির্ষি- 
শেষ পুর্ণরূপে বিরাজমান 1 



১৯২ অসৃতলাগর। 

: এই পূর্ণ পর্রদ্ধের মধ্যে শানে ছইটী শঙ্খ কল্পিত আছে । এক নিরাকার 
নি অপ্রকাশ ভ্ঞানাতীত, যেরূপ ভঞানাভীত নুধুক্তির অবস্থা । নিরাকার 

 ত্রন্ধে হ্র্গ নরক হইতে পারে না, হওয়া অসস্ভব। সাকার প্রকাশ ভ্ঞানময় 
নানা নামরূপ অনস্ত শক্তি দ্বারা অনন্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন ইষ্ারই 
মধ্য স্বর্গ নরক থাক! সম্ভব । কিন্তু বিচার পূর্বক বুঝা উচিত, এই মঞ্জলকারী 
প্রকাঁশ বিগাট পরব্রদ্ধের শক্তি অঙ্গ গ্রতাঙ্ন শাস্ত্রে সহঅশীর্যাপুরুষ$*চজ্জ্রমা মন- 

সোঁজাতঃ ইত্যাদি মঙ্রে বণিত। অর্থাৎ বিরাট ভগবানের ভাননেত্র জুর্যযনারায়ণ 

চন্ত্রমাজ্যোতিঃ মন, মন্তক আকাশ, বান প্রাণ, অগ্নিমুখ, জলনাড়ী, পৃথিবী 

চরণ। 'এইত বিরাট ভগবান অনাদি পুরুষ অনাদি কাল হইতে প্রকাশমান। 

ইনি ব্যতীত এই আকাশে দ্বিতীর কেহ হুদ নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও 
নাই। ইহা হইতেই জীব সমূহের সকল হুক্ম শরীর উৎপর বা গঠিত হইয়াছে |; 
ইনি জীবের একমাত্র পুজনীয় দেব খষি মাত আত্মা গুরু । ইছা। হইতে জীবের 

উৎপত্তি পালন ও স্থিতি। ইহার কোন্ শক্তি বা অঙ্গ বা প্রত্যঙগ স্বর্গ নরক? 

পৃথিবী জল, অগ্নি বাঁছু "শাকাশ, চন্্রমা, বনি ইছার মধ্যে কোনটা 
নরক ও কোনটীপ্বর্গ 1 ৰ 

যদি তোমরা ইঞ্ীর চরণ পৃথিবীকে নরক বা স্বর্গ বল তাহা হইলে পৃথিবী 
হইনডে“অন্নাদি উৎপন্ন হইয়| জীব মাত্র প্রতিপালন হইতেছে ও ততবার! জীবের 

শ্ট্টাড় মাংস গঠিত হইতেছে তাহ! হইলে জীবের হাড় মাংস নরক বা! সর্গ ? যদি 

ষ্টার নাড়ীবপী জলকে শ্বর্গ নরক বল তাহা! হইলে জল দ্বারা বৃষ্টি হইয়া! অল্লাদি 
উৎপর হইতেছে, জীব মাত্র দান ও পান করিয়া প্রাণরক্ষা করিতেছে ও তন্থারা 

জীব মাত্রেই রক্ত রস নাড়ী উৎপন্ন ব1 গঠিত হইতেছে তাহ! হইলে জীবের রক্ত 
নাড়ী বর্গ নরক। বদি মুখ অঞ্জি জ্যোতিকে ন্বর্গ নরক বল তাহা হইলে বখন 
অগ্রি দ্বারা! জীব মাত্রেরই ক্ষুধা পিপাস! আহার ও. পরিপাক বাক্য উচ্চারণ 

. শ্রতৃতি হঁতেছে তখন জীবের এই সমগ্ত গুণের কোনটা 'হ্বর্গ নরক হইবে? 

বদি ইহার বায়ুরূপ প্রাণকে স্বর্গ নরক বল তাহা! হইলে; যখন জীবমাত্রেরই 
নাপিকা দ্বারে শ্বাস প্র্াস ও সমস্ত অঙ্গ গ্রত্যঙ্গের বাছ্ধু বহমান হইতেছে 

তখন জীব মাত্রেরই মধ্য গর্গ নরক জানিতে হইবে! বদি আকশনপী মন্তককে 
: স্বর্গ নরক বম তাহা হইলে যখন আকাশ সর্বব্যাপী জীৰ মযন্ররই ভিতরে খোলা 



স্বর্গ ও নরক । ১৯৩ 

আছে তন্বার! জীব কর্ণ দ্বারে শব্ধ গ্রহণ করিতেছে তখন জীব মাঁত্রেরই ভিতরে 
স্বর্গ নরক হইবে | যদ্দি ইঙ্ীর মনোরপী চন্দ্রমা জ্যোতিকে দ্বর্গ নরক বল তাহা 
হইলে যখন নেই পবিত্র জ্যোতিঃ জীব সমূহের ধনের দ্বারা বোধ করিতেছেন 
যে, ইহা আমার, উহা! তাহার ও নান! প্রকার সংকল্প বিকল্প উঠিতেছে তখন 

স্বর্গনরক সমস্ত জীবেরই অস্তর্গত। যদি বিরাট বর্ষের পবিত্র জ্ঞাননেত্র 
হুর্ধ্যনারায়ণকে হ্বর্গ নরক বল তাহা! হইলে খন তিনি জীব মাত্রেরই মস্তকে 
সহশরদলে বিরাজ করিতেছেন যন্ার! জীব মাত্রেই চেতন হইয়! নেত্রঘারা রূপ 

্ন্মা্ড দর্শন করিতেছেন তখন জীব সমৃহই স্বর্গ নরক হইবেন । 

মঙ্গলকারী বিরাট পরক্রহ্মের শক্তি অন্ন গ্রত্যঙ্গ বা দেবতা পৃথিবী জল অন্মি 

বায়ু আকাশ চন্ত্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ জীব প্রভৃতি শুদ্ধ পবিত্র পরক্রঙ্গ হইতে প্রকাশ 
মান, পরব্রঙ্গেরই স্বরূপ মাত্র, কখনই শ্বর্গ নরক হইবার সম্ভবপর নহেন তবে 
স্বর্গ নরক কি বস্তু, মিথ্য। কি সত্য? মিথ্যায় কিছুই হইতে পারে না। সত্য 

একভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্যের অন্তর্গত জীবের অহংকার অজ্ঞানবশতঃ আপন 

শরীরে অভ্যাস আছে ষে “আমার, আমার শরীর, আমি* শিরীর, আমি জ্ঞানী, 
পপ্ডিত রাজ! রাদসাহ ধনী মহাজন, আমার মত দ্বিতীয় কেহ, নাই। অপর 

সকলে মলিন অপবিত্র ৷ এইরূপ সংস্কার বশতঃ পরমাগ্মা বিমৃখ জীবগণ মান 
অভিমানের বশবর্তী হইয়। অন্তরে বাহিরে নানা প্রকারের যন্ত্রনা ভোগ করিতে- 

ছেন। সেই অবস্থাপন্ন লোকেরই নরক ভোগ জানিবে । এই অবস্থারই নাম 

নরক । পরমাত্মার প্রিয় সমদৃষ্টি সম্পন্ন পরোপকারী পরের ছঃখে ছুঃখী পরের স্থুথে 
নুখী জ্ঞানবান ব্যক্তি যিনি জীব সমূহকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ 

জানিয়| প্রীতিপুর্বক পালন করেন ও সকল প্রকারে পরিষ্কার ও পবিত্র থাকেন 

তাহারই সত্য সত্য ন্বর্গভোগ ৷ এই অবস্থাপন্নের নাম হ্বর্গ অর্থাৎ মঙ্গলকারী 

পরমাত্ম। বিরাট চক্জন! হুর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃ শ্বরূগ জানময় স্বর্গ বা ন্বর্গভোগ। 

জীবের অজ্ঞান অবস্থায়ই নাম নরক ও নরকতোগ । নরক ও স্বর্গ এতত্ব্যতীত 
দ্বিতীয় কোন বস্ত নাই। | | 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

এ 



সিদ্ধ ভাঁব'। 
শাস্ত্রে পড়িয়া ও লোকের মুখে শুনিয়া লোকে দিদ্ধ পুরুষে বিশ্বা করে। 

কিন্তু গম্ভীর ও শাস্তিচিত্তে বিচার পুর্ধ্বক বুঝা! উচিত ষে, সিদ্ধ কে হয়ও কে 
করে এবং সিদ্ধ কি বস্ত | মিথ্যা সিদ্ধ হয়, কি সতা সিদ্ধ হন? মিথ্যাত 

সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্য। হইতে সিদ্ধ বা অসিদ্ধ কিছুই হইতে পারেন! 

এবং সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য 

কখন মিথ্যা বা সিদ্ধ অসিদ্ধ হইতে পারে না। সত্য সত্যই থাকেন। তবে 

কে কাহাকে সিদ্ধ করে? শ্বতঃপ্রকাশ সত্যই, কারণ হুল্ স্থুল, চরাচর স্ত্রী 

পুরুষকে লইয়৷ অসীম অখগ্াঁকারে বিরাজমান । জীবের এই ভাবে অভেদে 
বোধ হওয়াকে সিদ্ধভাব জানিবে অর্থাৎ জীব ব্রন্মের অভেদ জ্ঞান হইলে জীব 

সিদ্ধ বা মুক্তত্বরূপ হন) গরত্রদ্ম হইতে নান। নামরূপ জগৎ বা জীব ভিন 
ভিন্ন বোধ হওয়াকে জীবের অজ্জান-বন্ধন বা অসিদ্ধ ভাব জানিবে। বিরাট পর- 

্রন্ধ চন্ত্রম। হুর্যানারায়ণ মঙ্গলকারী আত্মা মাতা পিতা গুরুর শরণাগত হইয়। 

ক্ষম! প্রার্থনা করিলে ইনি দয়াময় জীবকে অভিন্নভাবে দশন দেন অর্থাৎ জীবকে 

মুক্ত করিয়৷ পরমানন্দে রাখেন। খন নিরাঁকার সাকার. নান! নামরূপ ভাস 

“সত্বেও জীব আপনাকে ব! জগৎ ও জীব মাত্রকে পরত্রন্গের স্বরূপ বোধে 

পরমানন্দে থাকেন। এৰং জগত্ময় আপনার আত্মা পরমাত্বার স্বরূপ জানিয়া 

জগতের মঙ্গল চেষ্টা করেন। তখন কোন প্রকারের অহঙ্কার, অভিমান ব| 
কাহারও সহিত ভিন্ন ভাব থাকে না। 

ও শাস্তি; শাস্তঃ শাস্তিঃ | 

৪০৪ 
$ 

মুক্তি | 
মনুষ্যদ্দিগের মধ্যে নানা কল্পিত সম্প্রদায় অনুসারে মুক্তি সন্ধে নানা মত 

ও নান! নাম প্রচলিত 'আাছে। অত এব মনুষ্য মাত্রেই বিচার করিয়া দেখা 

উচিত যে, মুক্তি কি বন্ধ, কে মুক্তি দেন ও কাহার মুক্তি হয়। যাহা মিথ্যা 



মুক্তি। ১৯৫ 

তাহা সর্বকাঁলেই সকলের নিকট মিথ্যা । তাহার বন্ধন মুক্তি ছুইই মিথ্যা আর 
সত্য সকলের নিকট সত্য | সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় হইতে পারে না। সত্যের 
বন্ধন মুক্তি ঘটিতে পারে কিন। ? যাহার বন্ধন সম্ভবে, তাহারই মুক্তি সম্ভবে ৷ 

সত্যের বন্ধন মিথ্যার দ্বার! হইতেই পারে না! এবং দ্বিতীয় সত্য নাই বলিয়া, 

সত্যের দ্বারাও তাহার বন্ধন সবে না । তবে কাহার বন্ধন ঘটিয়াছে যে, অপর 
কাহারও দ্বারা তাহার যুক্তি হইবে? এক্ূপ স্থলে মনুষাদ্দিগের মধ্যে ষে কেন 

বন্ধন মুক্তির ত্রাস্তি হয়, একটা উদাহরণ লইলে তাহার যথার্থ ভাব অমৃত 
হইবে। 

সমুদ্রের অসীম জলে বায়ু সহযোগে ছোট বড় নান! ফেন 'বুদবুদ ও তরঙাদি 
উঠে। মনে কর, এসকল ফেন বুদ্বুদাদির মধ্যে উপাধি ভেদে কেহ বড় কেহ 

ছোট এবং সকলেই জন্মিতেছে ও লয় পাইতেছে ইত্যাদি নানা প্রকাঁর ভাবনা 

উঠিতেছে। এইরূপ ভাবনাই বন্ধন । আঁর অসীম পরিপূর্ণ সমুদ্র যে ফেন 
বুদবুদাদির জল জলে মিলাইয়া আপনার সহিত এক রাখিয়াছেন, ইহাকে 

ফেন বুদ্বুদাদি মুক্তি বলিয়! ধারণা করে। সমুস্ত্ররূপী পুর্ণপুরব্রন্ধে জ্যোতিঃস্বরূপ 

কারণ সুক্ষ, স্থূল, চরাচর, স্ত্রী, পুরুষ, নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্র তাহার ইচ্ছারপী 
বাযুর প্রকাশে ভাসিতেছে এবং জন্ম মৃত্যু ও বন্ধন মুক্তি অনুভূত হইতেছে। 
পরমাত্মা সমুদয় নাম রূপ প্রভৃতি বৈচিত্রা লয় করিয়া কারণে স্থিত আছেন, 

এই ভাবকে জীবাত্ব! মুক্তি বলিয়! অনুভব করেন। বাস্তবিক পক্ষে যিনি সৃষ্টি 

লয়-পালন কর্তা পুর্ণ-পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ মুক্তি তাহারই আয়ত্াধান | 
তাহাকে ও আপনাকে অভেদদে অন্ভতব না করায় বন্ধন বোধ হইতেছে। 

অতেদ বোধ হইলেই মুক্তি অনুভূত হইবে। স্বরূপতঃ সকলেই সর্বাকালে 
মুক্ত খ্রূপ। উপাধি ভেদে বন্ধন ভাসিতেছে। সেই বন্ধনের নিবৃত্তির জন্ত 

বিচার পূর্বক পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট জ্যোতি:স্বরূপের শরণাগত হইয়া! সকল কার্য 
নিশ্র কর। তিনি মঙ্গলময়, মঙ্গল করিবেন । তোমরা কোন বিষয়ে ভীত 

বা চিন্তিত হই না। এই যে ভেদ ভাসিতেছে, ইহাকে নিবারণ করিয়া 

অভেদ দর্শনের জন্ত যেরূপ সছুপদ্দেশ, ভজন ও উপাসনার প্রয়োজন, তাহ! ইতি 

পূর্বে কথিত হইয়াছে । এইরূপ দমকল বিষয়ে বিচার পূর্বক সারাঁব 

গ্রহণ করিয়া পরমাননে আননদরূপে কাল যাঁপন কর। যে পদ মৃক্তি বলিয়! 



১৯৬ অন্থত সাগর । 

বর্ণিত হইল, তাহাকেই বৌদ্ধগণ নির্ববা, গ্রীষটিয়ানগণ পরিত্রাণ এবং সাংখ্যগণ 
কৈবল্য বলেন। 

জ্ঞানবান মুক্ত পুরুষ জগতে অসীম কার্ধ্য করিয়াও নির্লিপ্ত থাকেন। তিনি 
স্থখে ছুঃথে লাভালাভে সমভাবে থাকেন, বিচলিত হন না। প্রত্যক্ষ দেখেন 

যে, স্কুল শরীর থাকিলে সুখ ছুঃখ অন্থুভব ইইবেই এবং সেজন্ত বিচার পূর্বক 

ছুঃখ নিবারণের চেষ্ট৷ ও পরমাত্ম(র আজ্ঞ। কি তাহ! জানিয়া তদমুসারে কার্ধয 

করেন। সাবানের দ্বারা স্থল শরীর ও বস্ত্াদি নির্মল হয় 'ও পরিষ্কার থাকে, 

ইহা যেমন পরমাত্বার নিয়ম, সেইরূপে সর্ধত্র পরমাত্বার নিরম বা আজ্ঞা বুঝিয়া 

তিনি অঞ্ঞান-মল জ্ঞান সাবানের দ্বারা নির্দল করেন । তিনি দেখেন যে “অল্প 
বা বু লাভে আমি লব্ধ হই ন! এবং বছু ব! অপ্ন অলাভে আমি অলন্ধ থাকি 

না। আমি সর্বকালে যাহা তাহাই আছি।” যভগ্দিন স্থল শরীর থাকে তত" 
দিন পর্যন্ত প্রাণ ধারণের জন্ত অন্ন ও লঞ্জ! নিবারণের জন্য বস্ত্র মনুষ্য মাত্রেরই 

প্রয়োজন । প্রজ্জলিত অগ্নিতেই দ্বৃতাহতির প্রয়োজন । অগ্নি নির্বাণে ভন্মে 

স্ৃতাছতি যাহার পর 'নাই নিম্প্রয়োভন ৷ সমদৃষ্টি-সম্পন্ন জ্ঞানী মুক্ত পুক্ুষের 
স্বাভাবিক আচরণ এই যে, তিনি সকলকে আত্মা পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! 

সমভাবে সকলের উপকার করেন, ইচ্ছা! যে সকলে সর্ববিষয়ে স্থথে থাকিতে 

পারে মনুষ্য মাত্রেই এইরূপ বৃত্তি হওয়া আননের বিষয়। সকলেরই পূর্ণ 

পস্গরব্র্গ জ্যোতি স্বরূপ মাত! পিতার নিকট প্রার্থনা করা উচিত, যেন তিনি 

সদয় হইয়া সকলের ভিতর এইরূপ সদ্বৃত্তি প্রেরণ করেন। 

পরমাত্মার বা ভগবানের ভক্তগণ তাহার নিকট মুক্তি যে কারণে চাহেন 

না তাহা এই যে, ভগবান স্বতঃপ্রকাশ, কারণ হুক স্থূল চরাঁচর স্ত্রী পুরুষকে 
লইয়! অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে বিরাজমান | তাহ! হইতে স্বতন্ত্র মুক্তি, জান 
বা ভক্তি কোন বস্ত নাই যে, তাহা চাহিবেন। তাহারা শ্রদ্ধা ভ্তি পূর্বক 
তাঁহাকেই পূর্ণরূপে চাছেন। ভক্তগণের নিকট তিনি ছাড়! দ্বিতীয় কোনও 

বন্ত ভাসে না যে চাঁহিবেন। তীহার। সত্যই প্রেম চাছেন। প্রেমে প্রেম 
মিশাইয়া যায়! এই জন্য ভক্ত মুক্তি চাঁহেন না। 

ও শাস্তিঃ গা শাস্িঃ। 



সমাধি। 
মন্ুষ্যগণ সমাধি বিষয়ে নান! প্রকাঁর অর্থ করিয়। থাকেন। যাহারা 

সমাধির অবস্থা পান নাই তাহার! না বুৰিয়া যে ব্যাখ্যা করেন, তাহ! বৃথ!। 

কেহ কেহ বলেন ষে, সমাধি হইলে সমস্ত বাহা বস্তুর বিস্বৃতি হয়। কেহ বলেন, 

সমাধিতে জড়াবস্থ। ঘটে, কোন বোধাবোধ থাকে না; যেমন পাথর ইত্যাদি । 

এম্থলে সকলের বিচার পূর্ব্বক বুঝা উচিত যে, ঈশ্বর পরমাত্মা সর্ধবকালেই জ্ঞান- 
হবরূপ | তিনি যদি সর্বকালে জ্ঞানম্বরূপ না থাকেন, তবে কিরূপে এই অনস্ত 

্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয় ও সকলের অন্তরে চেতনরূপে প্রেরণা করিয়া অসীম 

কাঁ্ধ্য করিতেছেন ও করাইতেছেন ? তিনি বদি বিস্বত, জ্ঞানহীন, জড় 

হন তাহ! হইলে ব্রহ্গাণ্ডের স্ট্টি, পালন, লয় কি প্রকারে হইবে ওকে 

করিবে? এবং কে অজ্ঞান লয় ও জ্ঞান প্রকাশ করিয়া জীবকে মুক্তি 
হ্বরূপ পরমানন্দে রাখিবে ? যিনি নিজে বিশ্মৃত*ৰা জ্ঞানশৃন্য, তিনি কি 

কখনও জ্ঞান দিয়! জীবাত্মাকে মুক্তি দিতে পারেন? ঈর্বর-সর্বকালে ভ্ঞান- 
স্বরূপ । তাহাকে ভক্তি সহকারে ডাকিলে বা পূর্ণূপে উপাসনা করিলে 
দ্রীবাত্মা সর্বকালে জ্ঞান মুক্তিম্বরূপ পরমাঁননদে আনন্দরূপ থাঁকিবেন কি বিস্বৃত 
হইয়। জড় হইবেন ? গাড় নিদ্রা! বা মুচ্ছ? হইলে মনুষা সহজে সমস্তই বিশু 
হইয়] যায়। তাহা হইলে উহ্থা সমাধির মধ্যে উৎকৃষ্ট সমাধি বলিয়া স্বীকার 

করিতে হইবে এবং জ্ঞানন্বরূপ ঈশ্বর পরমাত্মাকে পাইবার জন্য শ্রাণায়াম, 

উপাঁসন! ভক্তি বিচারাদি করিবার শ্রয়োজন থাকিবে না? সমাধিতে বাহ 

পদার্থ বিশ্বৃত হইবার ষথার্থভাব একটা স্থল দৃষ্টাস্তের দারা বুঝিয়া লও । এক্ 
মৃত্িক! হইতে হ্ঁড়ী, কলসী, সরা, ইট, সুরকী, সহর, বাজার ইত্যাদি অসংখ্য 

বাহ নামরূপ পৃথক পৃথক বোধ হয়। যাহার ঘর বাড়ী, সহর, বাজার প্রভৃতি 

নামরূপের উপর দৃষ্টি আছে তাহার বাহ্ পদার্থ অসংখ্য বোধ হওয়ায় মন স্থির 
হয় না, সর্বদ চঞ্চল থাকে । যাহার দৃষ্টি সহর, বাজার প্রভৃতি নাম রূপাদিতে 
নাই, কেবল মৃত্তিকার প্রতি আছে, তাহাকে বাহৃজ্ঞান শুন্ভ জানিবে। তাহার 
মন জ্ঞানম্বরূপ শান্তিতে স্থিত হইয়াছে | পূর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃশ্বরূপকে 



১৯৮ অমৃতসাগর | : 
মুত্তিকারূপী জানিবে। হাঁডী, কলসী, বাজার ঘর গ্রভৃতি 'নাঁন! নামরূপকে জগৎ 

উরাচর স্ত্রী পুরুষ বলিয়! জাঁনিবে । যে বাক্তি ঈশ্বর, জীব মায়া, জগৎ, চরাচর, 
ত্ী পুরুষকে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে দেখিতেছে ও বোধ করিতেছে সে বাহ্ 
পদার্থ দেখিতেছে এবং সর্বদাই মনে অশান্তি ভোগ করিতেছে, কখনও শাস্তি 

পাইতেছে না। যিনি মৃত্তিকারূপী জ্যোতিঃস্বরূপকেই কারণ সুক্ষ স্থূল, নানা 

নামরূপ জগৎ স্ত্রী পুরুষকে পূর্ণপর্রদ্ষই দেখিতেছেন সমাধিস্থ সেই ব্যক্তি 
বাহ জগৎ বিশ্বত হইয়! জ্ঞান মুক্তিত্বরূপ পরমানন্দ ভোগ করিতেছেন। এই 

অবস্থাপন্ন ব্যক্তিকে কুস্তকস্থ ব! সমাধিস্থ, মুক্তিস্থরূপ অথব! জ্ঞানম্বরূপ বলে । 

যাহাঁকে জানস্বরূপ তাহাকেই মুক্ধিন্থরূপ, কুস্তকস্থ ও সমাধিস্থ বলে। গপরমা- 

মর নাঁম জানস্বরূপ | পরামাত্বার নান মুক্তিস্বরূপ। পরমাত্মর নাম কুম্তক ও 

সমাধি। জ্ঞান, মু, কুস্তক ও সমাধি পরমাত্ম। হইতে পৃথক কোন পদার্থ 

নহে। যাহার এ বোধ হইয়াছে তিনি জানেন যে, অজ্ঞান অবস্থায় আমি ছিলাম 
ও জ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম ও বিজ্ঞানাবস্থায় আমি ছিলাম, শ্বরূপ অবস্থায় 

আমি সর্ধকালে আছি 1* সুযুপ্তি ও স্বপ্নে আমিই ছিলাম ও জাগ্রন্তবস্থায় 

আমিই আছি এবং আমিই চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থাপন্ন হইয়। তিন অবস্থার বোধ 

ব। বিচার করিতেছি? স্বরূপে আমার কিছুই আসে যায় নাই। সর্বকালে 

আমিযাহা তাহাই আছি। এই অবস্থীপন্ন ব্যক্তি নকল সময় সমাধিস্থ আছেন 

স্হীধং সমস্ত ব্রহ্গাণ্ডের অসীম কাধ্য ও ভোগাভোগ করিতেছেন তথাপি 

তিনি কিছুই করিতেছেন না । সর্বদ! নিলিপ্তভাবে মুক্তিস্ববূপে আছেন। 
আপনাকে ও পরমাত্মবকে অভিন্নরূপে সর্বকালে দর্শন করিতেছেন। এই 

অবস্থারই নাম সমাধি জানিবে | 

সমাধি অবস্থ! প্রাপ্তি অগ্রাপ্তি পরমার আর়ভাবীন। নিজের সহস্র 

চেষ্টায় কিছুই হয় না। তোমার চেষ্টার দ্বারা যে কার্য)” নিপ্পন্ন হয় তাহাও 

পরমাত্মার কূপ! ও নিয়মাধীন। ইহার শরণাগত হও, সহজে'কার্ধ্যসিদ্ধি হইবে। 
ইহার শরণাগত হইতে যে ইচ্ছা তাহাও ইহার কৃপা। ইই]র কৃপা ব্যতীত 
শরণাগত হইবার ইচ্ছাও জন্মে ন!। | 

ও" শাস্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 



জীবের সর্বশক্তি ।' 
মনুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, এক সত্য ওকার পরমাত্মা 

বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই । তিনি স্বতঃগ্রকাশ কারণ সুক্ষ স্থল চরাঁচরকে লইয়া! 

অসীম, অখণ্ডীকা'র পুর্ণ» সর্বশক্তিমান ? সর্বাবস্থায় একইভাবে বিরাজমান । 

তিনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ পৃর্ণ ব অপূর্ণ সর্ধ বা অল্প শক্তিমান হইতেই পারেন 

না--ইহা ঞুব সত্য জানিও। ইহ! হইতে সমস্ত জগৎ চরাঁচর, স্ত্রী, পুরুষ, 

জ্ঞানী অজ্ঞান, খষি মুনি অবতারগণ পুনঃ পুনঃ উদয় হয়| ইহারই পূর্ণভাবে 
স্থিত হইতেছেন। যখন বিচার ও পরমাত্মার, উপাসনার দ্বারা কোন জীব 
জ্ঞান লাভ করিম! পরমাআ্মার মহিত অভিন্নভাবে স্থিতি করেন তখন তাহাতে 

এ বোধ থাকে ন! যে, পুর্বে এক পূর্ণ সর্বশক্তিমান পরমাত্ম। ছিলেন এখন অন্ত 

একজন হইয়াছেন ব| তিনি পুর্বে অপূর্ণ ছিলেন এখন পুর্ণ হইয়াছেন বা 
তাহাতে কোন অভাব ছিল এখন পুরণ হইয়াছে ব! তাহার কিছু বৃদ্ধি হইয়াছে। 

তিনি নিত্য পূর্ণভাবে ফাঁহা! তাহাই রহিয়াছেন । বে ঘটের দ্বার! ক্ষুদ্র বৃহৎ যে 

কার্ধ্য করিতে তাহার ইচ্ছা সে ঘটে সেইরূপ বুদ্ধি জ্ঞান ও শক্তি সংযোগে 

সেই কা্ধ্য সম্পন্ন করেন। একের কাঁধ্য অন্তের দ্বারা করেন না। যশহার! 

ভানী তাহাদের দৃষ্টিতে ইহার অন্যথা ভাসে না_এ কথা নিঃসনোহ। ইহা” 
বিপরীতভাৰ অর্থাৎ এক ব্যন্তি পরমাস্মার স্বরূপ সর্বশক্তিমান ও অপর ব্যক্তি 
তাহা হইতে ভিন্ন এই ভাব কেবল অজ্রানবশতঃ উদ্দিত হয়। ষথার্থপক্ষে যে 

জীবে জ্ঞানের পরাকাণ্া প্রাপ্তি হইয়াছে তিনি স্বয়ং দেখেন যে, নিরাকার 
সাকার পুর্ণসর্ধশক্তিমান জ্যোত্এশিরূপ বিরাট পুরুষ সর্ধকালে একই ভাবে 

স্বতঃগ্রকাঁশ বিরাজমান । ইনি,ছাড়। জ্ঞানী বা অবতার হইতেই পারেন না। 

যাহাঁদের দৃষ্টিতে ই! হইতে পৃথক কিছু ভাসে ভাহীরা জ্ঞানী বা অবতার হইতে 
পারেন না। তাহার! অঞ্ানাবস্থাপন্ন অর্থাৎ জীব। 

এ বিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত লইয়! ভাব গ্রহণ কর। সমুদ্র জলে পূর্ণ, তাহাতে 
বড় ছোট অসংখ্য তরঙ্গ ফেন বুদ্দাদি উত্থিত ও লয় হয়। এরূপ উত্থান 
ও লয় সত্বেও সমুদ্র তাজ ফেন বুদ,দাদি লইয়া সর্বকালে একই পূর্ণভাবে রহিয়া- 



২৯৪ অমৃতসাগর | 
ছেন। সমুদ্রের অর্থাৎ পূর্ণ জলের উৎপত্তি, লয় প্রতি কোন ভাব, ভ্রান্তি 
বা সংস্কার নাই। তরঙ্গািকে উত্থিত বা লয় করিতে সমুদ্রের শক্কি আছে? 

কিন্তু ফেন বুদ্বুদের উপাধি ভেদে বড় ছোট, উৎপত্তি লয় প্রভৃতি রূপান্তর ও 

পরিবর্তন ঘটিতেছে। এক বুদ্ধ অপর বুদুবুদকে উৎপত্তি বা লয় করিতে 
অক্ষম। অথচ তরঙ্গ ফেন বুদ্ধ প্রভৃতিও সমুদ্রের জলই-_স্বরূপতঃ জল ভিন্ন 
কিছুই নহে। ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র বৃদ্বুদকে জল দৃষ্টিতে দেখিলে তাহাতে জলের 
সর্বগুণ ও শক্তি দেখিতে পাউবে। কিন্ত ক্ষুদ্র বৃহৎ তরঙগ, ফেন, বুদবুদাদি 

সমুক্্রে লয় হইলে তাহার সমুদ্র হইতে ভিন্ন কোন নামরূপ, গুণ শক্তি, উপাধি 
থাকে না। যে বুদবুদের জল ভাবে লয় হয় নাই তাহা যদ্দি ষে বুদ্বুদ লয় 

হইয়াছে তাহাকে সমুদ্র হইতে পৃথক জানিয়া, তাহার নিকট লয় হইবার আশ! 

ৰা প্রার্থনা করে, তাহা নিশ্ষল। কিন্তু নিত্য যে পূর্ণ জল তাহা হইতে বুবু 
দাদি উত্িত হইয়। পুনরাঁয় লয় পাইতেছে ও তাহার হ্বরূপই আঁছে। সেই 

ূর্ণকে প্রার্থনা করিলে কাঁধাসিদ্ধি হইতে পারে নতুবা বৃথা চেষ্টা ॥ 
পুর্ণ সমুদ্ররূপী নিরাকার সাকার অসীম অথগ্ডাকার পরমাত্মা অর্থাৎ পুর্ণ- 

পরত্রদ্ম বিরাট জেমৃতিঃস্বরূপ হইতে তাহারই ইচ্ছারপী বায়ু সহযোগে অসংখ্য 

ছোট বড় তরম্ন, ফেন বুদ্বুদরূপ চরাচর, জী পুরুষ, খধি মুনি অবতারগণের 

তাহা্চেই উদয়, অন্ত ও স্থিতি । জীবের পরমাত্মার সহিত অভিন্নভাঁ উদয় 

“ছল তাহাতে পরমাত্বা| হইতে পুথক অথচ পূর্ণ সর্বশক্তিমান কল্পন। কর। 

অবোধের কার্য । অবোধ বা জ্ঞানীর দ্বারা আদি অস্তে বা মধো, ক্ষুদ্র, বৃহৎ 

অদ্ভূত ৰা স্বাভাবিক যে কোন কাঁধ্য হইয়াছে, হইতেছে বা পরে হইবে, তাহা, 

সেই একই পূর্ণ সর্বশক্তিমান জ্যোতিঃন্বরূপ বিরাট পুরুষ কর্তৃক হইতেছে, 
হইয়াছে ও হইবে। ইহা! হইতে অবতার প্রভৃতি সকলেরই স্থুল ক্স শরীর 
গঠিত হয় ও দেহান্ত হইলে ইষ্াতেই মিলিত হয় এবং জীবদ্বশাতেও ইহারই 
স্বরূপ থাকে। ইহাকে ছাড়িয়া কোন অবতার দ্বারা কৌন কাধ্যই হুইতে 
পারে না। যাহা হয় উইার দ্বারাই হয়। অজ্ঞানবশতং লোকে ইহা হইতে 
পৃথক অবতারাদির কল্পনা করিয়া পৃজ| করে। এ বোধ নাই যে, ইহাকে পৃজ। 

করিলে তৃত ভবিষ্যৎ বর্ধমান অবতারাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত দকলকেই পুন্ধা, 
মান্ধ কর! হয়। দৃষ্ঠীস্ত স্থলে বুঝিয়ো লইবে যে, বড় বুদ্বুদ অবতার, মাঝারি 



অন্তত . | ৫ ক১ 

খধি' মুনি ভক্ত জ্ঞানিগণ ও ছোঠ অ্ঞানাপন্ন স্ত্রী পুরুষ জীষ। ঘে অবতার 
খধি মুনি ভক্ত জ্ঞানী শরীর ত্যাগ করিরা পূর্ণ বিরাট পুরুষে লয় হইয়াছেন 
তাহাদিগকে সেই বিরাট তরঙ্গ হইতে ভিন্ন ও সর্ধশক্তিমান জানিরা 
উপাঁসন। করা অনিষ্টের কারণ। নিত্য মঙ্গলকারী উৎপত্তি স্থিতি 'লয়ের 
একমাত্র আধার, নিরাকার সাকার বিরাট পুরুষ জ্যোতিংশ্বরূপ শ্বতঃগ্রফাশ 
রহির়াহেন। ইহাকে শ্রদ্ধা তক্তি নমস্কার উপাসনা ও প্রার্থনা! না করিয়। 
বৃথা নানা নাম উপাধি কল্পনা করিয়। উপাসনা করা মন্ুষ্যের অনুপধুক্ত 
এবং সর্ব অমজ্লের হেতু । কেননা! যে কোন নামরূপ উপাধি কল্পিত 

হইয়াছে তাহা ইন হইতে উৎপন্ন হইয়া ই্াতেই লয়. ছইতেছে। অতএব 

সর্ধপ্রকার কল্পিত নাম উপাধি ত্যাগ করিয়া ইঙ্ঠাকেই ধারণ কর। জীবমাত্রকে 

আপনার আত্ম! পল্মমাত্মার স্বরূপ জানিয় গ্রীতিপূর্বক সকলে সকলের 
হিতের এমন চেষ্টা কর যাহাতে জগতে কাহারও কোন বিষয়ে কষ্ট 
নাথাকে। 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তি | *. 

পপ টে আপ 

অন্তদূর্টি। 
শান্ীর সংগ্কারবন্ধ হইয়া মনুষ্য অন্তর্রষ্টির যথার্থভাব বুঝিতে পারে ন 

এবং নানরূপ কল্পন! বিস্তার কবির! সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়| অতএর. দকলরেই 

বিচার করিয়া দেখ! উচিত যে, মিথ্যা, সকলে নিকট মিথ্য।) মিথ্যা কখনও 
লত্য হয়না ও মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য সকলেরই নিকট সত্য । 
সত্য কখনও মিথ্যা হন না) এক সত্য বিন! দ্বিতীয় সত্য নাই | রূগাত্তর 

বা উপাধি ডেদদে*নানা নামরূপ ভাসে, কিন তথাপি সত্য যাহা তাহাই নিত্য 
বিরাজমাঁন। সতাম্বনূপ পরমাত্থা স্বয়ং সাকার নিরাকার কারণ হুগলি, 
চর়াচাঁর, স্ত্রী পক্ষ লইয়া অলীম অখণ্ডাকারে নিত্য শ্বগুঃগ্রকাশ | ইঞা হইতে 
অতিরিক্ত দ্বিতীয় কিছু নাই? ইনিই অসংখ্য না, রূপ, পদার্থভাবে ভামিতে" 
ছেনা অসংখ্য তিন্ন ভিন্ন ভাবে ভালিতেছেন ক্সথচ একই সত্য রহিয়াছেন। 

| হ্ | 



২৯২ অস্তসাগর | 

আই. বোধই জীবের অন্ত ব!মুক্তি। অখণ্ড পুর্ণ একই সত্য বা পরমাত্মাতে 
দুটি শৃন্ত হইয়! ভি ভিন্ন ভাবে ভাসমান নামরূপ পদ্দার্থকে ইহা! হইতে ও 
পরম্পর হইতে . পৃথক পৃথক সত্য বা বস্ত বলিয়া ধারণ! বা. বোধের নাম বহি- 
দৃষ্টি অথবা বন্ধন |. যেমন, মাঁটা হুইতে হ্বাড়ী কলসী, ঘর বাড়ী প্রভৃতি 

 নির্দিত হয়। কিন্তু নান! নামরূপ সত্বেও তী সকল মাঁটার পদার্থ এক মাঁটাই 
থাকে--ভিন্ন ভিন্ন অনেক বস্ত হয় না। যাহার মাটীর প্রতি লক্ষা আছে 
তিনি মাটীর . দ্বারা নির্মিত অসংখ্য পদার্থ থাকিলেও সে সকলকে মাটাই 
দেখিবেন। এবং সেই সকল পদার্থ নষ্ট হইয়া পূর্ব নামরূপত্যাগ করিলেও 

 দেখিবেন যে, তাহার! মাটী। ইহারই নান অন্তরূর্টি। আর যাহারা দেখে 
হাড়ী এক বসত, কলসী অপর বস্ত-- যাহাদের মাঁটার প্রতি দুটি নাই 
তাহাদের দৃষ্টি বহিদৃষ্টি। জ্ঞানবান ব্যক্তি যখন বহির্টিতে হাড়ী কলসী 
ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন নামনূপ. দেখিতেছেন তখনও তাহার মাটীর প্রতি ৃষ্ি 
আছে বলিয়া এক মাটাকেই হ্ীড়ী কলসী ইতাদি ভিন্ন ভিন্ন দূপে দেখিতেছেন 
এ বোধ আছে। গ্লেইরূপ স্বরূপ তাবাপর জ্ঞানী একই সময়ে বৈচিত্র্যময় 

নানরূপ জগৎ দেখেন ও যে বস্ত অর্থাৎ পরমাত্মা এই বিচিত্ররূপে প্রকাশমান 
তাহাকেও দেখেন। ইহারই নাম সমস্ত ব্রন্ধময় দেখ! । 

"জতএব হে মঙ্ুষাগণ, তোমরা আপন আপন জয় পরাজয়, মান অপমান, 

সামাজিক স্বার্থ চিন্তা! পরিত্যাগ করিয়! এক অদ্বিতীয় জ্যোতীরপে প্রকাশমান 

পরমাত্মার শরণাপন্ন হও । ইনি সকলকেই জ্ঞান দিয়! মুক্তিত্বরূপ পরমাননে 

আনন্গরপে রাখিবেন। 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

-__০- 

. অমদুষ্ি|। : 
(সমহৃষটি অম্পর পুরুষের নিকট বি! চন্বন সমান। এ কথার-যথার্থ তাঁব 

না বুঝি অনেক. অঞ্জানারস্থাপনন-ব্যক্ষি, উপহান করিয়। বলেন ষে, বিষ্ঠা 

কার্ধ) চদনের, সা ও ও উনের: কার্য বিচার্বারা কিছ উভয়ের দ্বারা একই 



২৪৩ 
কার্ধ্য সম্পন্ন. কর! জ্ঞানীর লক্গণ। কিন্তু উপহাস ছাড়িয়া, বিচার করিলে 
তাহার! দেখিবেন যে, জ্ঞানী পক্ষের দৃষ্টিতে চন্দন বৃক্ষ মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন 
হইয়! মৃত্তিকারূপই আছে। সেই. মৃত্বিক! হইতে উৎপন্ন ও তাহার রূপই যে 

অল্লা্দি, তাহাই জীব শরীরে পরিপাক বশতঃ নিষ্ঠারপে পরিণত হইয়াছে 
এবং বিষ্। চন্দনকে মাঁটীতে প্ুঁতিলে উভয়ই পুনরায় মাটি হইয়া যার । 
এ নিমিত্ত জ্ঞানী দেখেন যে, বিষ্ঠা ও চন্দন শ্বরূপে একই । তিনি আরও 
দেখেন যে, বিষ্ঠা চন্দন ও অল্পের গুণ . বিষ চন্দন ও অল্লেই আছে, একের 
গু অপরে নাই। স্বরূপে এক থাক! সত্বেও ইহাদের মধ্যে প্রত্যেকেই 

ভিন্ন ভিন্ন গুণ ও শক্তিসম্পন্ন। ব্যবহার হয় গুণ শক্তি অনুসারে, বস্ত অন্থমারে 
হয়না! জ্ঞানী পুরুষ ইহা উত্তমরূপে জানিরা বিষ্তা, চন্দন ও অন্নের মধ্যে 

যাঁহার দ্বার! যেরূপ ব্যবহার হয়, তাহার দ্বার সেইরূপ সাব্হারই করেন, একের 
ব্যবহার অপরের দ্বার! করেন না| 

অন্নের এরূপ ওণ বা! শক্তি আঁছে যে, তাহীর দ্বার! মন্থষ্য শরীরের উপকার 
হয়। এনিমিত অন্ন খাদ্য। এবং সেই গুণ ও শৃক্তি লয় হইলে তবে অন্ন 
বিষ্ার পরিণত হয়। বিষ্ঠা আহার করিলে সেই গুণ ও শক্তির অভাবে মনুষ্য 
শরীরের উপকার হয় না এনিমিত্ত বিষ্ট। অখাদ্য। | | 

কোন কোন লোক অন্তান বশতঃ মনে করে যে, বিষ্ঠা আহার না. করিলে 
মমদৃষ্ি ব্রহ্মক্ঞান হয়. না। তাহাদের বুঝা উচিত যে, যদি বিষ্ঠা খাইলে. 
র্মজ্ঞান হয়, তাহ! হইজে শুকরের তুল্য ব্রহ্মজ্ঞানী দ্বিতীর নাই | যদ্দি মনে করেন 
যে, বিকারহীন চিত্তে উচ্ছিষ্ট আহার করিলে ব্রন্ষজ্ঞান হয়; তবে কুক্ধুর বিড়ালের 
্রন্ধজান স্বতঃসিদ্ধ হয় না কেন £ | 

জ্ঞানী ও অজ্ঞের মধো প্রতেদ এই যে, ভ্ঞানী সমস্ত পদার্থকে একই .কারগ 

হইতে উৎপক্ন এবং সর্ধাবস্থাতে একই বস্ব দেখেন এবং জানেন যে 
কেবল খুণ, ক্রিয়া, উশাধি* ভেদে সেই একই স্তর রপাস্তর ঘটায় 
ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ভাদিতেছে। এ নিমিত তিনি যাহার সবার! যে কার্ধ্য হয়, 

তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য করেন..ও. করান, কাহাকেও বা বা অপমান 

করেন না।, ভিটা 

তুমি. নিজে তাবিয। দেখ যে, ৮ পৰি অনাদি, মাঃ মল পীরের সর 



পাইয়া বিতদিরূপে পরিণত হয় । তবে কাহাকে অধিক স্ব! ফয়িবে। পরীরফে) 
না, বিষ্ঠীকে 1 যাহার সংসর্গে পবিদ্বও অপবিত্র হয় তাহাই ফি অধিকতর সবার 

পাত্র নহে! কিন্ত সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী পুরুষ সকল পদার্থকে আপনার স্প্ধপ 
জানিয়! কাহাকও স্বণা করেন না বিচারপুর্বক সর্ববিষর়ে এই়প বুখিয়া 
লইবে। . 

শুদ্ধ চৈতন্ত পরব্র্ জ্যোতিঃ হবরূপ মৃত্তিকা স্থানীয় এবং স্থৃণ হুণ্ম জগৎ 
বিষ্ঠা স্থানীয়। জ্ঞানী পুরুষ দেখেন যে পুর্ণপরর্রচ্ম হইতে চরাচর স্তর 
পুরুষের ইন্জিয়াদি স্কুল থক শরীর উত্প্ন হইয়া তীঁহারই ম্ব্ূপ আছে, কেবল 

রূপান্তর হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন গুগ ও শক্তি ঘটতেছে এবং তদনুদারে ব্যবহার 
চলিতেছে । নকলকেই আত্ম।.ও পরমাত্থার স্থরপ জানিয়া ভানী সমদৃষ্টি 

সম্পন্ন হন? 'কাহকেও দ্বণ ব ত্যাগ করেন না, সকলরই হিতলাধনে তৎপর 
থাকেন | 

ও' শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি; | 

স্ঞানবান ব্যক্তি জগত্ময় আপনার আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! বিচার 
 পুর্বক 'পর্ধকালে জগতের উপকার বা মঙ্গলের চেষ্টা করেন। মান অপমানের 
পতি লক্ষ্য রাখেন না। জগতের মলের দিকে লক্ষা রাখেন। কোন 

মনুষ্য বা পণ্ড কাদায় পড়িলে আপনার গায়ে কাঁদা লাগিবার ভয়ে তিনি 
কাতর বাঁ ভীত না! হইয়া নিঃসন্দেহে, নির্ভয়ে সেই মনুষ্য বা পশুকে কাদ! 
হইতে উদ্ধার করেন। এই অজ্ঞান মায়াময় জগতে জীব সমূহ নান! ছুঃখ 

সুখ, জন্ম মৃত্য, গ্লানি, ঘেষ হিংসারূপ কাদায় পড়িয়, ষষ্ট পাইতেছে। 
জ্ঞানবান ব্যক্তি নানা কৌশলে ইহাদিগকে উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হন। 
যাহাতে উহাদের উদ্ধার হইয়! উহার! সৎপথে গিয়া পরমানদে থাকিতে গারে 
সেইরূপ বন্ধ করেন।, এইরূপ পর়োপকারী ব্যক্তিকে -গংশ! কর! দুরে 
থাকুক অভ্ঞানাবস্থাপন্ নরকবালিগণ তাহাকে-নিন্ারপী ফল প্রধান করে| 
জ্ঞানবান ব্যক্তি এইরূপ. জানেন যে, এ প্রকার লোকধিগের দোষ দাই 
উহাদিগের এই. প্রকাঁর শ্বভাধ | যেক়প বিষ্ঠা হইতে শ্বভাবত হগা্ধ জন্ম 



ভগবানের ভক্তি। ২৬৫. 

ও পুর দুগন্ধ ভুখাদ্য ত্যাগ করিয়! সথভাবতই বিষ! তক্ষণ করে। : যে-..স্কুয্র 
অন্তঃকরণ শুদ্ধ পবিপ্ব তিনি 'লংন্থরূপ পরমাত্মীকে ও লোকের উত্তম গুগকে 

্রহণ ফয়েন। যে মহৃষ্যদিগেয শ্বভাবতঃ নীচ শ্রৃতি বাঁ শুফরের, মত পু 
তাহার! উত্তম গু গ্রহণ করিতে পায়ে না। যেরূপ তাহাদ্দিগের নীচ প্রবৃত্তি 
তাহার! সেইরূপ গুণ গ্রহণ করিয়! প্রকাশ ।করে। জ্ঞানবান ব্যক্তির নিকট 
তাহারা মানত পায় না, লঙ্বিত, অপমানিত হইয়া সর্ধাদা মনে অশান্তি ও ছুঃখ 

ভোগ করে। স্বপ্নেও সুখ পায় না। এরূপ অবস্থাপন্ন লোঁককে রাজাগণ 
আগনাপন রাজ্যে উত্তমরূপে সৎশিক্ষ! ও প্রয়োজন মত দণ্ড দিবেন | যাহাতে 
লোকের বাপরমাত্ার কোন প্রকারে নিন্দা ব! গ্লানি কেহ করিতে না পারে 
মে বিষয়ে বিশেষরূপে লক্ষ্য রাখা সকলেরই উচিত | নচেৎ জগতে অমল 

ও অপান্তি ভোগ করিতে হয়। 

ও' পাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। 

ভগবানে ভক্তি । 
লোকে প্রচলিত মংস্কীরের বশবর্তী! হইর! কাহাকেও তগবানের 'ভক্ত লও . 

কাহাকেও অতক্ত অসৎ মনে করে এবং তদনুসারে কাহারও তি, কাহারও 

নিন্দা করিয়! থাকে ৷ কিন্তু মনুষযুমাত্রেই আঁপমন আপন মান অপমান, জয় 

পরাজয়, মিথ্যা কল্পিত স্ার্থ পরিত্যাগ পূর্বক গন্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়! 
বুঝ যে তক্ত বা অডক্ত কাহাকে বলে ও কে কাহাকে তক্তি করে। মিথ্যা 
ভক্ত মিথ্যাকে ভক্তি করে, না, সতাকে সত্য, ভক্তি করে? মিখা| মিথ্যাই- 
মিখ্য। হইতে ভক্ত অতক্ত হইতেই পায়ে না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । 
সত্য সকলেয় নিকট মত্য। সতা কখন যিধ্য। হন না। এক সত্য ব্যতীত 
দ্বিতীর সত্য নাই। সত্য স্বতঃগ্রকাশ আপন ইচ্ছার কারণ হুক্ম স্থুল। 
চরাটর, স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অমীম অখগ্ডাকার ধুর্দরগে বিরাজমান । স্বরূপ 
গঙ্ষে তাহাতে ভক্ত অতভ্ত, পুজ্য পৃজক,' সেব্য লেবক, মাতা পিতা! পুত্র 
বন্ত। ভাব সংক্ঞা নাই । তিনিষ্যাহা, তাহাই বিদ্যদান। রূপাস্বর ব। উপাধি 
ভে পরমেশ্বর ও জীব, উপান্ত বা উপাঁসক, পুজা ব! পুজক, কিন্বা মাতা 



ই 

পিন্কা বপন, কন্তা, হন ও মেইন্প যান! উচিত.। পুর্ণপরবরদ্ধ জ্যোতিঃবরূধ 

ভগ্গবান: উপান্ত, জীব উপাসক ব! সেবক। পুর্ণপরত্রন্ম ল্যোতিঃস্বরূগ 
ভগবান মাতা পিত! গুরু, জীবাস্থা পুত্র কন্তা শিষ্য। যে জীব নিফামভাৰে 
পূর্থপরজ্রন্দ জ্যৌডিঃন্বরূণের প্রিনন কার্ধ্য গ্রীতিপুর্্ঘক তীক্ষভাবে সমাধা! কষে 

 ভিনিই প্রন্তৃত ভক্ত রা তাহার প্রিয়। যিনি পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিংদ্বরপের ভক্ত 
তিনি জীবমাত্রকে ভক্তি ও জগতের মঙ্গলসাধন করেন। এরূপ তক্ত কোটিতে 
একরন হন। যে জীবের পূর্ণপরক্রদ্ম জ্যোতিঃম্বন্ধপ তগৰানে প্রেম তক্কি 
নাই তাহার জীব মাত্রেও ভক্তি বা! দয়! নাই--সেই অতক্ত। এ জীব বাসনা, 
যুক্ত ভক্তি করে, বাহার মনে হয় যে "আমি এই ভক্ষি করিয়াছি ভগবান 
আমাকে রাজ্য ববাদ্সাহি কৈলাশ সিদ্ধি প্রভৃতি দিবেন। বদি না দেন তাহ 

হইলে তিনি ভগবান নহেন, তাহাকে কেন শ্রদ্ধা তক্তি করিব”? এরপ 
ভক্তকে মিথ্যাকারী জানিবে। পুত্র কন্ত! মাঁতীপিতাকে আপনার উৎপত্তির 

কারণ, আপনার মাতা পিতা বলিয়! ভক্তি করে, জানে যে, "ইনি আমার কারণ 

স্বরূপ, আমি ইহার কার্ধা, স্বরূপ । ইহার আন্ত পালন ও প্রিয় কার্ধ্য সাধন 

করা আমার কর্তব্য। মাত পিতা আমাকে দুখে বা ছঃখে রাখুন, কিছু 
দেনবা! ন! দেন সে তাহার ইচ্ছা।” এরপ সুপান্র পুত্র কন্যাকে মহাত্মা 
বাপ্সিয়ভক্ত বলে। আর যে পুত্র কন্তা আপন লাভ বিনা মাত! পিতার 

পুজা পালন ব! প্রিন্ন কাধ্য করে না! সেই কুপার পুত্র পুর কন্ত! অভক্ত 
পরমাত্মা-বিমুখ জানিবে। সে যাহা হউক, নিষ্ষাম .ব! সকাম ভাবে 
পরমাস্ম। মাতাপিতার 'আ্ঞ পালন করিলেই হইল । তিনি নিজ পুত্র ফন্তারপী 

জীবাত্মার সকল প্রকারের অমন ঘুর করিয়া মঙ্গল স্থাপন করিবেন । 
রত নি শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

| ০ 

শিিগুভীব।, 
| পরমা দিদি ইহার অর্থ বই ষে ভাহার অতিরিক দিভীয় ৫ কেছ হ নাই 

ফের  আহাতে তিনি লি ঝা [নির্ি হইন্বেন। (কিনি স্বতপ্রক্কা | কারণ হর | 



 অশরীরি ভাব । ২৩৭ 

স্থল চরাচর সী পুরুষ সমস্ত নাম' ক্ধপ ভা হইতে, প্রকাশমান: ্  হর 
রূপ মাত্র রহিয়াছে। 

পরমাত্মা অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ. নাই নাই ধে তাহার কোন অনিষ্ট করিয়া 
ছেন বলিয়া তিনি পাপী বা কলম্বী হটবেন। তিনি পূর্ণ সর্ধশক্িমান স্তঃ 
প্রাকাশ সর্ধকালে বিদ্যামান আছেন । পরমাত্াকে নিগুপ, খুণাতীত বলে 

কেন? তাহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ বা! কিছু নাই যে' গীহাকে ছাড়া সপ 
আরছএকটা পৃথক কিছু হইবে । নান! নামর়প গুণ জিয়া শক্তি তাহাহইতে 
অতিরিক্ত ভাস! সব্বেও স্বরূপ পক্ষে তিনি সমস্তকে লইয়া সর্বাকালে পূর্ব স্বৃতঃ 
প্রকাশ নিশুণই আছেন । | . 

সমদৃষ্টি সম্পর জ্ঞানবান ব্যক্তি পাপ পুণ্যে নির্ধিগ্ত থাকেন ফেন? তিনি 
কারণ হৃল্ম স্থূল, চরাঁচর, স্ত্রী পুরুষ সমূহকে অর্ভেদে আপনার আত্ম! পরমাত্মার 
স্বরূপ জানিয়া সকলের ছিত সাধন করেন। নিজেকে কোন প্রকারে দোষী 
করেন না অপরাঁপরকে কোন প্রকার কষ্ট দেন না। এ নিমিত্ত তিনি পাপ 
পুথ্য হইতে নিলিপ্তে। 

অক্ঞানাবস্থাপরন লোক পাপ পুণ্যে লিগ হয় কেন? তাহারা নিজেকে ও 

অপরাপরকে পৃথক জান করিয়া! কষ্ট দিতে গিম্না নিজে কষ্ট পায় ও অপরা- 
পরকেও কষ্ট দেয় । এই জন্য ইহার! পাঁপ পণ্যে লিপ্ত থাকে ও মনে কষ্ট ভোগ 

করে। এইরূপ পরের অনিষ্টকারী লৌককে ঈশ্বর পরমাত্মা পৃথকভাবে ৯৫. 
দেন? ইহা সমদৃষ্টিসম্পর জ্ঞানবানব্যক্তি জীনেন। 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: | . 

অশরীরি ভাব। 
পরজদ্ের শরীর ইয়া নাই, তিনি অশরীরী, রণ, সর্বশক্তিমান জীবেরই 

শরীর ইঞ্জিয়াদি আছে । কেহ বলেন, ভ্ঞানী অশরীরী এবং জ্ঞানহীন শরীর. 
ও ইন্জিয়াদি বিশিষ্ট । এইরূপ নানা' বিভিন্ন মত লইয়া বাদ বিনা বশত) 
লোকে নানা প্রকার অশান্তি ভোগ করিতেছে? : শরস্থলে মনুষ্য মাঝেই আপন 

আগন দান-কগগথাদ। জয় গগাজয়, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ পুর্ব 



সি .. অহভবাগর'। 

গভীর ও পাস্চিতে সার ভাব গ্রহণ করিয়া সকলে এক যনে জগতের মঙ্গল 

টি কর। 
'বুবিদ্বা দেখ, মিথ্য| সক্ধলের র নিকট মিথ্যা। মিথ্যা রঃ পা হয় না। 

সত্যই, সত্য কখন মিথ্য। হন না । সত্য সকলের নিকট সত্য।- এক 
ষ্ক্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। মিথ্যা কখন সত্য হইতে পারে ন|। যে 

জগৎ.ব। শরীর  ইঞ্জ্িয়াদি সকলের নিকট প্রতীয়মান হইতেছে তাহা কি? 
ইহা. সত্য কি মিথ্যা হইতে গ্রাতীয়মমান হইতেছে অর্থাৎ যে বসত জগৎ বা 
শরীর ইন্জিয়াদি রূপে প্রতীয়মান হইতেছেন নে বস্তর নাম সত্য বা মিথ্যা? 
মিথ্য। মিথ্যাই অর্থাৎ নিঃসত| | মূলের বস্ত মিথ্যা হইলে তাহা ত্য বা মিথ্যা 
কোন রূপেই প্রতীয়মান হইতে পারে না 1 সত্য বস্তুতে মিথ্যা এই এক ভাব 

কল্পিত হইতে পারে । বাঁছ। প্রতীয়মান হয় তাহা! সত্য হইতে সত্যই প্রতীয়মান 
হয়। সত্য নান। ভাবে রূপান্তর হওয়ায় সত্য মিথ্যা হুষ্টটা ভাব রহিয়াছে। 
মত্য বে এক ও অদ্ধিতীয় তাহার প্রতি দৃষ্টি শৃন্ত ও বিভিন্ন রূপের প্রতি কেবল 
দৃষ্টিবন্ধ হইর! সেই বিভি্ত্নি রূপের প্রত্যেককে বিভিন্ন ভাবেই, সত্য এ প্রকার 
ধারণাকে মিথা! বল! ধায়। কিন্ত ধারণ! পদার্থ মিথ্যা মহে, সত্য, পররমাত্বার 
শক্তি) এবং বাহার সম্বন্ধে ধারণা সে বস্ত অর্থাৎ পরমাত্মাও মিথ্যা নেন, 
সত্য, |, বাহ! কেবল কল্পন! ব! ভাব মাত্র, যাহার 'অস্গুরূপ বস্ত নাই তাহাই 

ভিথ্যা। যিনি সত্য তাহাকে যাহা নাই তাছ! বলিয়া ধঘোধ করার নাম 

মিথ]! অর্থাৎ যাহ! কেবল কল্পনায় সত্য তাহ! মিথ্যা । এক অদ্বিতীয় “সত্যই 
করণ ছুজ্ব স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নামরূপকে লইয়া অসীম অথগ্ডাকারে বিরাগ 

মান। মিথ্যা কখনই পূর্ণ বা সর্ধশক্িমান বা অপর কিছুই হইতে পারে ন! | 
পরদ্ধন্ধের শরীর ব। ইস্জিয়াদি নাই ইহার বার্থ অর্থ এই যে, তিনি ব্যতীত 

দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাইঃ। জীবের বে শরীর ইঙ্জিয়াদি প্রতীপ্রমান হইতেছে 
ইন সন্ত) না, মিথ্যা হইতে 1. একটা দৃটান্তের হারা. ইহাঁর' সার তা বুবিয়া 
পয়যানন্ে'অবস্থিতি কর। . গর হইতে মেঘ বরফাদি জমি ছোট যড় স্তর 
পুরুষ নান প্রকার গ্রাতিমা প্রস্তুত হইলে শরীর ইঞজিয়াদি নামা নাম ঈগ জন্মে । 
কিন্তু হাহা জলের উপর দৃষ্টি তিনি দেখেন বে জল হইতে ধরফ ও বরফের 
গতি ভিরিাবে ধফাখমাম হা লখেঞ, সকলাই'অপদীনী জল'। 

ক 
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বখন জল ছিল তখনও জল । যখন জমিয়া বরফের শরীর ইঞ্জিয়াদি আকারে 
ভাঁসিতেছে তখনও জল। তাহাতে শরীর ইন্জ্রিাদি ভাস। সত্বেও নাই। 

তাঁহাতে মেঘ বা বরফের শরীর ইন্জিয়াদি হয় নাই। আবার বরফের শরীর 

ইঞজিয়াদি গলিয়ী যে জলে জল মিশাইয়। যা: তাহাই শরীর ইঞ্জিয়াদির লয় । 

জল বস্ত সর্বকালে, সর্বাবস্থায় মেঘ বরঞ্চ প্রভৃতিরূপ শরীর ইঞ্জিয়াছি রহিত 
অশরীরী রহিয়াছে | অশরীর- জলরূপী পরমাত্মাতে মেঘ বরফ প্রভৃতি জগৎ 
চরাচর স্ত্রী পুরুষ ইন্জিয়াদি ভিন্ন ভিন ভাস। সত্তেও তাইখাতে শরীর ইঞ্জিরাদি 

কোন কালে নাই । সমষ্টি পূর্ণ পরব্রহ্ধই স্বয়ং নিত্য শ্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান 
রহিয়াছেন। যিনি এইরূপ দেখেন তিনি মুক্তত্বরূপ। তাহার শরীর ইঞ্জিয়াদি 
থাক! সত্বেও নাই। 

যে ব্যক্তির জলের উপর দৃষ্টি নাই, কেবল মেঘ, ধরফ ও বরফের ইন্টরিয়াদি 
বিশিষ্ট প্রতিমায় উপর যাহার লক্ষ্য--যে ব্যক্তি জগত, জীব, শরীর ইন্জিয়াদিকে 

পরমাত্ম। হইতে ভিন্ন ও পরম্পর পৃথক দেখিতেছে সে ব্যক্তি বেদ বাইবেল 

প্রভৃতি ব্রহ্মাওস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের পঠকিতা ও রচক্কিতা, হইলেও অন্তান বন্ধনে 
রহিয়াছে । | 

সর্ব বিষয়ে এইবপ সারভাব বুঝিয়! পরমাঁননো অবস্থান পূর্বক জগতের 
মঙ্গল সাধন কর। 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তিঃ। 

চিজ ঠটিতেড৩ 

জ্ঞানী ও অজ্ঞের ভেদ। . 
পরমাস্থার প্রিয় ভ্ঞানবান ব্যক্তি জানেন যে মিধ্া/ সকলের নিকট মিথ্যা, 

মিথ্যা হইতে কিছুই হইতে “পারে না। সত্য খকলের নিকট সর্বকালে 

মত্য। এক সতা ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্যই কারণ সুক্ষ স্থূল চরাচর স্্ী 

পুরুষকে লইয়। অনীম অখণ্ডাকারে পূর্ণরূপে স্থতঃপ্রকাশ | তীহ্থার মঙ্গলকারী 
যে শক্তি বা অঙ্গের দ্বারা যে কার্ধ্য হয় বিচার পুরবক তিনি তাহার দ্বার! সেই 

কার্ধ্য সম্পল্প করেন। কি ব্যবহারিক কি পরমার্থিক: কোন বিষয়ে অহঙ্কার, 
| পণ 
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অভিমানের বশবর্তী হইয়! বাঁ মাস্ঠের লোভে পরমাত্মা় নিয়ম ঘা স্বর্তাবের 
বিপরীত আচরণ করেন না। যাহাতে নিজের বা অন্তের কষ্ট ব! অনিষ্ট না 

ইয় ও জগতের অমঙ্গল দূর হইয়া মঙ্গল হয় তাহা নিচ্ছে করেন ও অপরের 
বারা করেন ও করান। তিনি জীবের প্রতিপালনার্থ পৃথিবী হইতে অন্নের উৎ- 

পত্তি করান। শূন্য আকাশে চাষ করিবার চেষ্টাও করেন, উপদেশও দেন না 

পরমাধ্মার নিয়মানুলারে যাহীর দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বার। সেই কার্য 

করেন ও করান | বিরাট চন্ত্রমা হৃূর্ধ্যনারায়ণ পূর্ণজ্যোতিঃম্বরূপই জীবের 

অজ্ঞান লয় ও মুক্তিঙাভের বিধাতা ইহাই জানেন ও তদ্রপ উপদেশ দেন। 
একপ বলেন ন|! যে ইহাকে ছাড়িয়া অন্ত এক বৃহৎ পূর্ণব্রক্ম আছেন তাঁহার 

দ্বার জ্ঞান, মুক্তি হয়। 

পরমাত্মাঁবিমুখ অল্ঞ "ব্যক্তি অহঙ্কার, অভিমানের বশবর্তী হইয়া মান্যের 
লোভে যাহার দ্বারা ষে কার্য ন! হয় তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য করিতে ও করা- 
ইতে চাহেন। বলেন যে, প্রত্যক্ষ অগ্রির দ্বারা গৃহের অন্ধকার দুর হয় ন1 আয় 

একটা নূতন শৃস্তাখ্য ্ন্সির দ্বারা আলো করিতে হইবে--সে অগ্নি কেহই 
জানেন না, কেরল আমি জানি। জীবের অজ্ঞান পূর্ণপরব্র্গ জ্যোতিঃম্বযূপ 
চক্জরম! হুর্যযনারার়ণ দ্বার! লয় হইবে না। ইহ! হইতে ভিন্ন বিরাট চন্ত্রমা 

কুর্ঘ)ন্াবায়ণ জ্যোতিঃম্বক্ষপ যাহাঁকে কেহই দেখিতে পায় না, কেবল আমিই 
»€েখি, তাহার দ্বারা হইবে” । ধর্ম ইষ্টদেখত প্রভৃতি সকল বিষয়েই অভ্ত ব্াক্তিরা 

এইক্ধপ ভাবে । জ্ঞানী জানেন যে, অবতার জ্ঞানী ও সাধারণ জীবমাত্রেঃই স্থূল 
জজ শরীর থাকিতে নুনাধিকরূপে সুখ হংখ ঘটিবেই। পরমাত্মার নিয়মানু- 

সারে ছুঃখের যতকাল স্থিতি ততকাল তাহাকে ভোগ করিতে হইবে। আহা. 
রের দোষে ব' অন্ত কোন প্রকার অত্যাচারে স্কুল শরীরে রোগ উৎপন্ন হষ্য় 
কষ্ট দেয়-_-ইহা পরমাত্মার নিয়ম । এইজন্ত জ্ঞানী সর্ব! বিচারপুর্বক এরূপ 
ব্যবস্থ! করেন যাহাতে আপনার ও পরের কোন প্রকারে ব্যাধি বা কষ্ট না হয়। 
পরমার ইচ্ছার রোগ ৰা অন্ত কষ্ট উৎপর হইলে তাহা সহ করেন। অজ্ঞ 
লোকের সহ শক্তি নাই, অল্প কষ্টে তাবে ও দেখায় যে অধিক কষ্ট হটয্লাছে। 
আহারাদির বিষয়ে বিচার ও সংযমের অভাবে ব্যাধি প্রভৃতির হুত্রপাত হইলে 

জ্ঞানী ভাহীর গ্রাতিকারের ঢেষ্টা করেন, আন্ত করে নাঁ। অজ্ঞ বিচারাভাবে 
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নিজের ও অপরের কষ্টের হেতু হয়। জ্ঞানী বিচারপূর্ববক আপনার ও অপরের 
কষ্ট নিচারণের জন্য সর্ধদ। চেষ্টা করেন। এক কথায় জ্ঞানীর অসীম. বিচার 
শক্ত আছেস্-ইহাতেই অজ্তের সহিত প্রভেদ । 

অন্তানাপনন লোকে, আপন আপন কল্পিত সম্প্রদায়ের শ্রীবর্তকগণ রভোবীর্য 
হইতে উৎপন্ন হয় নাঁই, মনে করেন এবং. অপরাপর সকলকে রজোবীর্ধ্য হইতে 
উৎপন্ন মনে করিয়া তাহাদিগকে নীচত্ব ও আপন আপন সম্প্রদায়ের প্রবর্তক- 

গণের মহত্ব প্রতিপাদদন করেন। এইবপ নীচত্ব মহত্ব কর্নাবশতঃ লোকে 
অশাস্তি ভোগ করিতেছে । অতএব মনুষ্য মাত্রেই শান্ত ও গম্ভীরভাবে বিচার 
করিয়! দেখ যে, স্বরূপতঃ অবতার খষি মুনি বা সাধারণ জীব মাত্রের কেই 
রজোবীর্ধা হইতে উৎপয্ন হন নাই । সকলেই পরক্রন্মের স্বরূপ, যাহা! তাহাই 
তাহাই আছেন। উপাধি ভেদে জীব অজ্ঞানবশতঙ আপনাকে রজোবীর্যয 
হইতে উৎপন্ন ও ধষি মুনি অবতার গ্রতৃতি অপরকে অন্তরূপে উৎপন্ন মনে 
করেন। অল্টানবশতঃ সংস্কার জন্মায় যে, যাহার! রজোবীরধ্য হইতে উৎপর 
তাহাদের জ্ঞান হইলেও ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় না, তাহার! নীচ, অপবিভ্র। কিন্ত 
নেইরূপ সংস্কারবিশিষ্ট জীবেরই যখন অজ্ঞান লয় হইয়া জ্ঞান হয় তিনি দেখেন 
যে একই পুর্ণপরর্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপে সত্য মিথ্যা ছুইটা ভাব, বা শব্ধ কল্পিত 
হইয়াছে। সেই সত্যমিথ্যার মধ্যে মিথ্যা! মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে রজোবীর্য্য 
প্রভৃতি কিছুই হয় না। এবং সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সত্য পবিত্র একই 
পরমাস্মা মঙগলকারী বিরাট ব্রহ্ম হইতে জীব মাত্রেই উৎপন্ন ও জীব মাত্রেই 
তাহার স্বরূপ । উপাধি ভেদে ইনি জগৎ ও জীবের মাতাপিতা গুরু আত্মা। 
স্বরূপে ইনি যাহ! তাহাই । ইনি ভিন্ন মমগ্র আকাশে ছিতীয় কেহ নাই, হই" 
বেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। জ্ঞানী আপনাকে ও তাহাকে অভিন্ন 
জানিয়া শ্রদ্ধা ও ভক্তিপুর্ববক তীহার প্রিয়কার্ধ্য সাধন করেন ও করান। জীব 
মাত্রকে পালন, অন্মিতে আঁছণ্ত সকল বিষয়ে পরিষ্কার থাকা ও রাখা--ইহাই 
তার প্রিয় কার্ধ্য। শ্রীতি পূর্বক তাহার এই প্রিয়কার্ধ্য সাধন করিলে নিত্য 
সর্ব মঙ্গল। 'জ্ঞানী দেখেন পরমাত্ম পূর্ণ--সকল স্থলেই পূর্ণ। এমন স্থান 
নাই যেখানে তিনি পুর্ণ নেন। সকল স্থানই তাহা হইতে হইয়াছে-_তাহারই 
রূপ মাত্র। তিনি কোন স্থানে আছেন ও কোন স্থানে নাই, কোন্ বস্ত £ুন ও 
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কোন বস্ত নেন? তিনি নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে 

লইয়া অসীম অথগ্াকারে শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । খোসামুদদি করিয়। তাহাকে 

রজোবীর্যা হইতে অন্গুৎপন্ন বলিলে তাঁহার গৌরব বুদ্ধি হয় না ও উৎপন্ন বলিলে 
তাহার গৌরব হানি হয় না। কেন ন| তিনি সমস্তকে লইয়া পূর্ণ সর্ধশক্তিমীন। 
যখন তাহ! হইতে অতিরিক্ত কেহ ব। কিছুই নাই তখন তাহাতে গৌরবের হানি 

বৃদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? অভ্ঞানাপর পরমাত্মাবিমুখ ব্যক্তিদিগেরই এ 

সমস্ত ভাব ঘটিয়! থাকে । 

তোমরা কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না। রজোবীর্ধ্য হইতে উৎপন্ন বলিলে 

তোমরা যে অপবিত্র হইয়া যাইবে তাহা নছে। জ্ঞান হইলে তোমরা প্রত্যেকেই 

পবিত্রতাময় জগতের যাত। পিতাকে পূর্ণরূপে দর্শন করিবে । সকল বিষয়ে 

এইরূপ ভাব ঝুঝিয়। সকলে একহদয় হইয়া জগতের মঙ্গল চেষ্ট। কর। 
পরমাত্মা-বিমুখ অক্ঞানাপন্ন লোকে বলিয়! থাকেন যে, পরমহং সম্্যাসী 

প্রভৃতি জ্ঞানিগণ অগ্নিতে গুড়েন না ও সুখ ছুঃখ বোধ করেন না; অজ্ঞানাচ্ছন্ন 

গৃহস্থগণ অগ্রিতে পুড়ে ও সুখ ছুঃখ বোধ করে। এবং এইরূপ সংস্কার অনুসারে 

যাহার স্থল দেহ মৃত্যুর পর অগ্নিতে তন্ম হয় তাহাকে মহাত্মা বলিয়া মানিতে চাহে 
ন! অথচ অগ্সিকে অগি পৌড়াইতে পারেন ন! ইহা প্রত্যক্ষ দেখিয়াও অগ্নিকে 

মহাত্মা বূলিয়া স্বীকার করেন না। 

.জ্ঞানবান বাক্তি দেখেন মিথা| মিথ্যাই | মিথা| কি বস্ত আছে যে পড়িবে 
এবং মিথা। কে আছে যে পোড়াইবে ? সত্য সত্যই | এক ব্যতীত দ্বিতীয় সতা 

নাই। তখন কোন সত্য পদীর্থকে কে সত্য পোড়াইবে !? পোড়া ও পোড়ান 

যে প্রতীয়মান হইতেছে তাহা বন্তর রূপ পরিবর্তন মাত্র। যিনি ম্বতঃপ্রকাশ 

সত্য তিনিই আপন ইচ্ছায় সাকার নিরাকার কারণ সুক্ষ স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষ 
নান! নামন্ধপ লইয়া! অসীম অখগ্ডাকারে স্বয়ং বিরাজমান ।-. ইনি ব্যতীত সত্য 

মিথ্যা দ্বিতীয় কেহ বা কিছুই নাই। কি গৃহস্থ কিনন্ন্যাপী পরমহংম, কি এক 
খণ্ড ভৃণ, কিছুই ভণ্ম হয় না, ধাহা! তাহাই রহিয়াছে । কেবল রূপাস্বর মাত্র 
ঘটিতেছে। পরমাত্মার অসংখ্য শক্তি | এক এক শক্তির দ্বারা এক এক কার্য 
হয়। যাহার দ্বারা যে কার্ধ্য হয় তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য হয়, অপর কার্ধ্য হয় 
না--এইরূপ তাহার ইচ্ছা বা নিয়ম । : তিনি অগ্নির দ্বারা অগ্নির কার্ধ্য করেন 
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বাঁ করান।'জলের দ্বারা অগ্নির কার্ধ্য করেন না বা করান না। তিনি চন্্রমা বা 
জলরূপে এই নান! নাম রূপ স্থুলাকাঁর জগৎ বিস্তারমান করেন ও অগ্নি ব! 

সুরধ্যনারাযণ তেজোরপে স্থুলাকার নান! নামন্ধপ ভন্ম বা আপনার রূপ করিয় 

কারণে স্থিত হন। জল বাস্থুল শরীর অগ্নিতে পুড়িয়া অগ্নিবূপ ও ক্রমশঃ বায়ু 
ও আকাশাদিরূপ হইয়। কারণ ভাব প্রাপ্ত হয়। আবার জল যখন অশ্মিকে 

নির্বাণ করেন তখন অগ্ন হৃক্ম অদৃত্ঠ হইয়া যান। কিন্ত সে জন্ত অগ্নি বা 

জলের মান ঝ! অপমান হয় না। অগ্নি পরব্রন্ধের শক্তি, পরব্র্ধের রূপ। 

অগ্নির দ্বার! যে কার্ধ্য হইবার সেই কাঁ্ধ্য হইবে। স্থূল শরীর ব| জলও পরত্র- 
স্বর শক্তি বারূপ। ইহার দ্বারা যে কাঁধ্য হইবার সেই কার্ধ্য হইবেই। 

পরব্রদ্মের বা পরমহংস সন্ন্যাসী গৃহস্থ জ্ঞানবান জ্ঞানহীন মন্ুষ্যমাত্রেরই স্থৃপ 

শরীর অগ্গি সংযোগে পুড়িয়! ক্রমশঃ অধৃশ্ত হইয়া নিরাকারে স্থিত হইবে। 

অগ্নির তেজের অল্পতা হইলে উত্তমরূপে ন1 পুড়িয়! ক্রমশঃ ধূম ও মেঘ হইয়া 

জলরূপে বৃষ্টি হইবে ও ক্রমশঃ স্ৃলভাবে নানা নামরূপ পরিবর্তন ঘটিবে। বন্ত 
পুড়িলে নষ্ট হয় না। কেবল রূপান্তরিত হয়। ইহা বুরিয়! জ্ঞানী পুড়িবার, 

মরিবার বা সখ হুঃখ ভোগের শঙ্ক। করেন না। এসফল বোধু হওয়া সত্ব 

বোধ হয় না। সুখ ছুঃখ, পোড়া না পোড়া সকলই তিনি পুর্ণপরমাত্মাতে 
অভেদে দর্শন করেন। তিনি আরও ভ্ঞানেন যে, চক্জ্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ বিরাট 

পরক্রদ্গের ইচ্ছা! ন| হইলে সহশ্র বৎসরেও শরীরাদি ভূণ পর্যস্ত কোন পদার্থ. 

অগ্মিতে ভস্ম হইবে না। আবার তাহার ইচ্ছ। হইলে সকল পদার্থ ই মুহূর্তে তন্ম 

হইয়! যাইবে, কেহই তাহার অন্তথ! করিতে পারিবে না । সকলই তাহার ইচ্ছা! 

যেমন আপনার শরীর কেহই থাইয়। ফেলে না সেইরূপ তিনিও নিজের কোন 

অঙ্গ সমগ্রভাবে তল্ম বা নষ্ট করেন নাঁ। এই যে ভিন্ন তির্ন-নামরপ স্বরূপ 
হইতে ভিন্ন তাদিতেছে তাহাকেই ভন্ম বা! অভেদে আপন রূপ করিয়া! তিনি 

স্বরূপে বা.কারণে স্থি্ হন। সর্ধ বিষয়ে এইবগ টনি পরমাননে আনন- 

রূপে স্থিতি কর। 
ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ 
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মৃত্যুবশতঃ প্রিয়বিচ্ছেদ ঘটিলে মন্তুযাগণ যৎগরোনাস্তি শোক পায়। এই 

: শোক নিবারণের জ্ত মৃত্যুর পর কি হয় সে বিষয়ে নান! প্রকার মত লোকে 
গ্রচলিত রহিয়াছে । এই সকল মতে বিশ্বাস করিয়! লোকের কিছু কিছু, 

সাত্বন| হয় বটে কিন্তু সম্পূর্ণ শাস্তিলাভ ঘটে না। পরমাত্মা কৃপা করিয়! 
জন্ম মৃত্যু বিষয়ে বথার্থ জ্ঞান দিয়! সমস্ত সংশয় মোচন ন| করিলে মৃত্যুভয় ও 
মৃতাশোক হইতে উদ্ধার নাই। তিনি দয়া করিলে যথার্থ জ্ঞান পাইয়। জীব 
জন্ম মৃত্যুতে অবিচলিত থাকে, কিছুতেই আনন্দ ভঙ্গ হয় ন। 

গরমাত্মা যখন সস্তানাদি দেন ও যখন তাহাদের মৃত্যু ঘটান উভয় অবস্থা- 

তেই তাহাতে সমান ভাবে প্রীতি রক্ষা! করিলে মনুষ্য পরমাত্মার নিকট নির্দোষী 
ও তীহার প্রিয় হয়। ইহার বিপরীত আচরণ করিলে তাহার নিকট অপরাধী 
হইতে হয়। কেনন! যাহা কিছু আছে তাহ! পরমাত্মার স্থত্টি, পরমাত্মার 
সামগ্রী; পরমাত্মা হইতে হইয়াছে, পরমাত্মার স্ব্ধপ মাত্র! পরমাত্ধ। 
আপনাকে আপনি নান! ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপে বিস্তার করির পুণরায় 

আপনাতে সঞ্কোচ ব| লয় করিয়! লইতেছেন। তাহার জিনিস তিনি দিতে- 
ছেন ও সঙ্কোচ করিয়! লইতেছেন তাহাতে তোমার কি যে তোমরা কীদিয়! 

কুঁদিয়! কষ্ট ও অশান্তি ভোগ কর? এইরূপ পরমাত্মার অপ্রিয় কার্য করিয়া 
কি তাহা হইতে বিমুখ হইতে চাছ? তাহা হইতে তোমরা! কোন পৃথক 

বস্ত নহ। তোমাদের আত্ম! বাঁ ঘর তিনি। তোমরা অনাদি কাল তাহাতে 

ছিলে। আজ ছূ্দিনের জন্ত স্কুল শরীর ধারগ করিয়া জম্ম লইয়াছ। স্কুল 

শরীরে তোমরা স্্রিকাল থাকিবে না। পুনরায় সেই অনাদি ঘর গরমাত্থা 
মাত! পিতার নিকট যাইতেই হইবে | কেহ দশ দিন আগে, কেহ দশ দিন 

পরে--এই পর্যস্ত। কি জ্ঞানী কি অজ্ঞান, কি গৃহস্থ কি ধি মুনি অবতার, 
সকলকেই, পরমাত্মারূপী ঘরে যাইতে হইবে--ইছা নিঃসংশয়, এব সত্য। 
তরে কি জন্ত তোমরা মৃত্যুতে শোক করিয়া কা? যদি ' এমন হইত যে, 

ধাহার! মরিয়! গিয়াছেন তীহারাই মরিয়! গিয়াছেন, তোমরা! মরিবে না, চির- 
ফাল এই স্থূল শরীর ল্য়া থাকিবে, তাহা, হইলে কাঁদিবার কারণ থাকিত। 



শোঁক মুক্তি। ২১৫ 

গম্ভীর ও শান্ত চিতে বুঝিয়! দেখ, যে প্রিয় ব্যক্তি মরিয়াছেন তিনি যদি 
পরমাক্মার না হইয়! তোমার হইত্েন তাহা হইলে তোমাকে ছাড়িয়! পরমাস্থার 

নিকট ফাইতেন নাঁ। তুমিও তাহাকে মরিতে দ্দিতে না। সর্ধদ! আপনার 
নিকটে রাখিতে । কিন্তু তিনিও খাঁকিতে পারেন না আন তুমিও রাখিতে পার 
না। তুমি, তিনি ও সকলেই পরমাস্মার সামগ্রী । পরমাত্ম আপনি আপ- 

নাতে সঙ্কোচ ও প্রকাশ করিতেছেন । | 

বুঝিয় দেখ জন্ম মৃত্যু কাহাকে বলে। নিরাকার ব্রহ্ম হইতে সাকার নাম 

রূপ বিস্তার হওয়াকে জন্ম বলে। সাঁকার হইতে নিরাকার মনোবাণী বা 
জ্ঞ।নের অতীত হওয়াকে মৃত্যু বলে। ন্ুযুপ্তির অবন্থা হইতে স্বপ্ন ও জাগরণ 

হইলে জন্ম বলে । পুনরায় স্ুযুপ্তি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা! ঘটিলে মৃ্য বলে। 

যেমন সকল স্থানে, সকল পদার্থে, অগ্নি নিরাকার ভাধে আছেন কিন্ত তাহার 
দ্বার! স্থল পদার্থ ভম্ম বা আলোক হয় না। ঘর্ষণ আদির দ্বারা অগ্ি সাকার, 

চেতন ব! গ্রজলিত হইলে স্থুল পদার্থ ভন্ম বা আলোক করেন। মন্তুষোর 

সুযুপ্তির অবস্থায় কোন জ্ঞান বা! ক্রিয়া থাকে না।* পরে কোন উপায়ের 
দ্বারা তাঁহাকে চেতন করিলে উঠিয়! সকল কার্ধ্য করে। জন্ম মৃত্যুও এইরূপ । 
নুযুগ্ত বক্কিকে ডাকিয়া ব! ধারা দিয়! জাগাইয়া দিলে তাহাকে জন্ম বলে না । 
অথচ পুর্বে দেখ! যাইতেছিল না এরূপ শরীরে চেতনার প্রকাশকে জন্ম লে । 
জন্ম জাগরণের প্রভেদ এই যে, জন্মের পূর্ববর্তী শরীর দেখ! যায় না, জাগরঞ্ে 
পূর্ববর্তী শরীর দেখা যার । এদিকে জাগ্রত ব্যক্তি নুযুগ্ত হইলে তাহার মৃত্থ্য 
হয় না অথচ স্ুবুপ্তি ্ষণিক মৃত্যু ও মৃত্যু স্থায়ী স্বধুণ্তি মাত্র । ্বযুণ্তির অবস্থায় 

প্রাণ শক্তি থাকে বলিয়া! সেই দেহ পুনরায় চেতন ব্যবহারের উপযুক্ত থাকে 
এবং প্রাণ শক্তির অভাবেই অব্যবহার্যয হয়। 

যখন তুমি শরীর ধারণ কর নাই. তখন যে অবস্থাতে ভ্ঞানাতীত পরমাত্মা 
ছিলে লোকের মৃত্যুর পর সেই অবস্থা ঘটে। তখন কোন প্রকার সুখ হুঃখ 
থাকে না। যাহার অজ্ঞান অবস্থায় মৃত্যু হয় সে আপনাকে মৃত বোধ করে 

ও সে অবস্থাপন্ন অপর লোকে তাহার মুত্যু দেখে । পরমাস্মার প্রিয় জ্ঞানবান 
ব্যক্তি জীবনে মৃত হন, তিনি স্থূল শরীরে থাকিয়াঁও জ্ঞানস্বরূপ মুক্ত। তিনি 
কোন কালে আপনার বা অপরের মুত দেখেন না। তিনি দেখেন মিথ্যা বস্তর 
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জন্ম মৃত নাই। মিধ্যা সর্বকালে মিথ্যা । সঙ্া এক ও অত্িতীয় সর্ব কালে 

সত্য। সত্যের কখনও উৎপত্তি লয়, জীবন মরণ নাই। লত্যের উপাধি 

পরিবর্তন ব! রূপান্তর মাত্র ঘটে || সত্য নিরাকার হইতে সাকার ও সাকার 
হইতে নিরাকার হন। সত্য ক্রমশঃ কারণ হইতে সৃক্ স্থূল নানা নাম রূপে 

বিস্তার হন ও নান! নামরূপ স্থুল হইতে ক্রমশঃ হুক্ম হইয়! কারণে স্থিতি করেন। 

নুযুণ্তি হইতে স্বপ্ন বা জাগরণ ও স্বপ্র বা জাগরণ হইতে নুযুপ্তি এই প্রকার 

রূপান্তর ঘটিতেছে মান্র। ইহাতে অঞ্জানাপন্ন জীবের জন্ম মৃত্যু বোধ হই- 
তেছে। পরমাত্মা বা জীবাত্মার স্বরূপে জন্ম মৃত হয় নাই, হইবে না, হইবার 
সম্ভাবনাও নাই। তিনি ভেদ রহিত যাহ! তাহাই নিত্য স্বতঃপ্রকাশ বিরাঁজ- 

মান। অজ্ঞের স্তায় জ্ঞানী ব্যক্তিরও সুখ ছুঃখ অনুভব হয়। কিন্তু সহ্ শক্তি 

আছে বলিয়! জ্ঞানী সুখে ছুঃখে বিচলিত হন না । তিনি আপনাকে বা সুখ 

দুঃখ প্রভৃতি কোন পদার্থকে পরমাত্ম! হইতে ভিন্ন বলিয়া বোঁধ করেন না। 

যাহ! কিছু, নাম রূপ, ভিন্ন ভিন্ন অন্থুভব করেন, ভিন্ন তিন্ন বোধ কর! সত্বেও 
সেই সেই ভাৰে পরমাত্ণাকেই পূর্ণরূপে দর্শন করেন। কি জন্য অজ্ঞানাপন্ন 
লোকের জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি নানা ভাব বোধ হয়? অজ্ঞানাবস্থায় রূপান্তর 

ভেদে জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন রূপ বা তাব ভাসে । পরত্রঙ্গ হইতে আকাশ, 

আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্রি হইতে জল, জল হইতে জমাট 

খথিবী গ্রাকাশ হওয়ায় নামরূপ, জন্ম মৃত্যু প্রভৃতি ভ্রান্তি ভাসে । অগ্নির বোধ 
হয় যে, জল ও পৃথিবী আমার স্থল শরীর, আমা হইতে ভিন্ন। বাঁযুর বোধ হয় 
যে, পৃথিবী, অগ্নি, জল আমার স্কুল শরীর, আমা হইতে ভিন্ন এবং আকাশ বোধ 

করেন যে, অপর চারি তত্ব আমার স্কুল শরীর, উহাদের সহিত আমি ভিন্ন। 
এইরূপে ভেদক্ঞান বাত্রান্তি জন্মে। বাঁয়ু আকাশ হইতে স্থল তাহার মধ্যে 

যেক্ধগ ভ্রান্তি থাকে তাহ! অপেক্ষাকৃত হুম্ম আকাশে খাঁকে না। এইরূপে 
আবাত্মার স্থূল স্থক্ম শরীর লইয়া ভ্রাস্তির ধার! ঠলিতেছে। 'পরে যখন পৃথিবী 
গলিয়! জলদ্ূপ (যথা কেরোসিন তৈল), জল অগ্নিরূপ, অগ্নি বাযুরূপ, বায়ু 

আকাশরূপ, আকাশ কারণরূপে তি হন তখন কাহার সম্বন্ধে কে ভেদাভে, 

্থষটি য়, জন্ম মৃত্যু বোধ করিবে? তখন এক্ূপ কোন সন্দেহ ঝা ভ্রান্তি থাকে 
না যে, আমি সুক্ষ, উনি সণ, তিনি আম! হইতে ভিন্ন বা আমি উচ্ হইতে 
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ভিন্ন । তখন সর্বপ্রকার শঙ্কা ভ্রম, হিংস! দ্বেষ লুপ্ত হয় । তখন যাহা তাহাই 
পরিপূর্ণরূপে থাকেন অর্থাৎ পূর্ণরূপে শ্বতঃপ্রকাঁশ পরমাত্মাই ভাদেন, পরমাত্মার 
অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোন বস্ত ভাসে না। নাঁমরূপজগৎ যে ভিন্ন ভিন্ন 

ভাবে ভামিতেছেন, নামরূপ জগৎ পরমাত্মারই রূপ বা ভাব। পরমাত্ম। ভিন্ন 

কেহ ব৷ কিছু নাই, হইবার সম্ভাবনাও নাই-__ইহা! ঞ্রুৰ সত্)। 

হ্োমরা কোন বিষয়ে শোক বা! চিস্তা করিও না। তোঁমর! সকলে এক 

হৃদয় হইয়! সুখে গ্বচ্ছন্দে কাঁলফাঁপন কর, দেখিও যেন পরমাস্্। হইতে বিমুখ 

না হও ও কোন বিষয়ে কষ্ট না পাঁও। জদ্ে হর্য ও মৃত্যুতে ছঃখ বা অনর্থক 

বায় আড়ম্বর করিও না। একজনের মৃত্যুতে সকলে চেতন আত্মাকে অনাহারে 

কষ্ট দিলে পরমাত্ম! হইতে বিমৃখ হইতে হয়। একটা প্রদীপ নির্বাণ হইলে 
সকল প্রদীপে তৈল না দেওয়া জ্ঞানীর বাধ্য নহে? যতক্ষণ অগ্নি আছেন 

তত্তক্ষণ তৈলের শ্রয়োজন, অগ্থির নির্বাণে তৈলের প্রয়োজন থাকে না। 

সেইরূপ যতক্ষণ জীবাত্মী আছেন ততক্ষণ অন্ন: জলের প্রয়োজন বলিয়া 

অন্ন জল দ্দিতে হইবে। জীবাত্মার নির্বাণে অন্ন জলের প্রয়োজন নাই। এই- 
রূপ সর্বত্র বুঝিয়া লইবে। 

: ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

(৩.০ 
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মন্তুযগণ আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কল্পিত 

স্কার পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে সারভাব গ্রহণ করিয়! সকলে 
একমনে জগতের মঙ্গল চেষ্টা কর যাহাতে সকল অমঙ্গল দুর হইয়া! জগৎ 
মঙ্গলময় হয়। লোঁকের ধারণ! বে শান্ত্াধ্যায়ী পঞ্গিতগণ ধর্ম এবং আপনার 

ও পরমাত্মার হ্বরূপ উত্তমরূপে জানেন এবং তাহারা অপরকে জানান যে, 
আমাদের অবিদিত কিছুই নাই। আর ীঁহারা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই 
তাহাদিগকে মূর্খ ও ধর্ম, পরমাত্বা এবং নিজে কি বস্ত সে বিষয়ে সম্পূর্ণ 
অন্ঞ মনে করেন। বীহীর যে বিষয়ে সংস্কার আছে ও যে পদার্থের গুণ 

২৮ 
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যাহার বোধ হইয়াছে সে বিষয়ে বাঁ সে পদার্থ সন্বন্ধে তিনি পণ্ডিত। কিন্ত 
যে বিষয়ে ব1 যে পদার্থের গুণসংক্রান্ত সংস্কার বা বোধ নাই সে সম্বন্ধে তিনি 
মুর্খ। সকল বিষয়ে ও সকল পদার্থের সগ্ন্ধে একমাত্র পরমাত্মাই পণ্ডিত-_ 
সমস্ত কেবল তিনিই জানেন । মনুষ্য মাত্রেরই যখন জম্ম. হয় নাই তখন এ জ্ঞান 

ছিল না যে ধন্ম পরমাত্মা বা নিঙ্গে কি বন্ত--এক কি ছুই, পুর্ণ বা অপুর্ণ, সবি- 

শেষ ব! নির্বিশেষ শুন্ত ঝ| স্বভাব হইসে উৎপন্ন । পরে অক্ষর পরিচয় হইয়া 

ক্রমশঃ মৌলভী পাত্রী পণ্ডিত প্রভৃতি পদ লাভ হয় এবং সামাজিক ও শাস্ত্রীয় 
সংস্কার অনুারে দ্বৈত অদ্বৈত শুন্ঠ স্বভাব প্রভৃতি বিষয়ের প্রতিপাদন করেন 

ও নিজের সংস্কার সত্য ও অপরের সংস্কার মিথ্যা বোধে বাদ বিষন্বাদ করিয়। 

আপনার ও অপরের অশান্তির হেতু হন। যদি শান্ত্রজ্জ পণ্ডিতগণের সত 

মিথা। এ জ্ঞান বা সমদৃষ্ি থাকিস তাহা হইলে শীস্ত্র লইয়া বিরোধ বশতঃ এত 

অশাস্তি ঘটিত না, জগতের মধো এত প্রকার ধর্ম বা ইষ্টদেবত! কল্পত হইতন । 
প্রইরূপ ভেদ কল্পনা অমঙ্গলের আকর। শান্্জ্ঞ মৌলভী পাড্রী প্রভৃতি 
পপ্ডিতগণ এখন নিজে কুঝিয়! দেখুন তাহারা মুখ? পণ্ডিত বা জ্ঞানী। আরও 

বুঝিয়া দেখুন, ষখন দিবা প্রকাঁশ হয় তখন মুর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সকলেই 
চক্ষের দ্বার। রূপত্রদ্দাণ্ড দর্শন করেন । যখন অশ্্রকাশ অন্ধকার রত্রি হয় তখন 

মুর্খ পণ্ডিত জ্ঞানী সকলেরই চক্ষে সমান ভাবে অন্ধকার তাসে এবং আলোকের 

সাহায্যে সকলেই দেখিতে পান। মৃধ আলোকের সাহায্যে দেখিতে পায় ও 
পণ্ত মৌলভী পাত্রী বাজ্ঞানী আলোকের সাহাঁধ্য বিনা দেখিতে পান-- 

এমত নহে। গাঁ নিদ্রায় মুর্খ পণ্ডিত ও জ্ঞানী সমভাবে জ্ঞানাতীত থাকেন। 
তখন এ বৌধ থাকে না যে, আমি আছি বা তিনি আছেন, আমি পণ্ডিত 
ঝ!ভানী সে মুর্খ ; কিছ! অমুক সময় জাগিব, এখন স্থখে নিদ্র। বাইতেছি। 

পরে জাগ্রত হইলে জ্ঞান হয় যে, আমি আছি বা তিনি আছেন এবং অমি সুখে 

শুইয়াছিলাম ! কিন্তু নুযুণ্তির অবস্থার এ জ্ঞান থাকে না'। স্ুবুপ্তিতে জ্ঞান 

থাকিলে তাহার ন্ুযুগ্ত বলিয়! নাম কর্নার প্রয়োজন হইত না। রাত্রে দিবা- 

লোকের প্রকাশ হইলে ভাার নাম রাণ্র না হইয়া দ্িবাই থাকে। নুযুগ্তিতে 

জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকিলে তাহার নধুণ্ধি নাম না হইয়। শ্বপ্ন বা জাগরণ নাম 

হ্টত। এসকল পক্ষে জ্ঞানী পণ্ডিত ও মুর্খের মধ্যে কোন ভেদ নাই। 
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মুর্খপঞ্ডিত ও জ্ঞানীর তেদ কি? জ্ঞানী দেখেন যে, পরমাত্ম। যিনি 
প্রকাশ ও অপ্রকাশ ভাব ব! শব্দের অতীত তিনিই স্বয়ং গ্রকাশ ও অপ্রকাশ। 

দিব! প্রকাশ ও রাত্রি অন্ধকার, অপ্রকাশ। যিনি দিবা ব| প্রকাশ তিনিই 

অন্ধকার ব! রাত্রি। অন্ধকাঁর অভাবে প্রকাশ, গ্রকাঁশ অভাবে অন্ধকার অর্থাৎ 

প্রকাশ ও অন্ধকার পরস্পরের রূপান্তর মাত্র। প্রকাশ ও অন্ধকার একই 

বস্ত। ছুই শ্বতন্ত্র বন্ত হইলে প্রকাশ অপ্রকাণ একত্রে থাকিতে পারিত। 

কিন্ত ইহাদের মধ্যে একটা থাকিলে অপরটী কখনই থাকে না। প্রকাশ 

নিরাকার হইলে যে ব্যক্তি প্রকাশ তিনিই অন্ধকাররূপে ভাসেন। অগ্নি 

নির্ববাণ হইলে অগ্নিই অন্ধকার হন। যতক্ষণ জীব জাগরণে গ্রকাশরূপে থাকেন 
ততক্ষণ স্ুযুগ্তি অন্ধকাররূপ থাকেন না এবং সুষুপ্তিতে জাগ্রত প্রকাশরূপ 

থাকেন না| অথচ ছুই অবস্থাতে একই ব্যক্তি রহিয়।ছেন, একই ব্যক্তির ছুইটা 

অবস্থা ব| নাম মাত্র। তিনি সকল অবস্থার যাহ! তাহাই। জ্ঞানীর দৃষ্টিতে 
ধিনি পর্রন্ধ অগ্রকাশ নিরাকার নিগুণ গুণাতীত অন্ধকার আধার তিনিই স্বয়ং 

হ্বতঃপ্রকাঁশ সগুণ সাকাররূপ | একই পরমাত্মা নিরাকার সাকার চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অসীম অথগ্ডাকারে পূর্ণরূপে স্বতঃগ্রকাপ। ইহার অতিরিক্ত 

দ্বিতীয় কেহ ব! কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও 'নাই। এ বোধই 
ভানীর লঙ্গণ। প্রকাশ অপ্রকাশ, নিদ্রা জাগ্রণ, দিবারাত্রি, নিরাকারু সাকার 

্রত্থতি শুধু ভাৰ বা! অবস্থা পক্ষে পরস্পর ভিন্ন নহে, বস্ত-পক্ষেই ভিন্ন, বিদ্যাতি- 
মানী পণ্ডিত এইরূপ বোধ করেন এবং তদনুসাঁরে বিবাদ বিসম্ধাদ বশতঃ পর- 
স্পরের অশাস্তির হেতু হয়েন। এবোধ নাই যে, ব্রহ্ম বা দত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় 
নাই। সেই একই মঙ্গলকারী সত্য নিরাকার সাকার কারণ স্থক্ স্থল চরাচর স্ত্রী 

পুরুষ নাঁমরূপ লইয়া, শ্বতঃপ্রকাশ পৃর্ণ। বিদ্যাভিমানী ও জ্ঞানী এই প্রভেদ 

বুঝেয়। মনুযামাত্রেই নিরতিমনে আপন মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতাকে চিনিয়া তাহার 

প্রিয় কাঁধ্য :লাধন* করিয়া তিনি দয়াময় দয়! করিয়। তোমাদিগকে পরমাননে 

আননরপ রাখিবেন | | ূ 
 অসংখা খষ মুনি অবতার শিবোঁহহং সচ্চিদানন্দোহহং বলিয়া বলিয়া ও 

কত প্রকারের শান্তর রচনা করিয়া! ধাহ! হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তাধাতেই লয় 
প্রাপ্ত হইয়াছেন। তথাপি তীহাদের দ্বার! নুন্তন সৃষ্টি বা প্রলয় অথব| জগতের 



২২৩ অসৃতসাগর । 

অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপন! হইল না কেন? কেবল মুখে পিবোইছং 

সচ্চিদাননোহ্হং বলাই সার হইয়াছে। শিব অর্থে কল্যাণ স্বরূপ অর্থাৎ 
মঙ্গলময়। সচ্চিদানদ্দ অর্থে সৎ স্বরূপ, চিৎম্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ, এইরূপ 
লোকে নান! গ্রকাঁর ব্যাখ্য। করিয়াছেন। এস্থলে সকলে বুঝিয় &দখ যে, 
শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোহ্হং, ত্রদ্ধ বা পূর্ণ কাহার নাম--এসকল সত্যের নাম 
না মিথ]ার নাম | মিথ্যা! মিথাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথা।। মিথা 
কখন সত্য হয় না। শিবোইহং প্রভৃতি নাম মিথ্যার হইলে তাঁহার আলোচ- 

নাও মিথা। আবার, সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 

মকলের নিকট সত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হয় না। যখন সত্যের 

অতিরিক্ত দ্বিতীষ্ন কেহ বা কিছু নাই, যধন সত্য নিত্য পুর্ণ অর্থাৎ কোন কালে 
সত্যের অভাব বা ক্ষয় বৃদ্ধি'নাই, তখন তীহাতে এরপ ভ্রান্তি হইবে কেন ফে 

শিবোধহং সচ্চিদাননোহহং--কাহার নিকট তিনি প্লাথা করিয়া বলিবেন যে 

আমি শিব ব! সচ্চিদানন্দ ? তিনি কি দেখিতেছেন না যে, স্যুণ্ডিতে শিবের 

ভান নাই, কেবল জাগরিতে শিবোংহং নচ্চিদাননোহহং প্রভৃতি জ্ঞান হয়? 

তাহার কি এ বোধ নাই যে ধাহার নিকট পরিচয় দিবেন সে ব্যক্তিও আমি? 

তিনি কি জানেন না ষে, নাম আমার কল্পনা মাত্র, আমি যাহ! তাহাই । আমি 

ভিন্ন দ্বেতীয় কে আছে যে একটী নাম কল্পন! করিয়া তাহার নিকট প্রক'শ 
'শশ করিব 1 যতক্ষণ রূপাস্তর উপাধি ভেদে পুত্র কন্তা ন! হয় ততক্ষণ মাতা পিত৷ 

নাম শব কল্পন! হইতেই পাঁরে না। পুন্ত্র কন্ত। উত্পন্ন হইলে পর তখন পুক্ত্র 

কন্তাই মাত পিতা ও পুত্র কন্তা নাম কল্পনা! করে। তাহার পূর্বে কে মাত 
পিতা, পুল্র কন্ত! নাম কল্পনা করিবে? কিন্তু মাতা পিতা! বস্ত পূর্ব হইতেই 
আছেন। সেইরূপ ঈশ্বর গড. আল্ল! খোদ শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোইহং, ব্রদ্ম 

পরত্রন্ধ গ্রভৃতি নাম কে কল্পনা করিয়াছে? হহাদের “অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রহ্ধ 
জ্যোতিঃস্বরূপের পূর্ববর্তী কে ছিল যে, এই সকল নাম কল্পনা করিবে? 
অথচ তাহার! মুখে বলেন যে, আমি শরীর নহি, ইন্জিয় নহি, .মন, বুদ্ধি, চিত, 
অহঙ্কার, জীব বা! পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাঁযু, আকাশ, চন্তরমা, হুধ্যনাগায়ণ কিছুই 
নহি, সচ্চিদানন্দঃ শিবোহহং। কিন্ত বুঝিতেছেন না যে, এরূপ বলিলে কি 

ঈড়ায়। ইহাতে দীড়ার এই যে, আমি নাই। কেবল মন ও বাক্োর দ্বার 
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একটা ভ্রান্তি বা শূন্ত প্রকাঁশ করিয়েছি মাত্র। যথার্থ পক্ষে বুঝিতেছেন ন। যে, 
যাহা কিছু প্রতীয়মান হঈতেছে অর্থাৎ জগৎ লমস্তই সচ্চিদানন্দ শিবশ্বরূপ | 

ধদি তাহ! মা হয় তবে শিব লচ্চিদানন্দ কি বস্তু? তিনি যে পূর্ণ সর্বশক্তিমান 

তাহার পূর্ণত্ব ও সর্ধশক্তি কোথায়? এই পরিদৃশ্তমান জগৎ ছাড়িয়। তাহার 
কোন বা শক্তিরূপ প্রকাশ করিতে পারেন এমন কেহ কি দ্বিতীয় আছেন? 
এই যে জগৎ প্রকাঁশঙ্জান ইহা সত্য বা মিথ্যা কি,বস্ত? মিথ্যা হইতে 

কিছুই হইতে পারে না, আর সতা এক ভিন্ন দ্বিতীর নাই। তখন সত্য 

ব্যতীত আর কি প্রকাশমান হইবে? সত্য পূর্ণরূপে প্রকাশমান ন! হইয়া 
রূপান্তর উপ|ধি চেদেভিন্ন ভিন্ন বোধ হইতেছেন। কিন্তু তিনিইত বোধ 

হইতেছেন। জ্ঞানী অর্থাৎ বাহার স্বরূপ বোধ হইয়াছে ভিনি যখন যাহা কিছু 
দেখিতেছেন তাহাঁকে সত্য অর্থাৎ পরক্রহ্ম বলিয়াই দেখিতেছেন । ধাহার মধ্যে 

সত্য অসীম অখগডাকারে পুর্ণরূপে প্রকাশমান তাহাতে এভাব বা ভ্রান্তি নাই 
যে, শিবোহ্হং সচ্চিদানান্দোইহং এব ং আমি ছাড়া অপর অপর সকলে ভিন্ন ভিন্ন 

বা সচ্চিদাননা শিবন্বরূপ নহে । যে জীবে এভাব ব৷ ভ্রান্তি আছে তিনি ব্রহ্ম" 

গুস্থ যাবতীয় শাস্ত্রের রচয়িতা হইলেও তাহার স্বরূপ+অবস্থ! প্রাপ্তি বা স্বরূপ 

বোধ হয় নাই। তাহার কেবল মুখেই শিবোঁহহং সঁচ্চিদাঁণন্দোধ্হং বলা সার 
হয়। এরঁপ ভাৰাপর লোকের দ্বারা জগতের অমঙ্গল ভিন্ন মঙ্গল হয় না। যিনি 

স্বতঃপ্রীকাশ সত্য অসত্য হইতে অতীত, যিনি জীব ও সচ্চিদানন্দ শব্বের অতীব : 

তিনিই স্বয়ং সাকার নিরাকার, স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীম অখগ্ডাঁকার পূর্ণরূপে 
বিরাট চত্ত্রিমা ছুর্যযনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ । তিনিই কেবল একমাত্র জগতের 

মঙ্গলকারী। ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে জগতের মঙ্গল করিতে গারে। 
এই মঙ্গলকারী বিরাট পরক্রদ্ধ চন্্রমা হুধ্যনারাঁয়ণ জোতিঃম্বরূপ হইতে কোটা 
কোটী ওলিয়', পীর, প্যাগণ্র যিশুত্রীষ্ট, খ'ষ মুনি অবতারগণ সঙ্ষিদানন্দোহহং 

শিবোহ্হং গুরভূতি উৎপন্ন হইয়! ইহীতেই লয় পাইতেছেন। ইনি সর্ধকাল যাহা, 
তাহাই আছেন। আপন ইচ্ছাতেই ইনি নিরাকার সাকার। ইনি জগতের গুরু 

দাতা পিত। আত্ম! । ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় মঙ্গলকারী হন নাই হইবেন না, হই" 

বার মন্ভাবনাও নাই। ইহা ঞ্ব সত্য। 

ও শান্তি শান্তিং শান্তিঃ। 



অবস্থ। বাপদ। 
মনুষাগণ নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে সাধু সন্ন্যাসী পরমহংস প্রভৃতি নানা 

অবস্থা বা পদ কল্পনা করিয়া তাহা! নিজে দইতেছেন ও অপরকে দিতেছেন। 

ষিনি যে পদেঃ প্রার্থী তিনি সে পদ না পাইলে বা অপরে সেই কল্পিত পদের 
মান্ত না রাখিশে কষ্ট ভোগ করেন এখং সেই পদ প।ইলে বা লোকে সেই পদ 
দ্বীকার করিলে অভিমানবশতঃ নিজের আধিপত্য প্রকাশের অভিপ্রায়ে লোকের 
কষ্টের হেতু হয়েন। অতএব মন্ষ/মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় 

পরাজয়, তুচ্ছ স্বার্থ চিত্ত পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া 

দেখ, এই সকল অবস্থা বা পদ কাহার আয়তাধীন--ধাহারা দান গ্রহণ করেন 
তাহাদের কিন্বা পরমাত্মার। 'গ্রত্যক্ষ দেখিতেছ, জাগ্রত শ্বপ্ন স্ুষুণ্তির যে পরি- 

বর্তন তাহ! ভোমাদের ইচ্ছামত হইতেছে না। তোমাদের সহম অনিচ্ছা সত্বেও 

পরমাত্মার নির্দিষ্ট সময়ে এই তিন অবস্থার পর্যায়ক্রমে উদয় ও অন্ত হইতেছে। 

অজ্ঞান, জাঁন, বিজ্ঞান,ও স্বরূপ অবস্থা বা পদ তোমাদের ইচ্ছামত ঘটিতেছে 

নাঁ-পরমাত্মীর যেরূপ ইচ্ছ! সেইরূপ হইতেছে। চক্ষের দ্বার! দেখা, কর্ণের 

দ্বার] গুন। এইরূপ যে ইন্জ্রিয়ের যেগুণ বা ধন্ম তাহা পরমীত্বার নিয়ম 
অন্ুম্ট্ররে বর্ডাইতেছে। সহস্র চেষ্টা করিলেও তোমরা তাহার অন্তথা করিতে 
গ্লীর না। ৰ 

মন্ুষ্যগণ যদি রলভাবে পুর্ণপর্রন্ধ চন্দ্রম! হুর্যানারায়ণ বিরাট জ্যোতিঃস্বরূপ 
গুরু মাতা পিতা আত্মার শরণাপন্ন হইয়া জগতের হিতসাধনরূপ তীহার প্রিয় 
কার্ধ্য সম্পন্ন করে তাহ! হইলে তাহার কৃপায় সঙ্জেই মন পবিত্র হয় ও তিনি 

জান দিয়! মুক্রিত্বরূপ পরমানন্দে রাখেন | তখন কোন পদ ব! অবস্থার প্রয়ো- 

রন থাকে না অথচ তখন সমস্ত অবস্থ! বা পদের ফলপ্রীণ্ডি হয়। মৌলভী 
পাদ্রী পঞ্ডিও সাধু সন্যাসী প্রভৃতি পদের প্রাথিগণ এইরূপ বুৰিয়া! নিজ নিজ 
ভ্রান্তি লয় করুন। পয চক 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ। এ 



উপাধির সম্মান 
মন্থুয্যগণ অজ্ঞানবশতঃ বুঝিতে গারে না যে, দেহ, আত্মা বা পরমাত্মা স্বর- 

পতঃ নিরুপাধি--ইঙাতে নানা উপাধি ভাঁসিতেছে তথাপি নিরুপাধি। ইনি 

যাহা তাহাই ছিলেন, আছেন ও থাঞ্বেন। এইরূপ বুঝিধার দোষে মনুষাগণ 
শিজের সন্বন্ধে নানা প্রকার শ্রেঠ ও নিক্কষ্ট উপাধি কল্পনা করিয়াছেন । খাঁহার 

হস্কারে যে উপাধি শ্রেষ্ঠ তাহা গ্রহগ করিতে তিনি লীগায়িত, অথচ সেই 
উপাধির ধোগ্য শ্রেষ্ঠ কার্য করিতে অক্ষম, কেবল মান্তের জন্ত আগ্রহ | জ্ঞান- 
বান বাক্কি কার্য্যের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই উপাধি দেন ব! গ্রহণ করেন। তিনি 

জানেন বে, উত্তমরূপে কার্ধা নির্বাহের জন্যই উচ্চ বা নীচ উপাধে নতুবা অসার 
মান্তের জন্য উপাধি দান ক! গ্রহণ করিলে তাঁহা প্রকৃত পক্ষে অপমানের হেতু 

হয়। দৃষ্টাস্তস্টলে দেখ যে, মেথরের কার্ধা ময়লা পরিষ্কার করা, সেই কার্য 

যাহাতে উত্তমরূপে সম্পন্ন হয় ও যাহাতে মেথরের আলগ্ম্ত সাধারণের কোনরূপ 
কষ্ট না হয় এজন্য টাপরামী পদ ব| উপাধির সৃষ্টি বা কল্পনা হইয়াছে । মেথর 
ও চাপরাপী উভয়ই মনুষ্য পদ্খাচ্য কেবল কার্ধ্য হি জন্য একজনের 

মেথর ও অপরের চাপরাসী পদ বা উপাধি। 

ধিনি পদোপযোগী কাঁধ্য করিতে অসমর্থ তিনি ইচ্ছাপুর্বক সেই পদ পঞ্ধি- . 
ত্যাগ ন| করিলে তাহাকে পদচ্যুত কর! ন্যায়সঙ্গত। মুল কথা জগতের হিতানু- 

ষটানের জন্য পদ, অহঙ্কারগপ্ডির জন্য নহে । জগতের মঙ্গলে আপনার মঙ্গল ও 

আপনার মঙ্গলে জগতের মঙ্গল জানিয়! শ্রেঠ কার্ষে প্রবৃত্ত হওয়া মন্গুয্োর কর্তব্য । 
পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানবান ব্যক্তি মানা ও পদের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া! জগতের 

হিতলাধন করেন । তিনি জানেন বে, লোকের অজ্ঞান মোঁচনের জন্য তাহার 

জ।নী উপাধি, তাহার প্রশংসার জন্য নহে। এবং সেই ভ্ঞানান্ুসারে তিনি কার্য 

করেন। কিন্ত পরমাত্মা বিমুখ ব্যক্তিগণ শ্রেনঠ সী বিরত অথচ পদ ও মান্যের 

প্রত্যাশী । | এ ও 

মজজলময় বিরাটপুরুষের পদ বা উপাধি ওকাঁর বলিয়া কল্পিত হইয়াছে। 
তাহা হইতে স্ত্রী পুরুষের স্কুগ ছক শরীর ও সমগ্র জগৎ চরাচর তাহারই স্বরূপ । 



২২৪ . আঅহৃতসাগর | 

অস্তরে বাহিরে পঞ্চতত্ব' ও চক্দ্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতীরূপ সাত উপাধি 

বা পদ ভিন্ন জ্ঞানীর দৃষ্টিতে অন্য পদ বাঁউপাধি নাই। এজন্ত সকলকে 
আপনার আত্মা পরযাত্মায় স্বরূপ জানিয়! জ্ঞানী সকলের প্রতি সমভাবে 
প্রেমময় ব্যবহার করেন | তিনি জানেন যে, পদ গ্রহণের পূর্ববে ও পরে সত 

বা বস্তর কোন প্রকার পরিবর্তন হয় না। তিনি পুর্বে যাহ! ছিলেন পরে 

তাহাই আছেন। এই বোধবশতঃ জ্ঞানী পুরুষে পদাভিমান নাই । অস্থি 

মাংস মলমুত্রের পুর্তলি ও দশ ইন্দরিয়যুক্ত স্থল শরীর জীবমাত্রেরই আছে। 

যদি ইহা্দিগের মধো কোনটার নাম পদ ব! উপাধি হয় তাহা হইলে 
জীবমাত্রেরই একই পদ ব| উপাঁধি। যদি চেতন আত্মার নাম পদ বা 

উপাধি হয় তাহ। হইলে যখন একই চেতন গরমাত্মা সকল ঘটে জীবাত্মারূপে 

বিদ্যমান তখন সকলেরই পদ বা উপাধি সমান। ফলতঃ কল্পিত পদ বা 
উপাধির অভিমান অজ্ঞানের পরিচয় মাত্র। যদি উত্তম বা অধম গুণের 

নাম উচ্চ নীচ পদ বা উপাধি হয়, তাহা হইলে ন্যুনাধিক উত্তম অধম 
গুণ সকলেরই মধ্যে আছে । কিন্তু এভাবে পদ ব! উপাধি গ্রহণ করা ন। 

করা ছুই সমান কেন না যে ঘটে যেরূপ গুণ থাকে সেই ঘটে ম্বভাবতঃ 

সেইরূপ কাধ্য হয়। পদ বা উপাধি গ্রহণাগ্রহণে তাহার কোন ব্যতিক্রম 
হয় নাণ যেমন মুখের কোন নাম বা উপাধি না! থাকিলেও তাহা স্বারা 

: আহার ও বাক্য উচ্চারণ হয় এবং সেইরূপ পায়ু ইঞ্জিয়ের দ্বারা মলাদি 
নিঃসরণ হয় ইহা! শ্বাভাবিক অর্থাৎ পরমাত্মার নিয়মান্থুগত |. | 

শ্রেষ্ঠ ও জগতের হিতকর কার্যে লক্ষাত্রষ্ট হইর। মান্তের জন্য নানা 
হস্কার বশতঃ পদ ব| উপাধি লাভের বাসন! গৃহস্থগণের পক্ষে সম্ভব । কিন্ত 

ষাহারা গৃহস্থ উপাধি ত্যাগ করেন তাহার! কিসের জন্ত সন্ন্যাসী, স্বামী, পরম- 
হংস প্রভৃতি পদের অভিলাষে বু সাধুর সেবা, স্ততি' ও' শিষ্যত্ব গ্রংণ করেন ? 
গৃহস্থাশ্রমে লোকের ঘর বাড়ী স্ত্রী প্রভৃতির স্থামিত্বপদ থাঁকে। কিন্ত গৃহস্থা- 
শ্রমের গ্রবৃত্িমার্গ পরিত্যাগ. করিয়া হাহার! পদাপদের, অতীত নিরুপাঁধি 
ভাব লাভের জন্য নিবৃত্তিমার্গ আশ্রয় করেন তাহারাই যদি পুনরায় প্রীতি- 
পূর্বক স্বামী পদের লোলুপ হন তাহা হইলে প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির আর কি 

গ্রভেদ 1. পরমাত্ধা স্বক্ূপতঃ উপাধিশুন্ত'। তিনি কারণ হুত্ স্থুল চরাচরকে 
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লইয়া! অসীম অধণ্ডাকারে যাহা তাহাই বিরাজমান 1 দ্বিতীয়ের অভাবে 
অস্থিতীয় পরমাত্মার উপাধি ওপদ নাই। দ্বিতীয় কিছু থাকিলেত তিনি 
তাহার স্বামী হইবেন। | | 

অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য জ্ঞানীগণ পরমাত্মাকে জগৎ 

হইতে ভিন্ন কল্পনা! করিয়া! তাহাকে জগতের পতি বা স্বামী পদে মনৌনীত 
করিয়াছেন। কিন্তু পরমাত্মাতে এভাব নাই যে জগৎ আম! হইতে পৃথক 
ও আমি জগতের শ্বামী। অজ্ঞান বিনা এ তাঁব হয় না যে, আমি অমুক 

পদার্থ বা বাক্তির স্বামী । যতক্ষণ পর্যাস্ত জ্ঞান বা শ্বরূপ অবস্থা না হয় 
তশক্ষণ পর্য্যস্ত লোকে ভাবে যে, আমি সচ্চিদ্ানন্দ ব্রন্গ বা আমি জগতের 

স্বামী এবং তদন্ুসারে পদ বা উপাধির অভিমান করে। কিন্তু জ্ঞান 

বা স্বরূপ অবস্থা ঘটলে এরূপ ভাব ও অভিমানের লয় হয়। বাহার 
সন্ন্যামী হইয়া ত্বামী পদের জন্ত লোলুপ তাহারা বুঝিয়। দেখুন যে, জগতের 

স্বামী পরমাত্মার ক্লপা পাইয়া নিরুপাঁধি হইবার জন্য ভীহাদের সন্ন্যাস, ন।, 
পরমাত্মার জগত্ম্বামিত্পদ আপনাঁতে আরোপ *করিবার জন্য সম্লাসের 
আড়ঘ্বর। বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মা নিরাকার সাকার অখগ্ডাকারে 

জগতের স্যামী রহিয়াছেন। তাহাকে পদচ্যুত করিয়া কি ক্ষণস্থায়ী আপনারা 
কোটাজন জগতের শ্বামী হইতে চাছেন 1 যাহারা আপন মন ও ইন্ছিম্মাদির 

স্বামী হইতে অক্ষম তাহার! কোন্ বলে জগতের স্বামী হইতে ইচ্ছুক? 
যথার্থতঃ যিনি একমাত্র জগতের স্বামী সেই বিরাট পরমাত্মা জ্যোতিঃম্বরূপ 
হইতে বিমুখ ও তাহার মান্য না রাখিয়া জগত্বাপী জীবগণের কি যে ছূর্দশা 
ও অমল তাহ! সকলেই চক্ষে দেখিতেছেন । মস্তক মুও্ডন করিয়! কত শত 
খবিমুনি অবতারগণ “শিবোহ্হং সচ্চিধানন্দোহহং”বলিয়! বলিয়! লোকের নিকট 

মান্ত ও পুজ! লইয়! গিয়াছেন, যাইঠেছেন ও যাইবেন। কিন্তু আজ পর্য্য্ত 
কৃষ্টির কোন অমঙ্গহী নিবারণ হইল না । মুখে সচ্চিপানদ্দ শিবোহ্হং, কাজে, 

কিছুই নাই। সকলেই আপন আপন পদ, উপাধি ও মান্য লইয়া ব্যাকুল। 
মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ পরমাত্মা ধাহার ক্পায় জগতের লমস্ত অমঙ্গল দুর 

হইয়া মঙ্গল স্থাপিত হইবে তাঁহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যিনি অনাদ্দিকাল 
হইতেবিদ্যমান কেহই তাহাকে. আদর বা সম্মান করে না। কিন্ত তাহ 

| : ২৯ 
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হইতে উৎপন্ন অসংখ্য খধি মুনি অবতার প্রভৃতিকে নূতন বোধে ভ্রমান্ধ জীব- 
গণ পরমাগ্মা বলিয়া সম্মান .দরিতেছেন এবং তাঁছারাও জগতের যথার্থ মাতা 

পিতা গুরু আত্ম। মঙ্জলকারী বিরাট জ্যোতিঃম্থরূপ পরমাত্মীকে ভক্তি শ্রদ্ধা 
সহকারে উপাসন! ও সম্মান করিতে শিক্ষা না দিয়া সেই সন্তান নিজেরা গ্রহণ 

' করিতেছেন ইহাই জগতের প্রধান অমঙ্জলের হেতু । অজ্ঞের নিকট নশ্বর 

নূতনের আদর। নিত্য অবিনাশী মঙ্গলকারীর আদর নাই। জ্ঞানীর ভাগ 
জগতে অল্প এজন্য জগতের মাতা পিতা পরমাত্মার আদর বিরল। জহরের 

আদর জঙহ্ুরীর নিকট । ঘাসোয়ারা তাহার মন্থকি বুঝিবে? স্বরূপ অবস্থা" 
পন্প জ্ঞানীর নিকট বিরাট পরমাত্মা জ্যোতিংশ্বরূপের আদর । জ্ঞানহীন 

তাহার কি বুঝিবে ৪ 

হে জগৎবাসিগণ, উপাধি ব! পদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সতাচাত হইও না। 
পরমাত্মাতে নিষ্ঠাবান হইয়! জগতের হিতানুষ্ঠানে ব্রর্তী হও যাহাতে সকলে 

দ্বেষহিংসাশুন্য হইয়! মঙ্গলময় পরমাত্মাকে লাভ করিতে পার এবং সমগ্র 
লোক পরমানন্দে কালাতিপ্শত করিতে পারে তাহাতে যত্বশীল হও! অভি- 

মান বশতঃ আপনার বথার্থ মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করিয়! আপনার ও 

তগরের অমঙ্গল ঘটাইও না । উপাধি ও মান্য ক্ষণভঙ্গুর, পরমানন্দ চিরস্থায়ী 
নিত্য 1* ক্ষণিক সুখের জন্য চিরস্থায়ী আনন্দ হারাইও না। পরমাত্মার 

প্ণরপপন্ন হও, অনস্তকাঁল আনন্দের অধিকারী থাকিবে । 

মূল কথা । পুর্ণপরব্র্দ চক্জমা হৃর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃশ্ববপ জগতের 
একমাত্র শ্রেষ্ঠ, উপাস্য ও পুজ্য। তিনি জগতের একমাত্র মঙ্গলকারী মাত! 

পিত। আত্মা । জীবের মধ্যে যিনি পরমাত্মার প্রিয়, সমদর্শী, জ্ঞানী, যিনি 
সমগ্রী জগতকে সমভাবে আপন আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়। সকলের মঙ্গল 

চেষ্ট। করেন তিনি--ম্ত্রী হউন পুরুষ হউন ও যে কুলে শরীর ধারণ করুণ না 
কেন--তিনিই জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও মাননীয় । | 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: | 
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তুভ্ভীম্ম ও £ 
ব্যবহার। 

ব্যবহার ও পরমার্থ। 
জ্ঞানবশতঃ মন্ুষ্যের সংস্কার যে, ব্যবহার কার্ধ্য এক ও পরমার্থ কার্ধ্য 

তাহ! হইতে ভিন্ন, অপর। বাহার] ব্যবহার কার্য্যে রত তীহার! ভাবেন, 

আমরা ব্যবহার কার্ধ্য করিতেছি বলিয়া! আমাদের কোন কালে উদ্ধার ৰা নিস্তার 

মাই। পরমার্থ কার্ধ্য ব্যবহার হইতে পৃথক ও বড় কঠিন আমাদের দ্বার 
তাহার অনুষ্ঠান সম্ভবে না । সাধুরাই পরমার্থ সাধনে সমর্থ,.তাহারাই 
নিস্তার গাইবেন। ধাঁহার! তেখধারী সাধুনামে পরিচিত তাহারও ৃহস্থদিগকে 
পরমার্থ কার্ধ্যে অনধিকারী ও অক্ষম জানিয়া আপনাদের সহিত বিভেদ * 
কল্পনা করেন এবং অহঙ্কারবশণ্তঃ আপনাদিগের পৃথক ধন্দ ও পরমার্থে 

অধিকার কল্পন! করিয়া সম্প্রদায়াদির, প্রবর্তক ভয়েন। ফলে গৃহস্থ সন্ন্যাসী 

' উভয়েরই দ্বেষ হিংসাবশতঃ অশীস্তি ঘটে। এনস্থলে মনুষ্য মাত্রেই ধীর ও 
খৃস্ভীর ভাঁবে বিচার করিয়! দেখ, ব্যবহার ও পরমার্থ এই যে ছুইটী ভাব ঝ৷ 
অবস্থা শবের শ্ঘারা ব্যক্ত হইতেছে ইহা মিথ্যা হইতে মিখ্যারপ বা 
সত্য হইতে সত্যন্ূপ। মিথ্যা হইতে মিথ্যারূপ হইতেই পারে না। কেন না, 

মিথ্যা কোন বস্ত নহে। সত্যেরই রূপাস্তর ভেদে ব্যবহার ও পরমার্থ ছুইটী 

কল্পিত নাম মাত্র! অজ্ঞান অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ ছুইটী ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া 
বোধ হয় কিন্ধু ভান অবস্থায় বা স্বরুপ অবস্থায় ব্যবহার ও পরমার্থ উভয় 
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রূপেই একই সত্য অর্থাৎ স্বতঃপ্রকাশ পূর্ণব্্ষই ভাসমান থাকেন। 
ব্যবহার ও পরমার্থ তাহাতেই ছুইটী কল্পিত ভাব ব! নাম মাত্র। গিনি 
সত্য তিনি স্বয়ং আপন ইচ্ছায় কারণ সুক্ষ স্থূল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া 
অসীম অথগ্ডাকার পূর্ণরূপেই শ্বতঃগ্রকাশ। ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহবা কিছু 
কোনকালে হয় নাঁই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহ! ঞব সত্য 
জানিবে। জীব মাত্রেই তাহার রূপ। জীব জ্ঞানে থাকুন বা জ্ঞানে থাকুন 
হরূপে অবিনাশী অব্যয় যাহ! তাহাই আছেন--কোন প্রকারে তাহার ছেদ 
হয়না। কেবল রূপান্তর ভেদে দ্বৈত অছৈত, বাবহার পরমার্থ প্রভৃতি 

ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ ভাবে অর্থাৎ কারণ হইতে হুক, হুম হইতে স্থল এবং 
পুনশ্চ স্থল হইতে হ্ুক্ম হইয়! কারণে স্থিত হন। স্বরূপ হইতে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান হইতে ভ্ঞান ও জ্ঞান, হইতে অন্তান অবস্থা ও পুনরায় অজ্ঞান 
হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান হইতে স্বরূপ অবস্থায় সকল 
্রাস্তির সমাপ্তি--এইবূপ বোধ হয়। যেমন সুযুণ্তি হইতে স্প্রীরস্থার নান! 

ভ্রান্তি বা স্বর এবং হ্বপ্রাবস্থা হইতে জাগরিত অবস্থার জ্ঞান ও চতুর্থ বা 
তুরীয় হইয়। তিন অবস্থার “বিচার যে, লষুপ্তিতে আমি এবং স্বপ্েও আমি 
জাগরিতেও আমি" এবং আমিই চতুর্থ অবস্থায় এই তিন অবস্থার বিচার 
করিতেছি, এই চারিটী আমার নাম মাত্র। স্বরূপে আমি যাহা এ চারি 
অবস্থাতেও আমি তাহাই আছি । এই শেষোক্ত অবস্থাকে তুরীয়াতীত অবস্থা 
জানিবে--ন্বরূপ পক্ষে সর্ধকালেই ুরীয়া তীত। 

অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব জানেন যে, এই সকল অবস্থার পরিবর্তন আমারই 

কর্তৃত্বে ঘটাতেছে-_আমি গুইতেছি, আমি জাগিতেছি, আমি জ্ঞান অভ্যাসের 
দ্বার অভ্ঞান হইতে জ্ঞান অবস্থা ঘটাইতেছি। এবোধ নাই যে, পরমাত্মা 

হইতে তিন্ন আমি বা আমার শক্তি কিছুই নাই দ্বারা আমি নিজে কিছু করিবঃ 

যাহা কিছু হইতেছে ভগবান পরমাত্মাই করিতেছেন, ছিতীয কেহ বা কিছু 
নাই যে তাহার দ্বারা কিছু হুইবে। 

দিবালোকে জীব দেখিতে সক্ষম হয় এবং মনে করে "আপনার চক্ষের 
শক্তিতে দেখিতেছি। এক্জান নাই যে, মঙ্গলকারী বিরাট পরর্রন্ধ চক্রম! 
নুর্ধানারায়ণ জ্যোতিঃশ্বরূপের প্রকাশ খণ দিবারপে বর্তমান থাকিলে 
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তাছায়ই দ্বার! জীব জ্যোতিঃ দেখিতে পায়। তিনি রাজিরূপে নিরাকার বা 
অদ্ৃষ্ঠ হইলে অন্ধকারে আর দেখিতে পায় না। বিছবাৎ চক্দ্রমারূপে গ্রুকাশ 

হইলে ৰা তাহার অংশ অগ্নির প্রকাশ গুণের লাহাধ্য পাইলে জীব দেখিতে পায় 
ও বেদা'দি শান্ত্রপাঠ করে । অগ্নি নির্বাণ হইয়। অর্ৃষ্ত হইলে আর দেখিতে পার 
না। কিন্তু তখনও বোধ থাকে যে “আমি আছি”। যখন পরমাত্মা "আমি 

আছি” এই শক্তির সঙ্কোচ করেন তখন জীবের নিদ্রা হয় এবং জীব তাঁহাতেই 
অতিন্নতাঁবে অবস্থিতি করে | আমি আছি বা তিনি আছেন এরূপ জ্ঞান থাকে 

না। তিনি জাগাইলে ভিগ্ন ভিন্ন নামরূপ স্থষ্টি বোঁধ হয় । অতএব তোমরা মনুষ্য 

মাত্রেই বিচার পূর্বক পৃ্ণপরক্রহ্ম বিরাট মজলকারীর শরণাপন্ন হইয়। তাহার আজ! 

পালন ব! প্রিয়কার্ধ্য সাধনে যত্বণীল হও | ইনি সকল অমজল দুর করিয়া মঙ্গল 
বিধান করিবেন। অজ্ঞান বশতঃ এই যে ব্যবহার ও পর্নমার্থ ছইট! ভিন্ন ভিন্ন 
বোধ হইতেছে তিনি ভ্ঞানময় জ্ঞান দিয়! উভয় ভাবে একই ভাঁসিবেন। 
হোমাদ্দের কোন প্রকার ভ্রান্তি থাকিবে না ও বৃথা কল্পন! করিয়! সাধুর ডেখ 

ধারণ করিতে হইবে না। ইহা গ্রুব সত্য। 

9 শাস্তিঃ শাস্তিঃ শান্তিঃ। 
নু 

কর্তব্যোপদেশ। 
মন্গুষোর শক্তি অনুসারে কর্তবোর বাবস্থা । যে কার্য করিতে যাহার শক্তি 

নাই, সে কার্ধ্য সম্বন্ধে তাহার কর্তব্যও নাই । পরমাত্মা যাহাকে যাহছা। দেন, 

নাই,-তাহার নিকট তাহা গ্রত্যাশ। করেন না। তিনি বে পুরুষে ঘে শক্তি 

দিয়াছেন, জগতের হিতার্থে সেই শক্তির সঞ্চালন করিলেই তার আল্ঞাপালন 

ও পুর্যার্থসিদ্ধি হয়। রাজা অর্থাৎ ধাহার ব| ধাহাদিগের হস্তে রাজ্য শাসনের 
ভার, ধনী, প্রভুত্বশালী ও জ্ঞানবান পুরুষে তিনি অসাধারণ শক্তিসংযৌগ | 

করিয়াছেন । এনিমিত্ত ইহীদের কর্তবযর ভারও গুরুতয় | ইহার! পরমাত্থার 

আজ্ামত নিজ নিগ্ধ কর্তব্য গ্রতিপাঁলন করিলে জগৎ মঙগলময় হয়| - . 



২৩৪  'অস্বুতসাঁগর |. 

অন্ুযোর কার্ধাপ্প্রবৃতির হেতু তিন প্রকার, প্রীতি, লোভ ও ভয়।. হীহার! 

জ্ঞানী, আত্মদর্শী পরমাত্মার প্রিয়, তাহার! সকলকে আত্ম, পরমাত্মার স্বরূপ 
জানিয়া গ্রীতিতে বিচার পূর্ষক লোক হিতকর কার্যে প্রবৃত্ত হন ও অপরকে 

করেন। ইছাদের পক্ষে মন্গুষোর শান নিপ্রায়োজন । কিন্ত জগতে এরূপ 

লোফ বিরল । অধিকাংশ লোকের পক্ষে লোভ ও ভয়ই কার্য্ের প্রবর্তক। 

রাজা, ধনী, জ্ঞানী, প্রভৃতি শক্তিশালী পুরুষ কর্তৃক দণ্ড ও পুরস্কারের বিধি 
প্রতিঠিত ন! হইলে এ শ্রেণীর লোকের কর্তৰো নিষ্ঠা জন্মে না । পরমাত্ব/ কি 

উদ্দেগ্তে রাজা, ধন ও জ্ঞান দিয়াছেন তাহ! বিচার পূর্বক না বুঝিলে এই মকল 

শক্তির সন্ধযবহ্ার অসম্ভব | বিচার অভাবে জগতে কত অমঙ্গল উৎপন্ন হইতেছে 

তাহার সীমা নাই | সাধারণতঃ ধারণ! হইয়াছে যে, পরমাত্মবা অপরকে অধীন 

করিবার জন্য রাজ্য, দরিদ্র কারবার জন্ত ধন ও মৃঢ় করিবার জন্ত জ্ঞান দিয়াছেন । 

এরূপ অসৎ ধারণার ফল যে কিদ্ধপ অনিষ্টকর তাহা! প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । 

ভাবিয় দেখ যদ্দি এই সকল এ্বয্য তোমাদের নিজ নিজ ভোগেয় জন্ত হইত 
তাঁহা হইলে ইহ জীবনে মস্ত নিঃশেষ করিতে, অবশি্ থাকিলে মৃত্যুকালে 

সঙ্গে লইয়! যাইতে । কিন্তু এই স্থুল শরীরই মৃত্যুকালে সঙ্গে যায় না। সকলেই 
শুন্য হাতে আসিয়াছে সকলকেই শুন্য হাতে যাইত্তেটিহইবে। যতদিন জীবন 
ততদিন প্রাণরক্ষার জনা একমুষ্টি অন্ন ও লজ্জা নিবারণের নিমিত্ব এক খণ্ড বস্ত্র 

প্রয়োজন । কেহই হীরা, মুক্তা, স্বর্ণ, বৌগ্যাদি আহার করিতে পারে না ও এই 

সকল প্রিয় পদার্থ কাহারও দেহ হইতে নির্গত হয় না) আরও দেখ, বদি 

তোমাদেরই ভোগের জন) যাবতীয় ভোগ্য পদার্থ উৎপন্ন হইত তাহা হইলে পর- 

মাতম! তোমাদের ইঞ্জিয়াদি অসাধারণ রূপে গঠন করিতেন এবং তোমানদিগকে 
অনন্তকাল জীবিত রাখিতেন। পরমাত্মার মূল উদ্দে্তা যে, জীব মাত্রেরই 
জীবন যাতর। সুখে নিষ্পন্ন হয়। : তোমর! যদি সেই 'উদ্দেস্ত সিদ্ধির অনুকূল 
শক্তি সম্প্ হইয়াও তাহার বিপরীত আচরণ.কর তাহ। হলে জগতের অধিপতি 

জ্যোতিঃস্বরূপ পরমাত্মার ন্যায়-বিচারে অবশ্থই দণ্ডনীয় হইবে, ইহাতে অনুমান 

সন্দেহ নাই] এখনও অজ্ঞান নিদ্র। ছাড়িয়া নি নিজ হিত চিস্ত। কর। রি 
 মঙ্গলময় মঙ্গল করিবেন । 

রাজ! বাদসাহ, ধনী নিধন সী পুরুষ মাঝেই বিচার পূর্বক বাবছারিক ও 
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পরমার্ধিক সফল বিষয় সর্ধদ! অনালস্তে, তীগ্ভাবে সম্পয় করা বর্তব্য। মনু- 
যোর যখন যাহা প্রয়োজন তখনই তাহার পুরণ কর! উচিত) অর্থাৎ যখন গর- 
মামার নিয়মাহুসারে ক্ষুধা পিপাসা, দিব! বা রাত্রে, উদয় হইবে তৎকালেই পানা 

হার করিবে ও করাইবে। নিপ্রা। ও মল মৃজ্সের বেগের উদয় হইলেই তাহা নিবারগ 
করিবে ও আয়তাধীন ব্যক্কিদ্রিগকে করাইবে। নিজে পরিষ্কীর থাকিবে ও 

অগরকে রাখিবে। | 

যাহাকে দেওয়ান হইতে চাঁকর চাকরাণী কুলী মুর মেথর পর্যপ্ত বড় ব। ছোট 
কোন পদে নিযুক্ত করিবে,দিন দিন,সপ্তাছে সপ্তাহে বা মাঁসে মামে তাহাকে বথ! 

সময়ে বেতন বা পারিশ্রমিক দিবে, যেন কোন বিষয়ে তাহাদের কষ্ট ন| হয়। 

কাহারও নিকট কেহ কোন প্রকারের প্রার্থনা করিলে তাহাকে তৎক্ষণাৎ 

হই! বা না! বলিয় দিবে । তাহাকে অকারণ ঘুরাইবে না? 
কেহ পথ জিজ্ঞাস! করিলে স্থির নাঁ জানিয়! পথ নির্দেশ করিবে না। 

জানিলে তৎক্ষণাৎ পথ দেখাইয়। দিবে, যাহাতে পথিক নির্বিগ্নে যা! সম্পর় 

করিতে পারে। ৪ 

মিথ্যাবাদী, গ্রবঞ্চক, লোকের মধ্যে বিবাদ স্থাপনকারী, নিঃ্দুক ও পর- 
গীড়কগণকে উপযুক্তরূপে শাসন করিবে যাহাতে তাহার! ছুর্বৃত্তি ত্যাগ করিয়া 

সহত্তি গ্রহণ করিতে পারে। কোন অপরাধীকে এরূপ শান্তি দিবে না যাহাতে, 

হার আশ্রিত ব্যক্তিগণের অন্ন বন্ত্রের ক হয়। তাহাদের জীবিকার স্বাস্থ 

করিয়া অপরাধীকে এরপ শাস্তি দিবে যাহাতে তাহার চরিত্র সংশোধন হয়। 
ইছাতেই জগতের হিত। 

কোন বিষয়ে গক্ষপাত করিবে না ন্যায়পরায়ণ হইবে । আপন পুন্র কন্যা 

ও অপর প্রিয় ব্যক্তি দৌধী হইলে ন্যায় অন্ুপারে দণ্ডিত করিয়! সৎশিক্ষ! 

দিবে। আত্মীয় ও অনাত্বীয় বাক্তির মধ্যে বিবাদ স্থলে পক্ষপাত করিয়! আত্ম" 

য়ের ইট ও অনাত্বীয়ের' অনিষ্ট করিবে না। আত্মীয় হউক অনাত্ধীয় হউক যে 

দোষী তাহাকে অবস্থা শাপন করিবে। | 

কি বড়কি ছোট যাহার যেন্ধপ অধিকার ব| ক্ষমত। তদস্থুসারে ধনী নিধন 

ত্র পুক্লষ বালক বৃদ্ধ সকলকেই সভ্যতা ও সৎশিক্ষা দিবে এবং যাহাতে সফলে-: 
রই বিদ্যা! উপার্জনের স্থৃবিধা হয় তাহার স্ব্যবস্থা করিবে। 



২৩২ [..... অহৃতসাগর | 
এইরূপ সকল বিষয়ে বিচার পুর্ববক কাঁধ্য করিলে পরমাত্মার আজ্ঞাপালন ও 

জগতের মজল সাধন হয়। ইহার বিপরীত আচরণে পরমাত্মার আল্ঞা লঙ্ঘন ও 

জগতের অমঙ্গল ঘটে--ইছাতে রাজা নাশ হয়। 

ও" শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তিঃ| 
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সাধারণ কর্তব্য বিষয়ক। 
রাজ। প্রজা, বাদসাহ জমিদার, ধনী দরিদ্র, হিন্দু মুসলমান শ্রীষ্টীয়ান, খধি 

মুনি, মৌলবী পাদরী' পঞ্গিত প্্রস্থৃতি মন্যাগণ আপনারা আপনাপন মান অপ- 

মাঁন, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিশূন্য হইয়! গম্ভীর ও শাস্তচিতে 

বিচার পুর্ব যথার্থ, অনাদি, মঙ্জলকায়ী ইষ্টদেব পরমাত্মাকে চিনিয় তাহার 

উদ্দেন্ত ও আজ্ঞা উত্তমরূপে বুঝুন এবং তাহ! প্রতিপালনে তৎপর হউন । 

ধাহাতে জগতের দকল প্রকার অমঙ্গল দুর করিয়! শাস্তি ও মঙ্গল স্থাপনা করেন 

এবং সমগ্র জগৎবাসী স্ত্রী পুরুষ দ্বেষ হিংপা! রহিত হইয়া পরমানন্দে কালাতিপাত 

করিতে পারে এ বিয়ে চেষ্টা! সকলেরই বিশেষরপে কর্তব্য। শুত কাধে 

ভালন্ত করিতে নাই, করিলে কাঁধ্য হানি ও ছুঃখ ভোগ ঘটে। 

মিথ্যা, গ্রপঞ্চ, সম্প্রদায়, ধর্ম, ব্রত, তীর্থ, প্রতিমাপুজ! ও বিপধ্যয়-কারক 

বহু শান্তর, পরম্পর দ্বেষ হিংসা! কলহ, জীব ও স্ত্রী পীড়ন, ব্যভিচার ভ্রাণহত্যা, 

সত্যপরাত্খতা, অসত্যে গ্্রীতি প্রভৃতি নানা কারণে জগতে অমঙ্গল ও 

অশান্তি হইয়াছে । রিচার পুর্ববক সর্ব সাঁধারণে মিলিত হইয়! ইহার নিবা- 

রথে যন্ত্রশীল হউন) যেকার্ধ্যে জগতের মঙ্গল হয় তাহাতে গ্রীতি পূর্বক 

রত.ও অমঙজ্গলকর কার্যে সকলেই: বিরত হউন এবং অজ্ঞানারস্থাপন্ন ব্যক্তি- 

দিগকে বিরত রাখিতে সর্বদা বত্বু করুন না 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ 



শাস্্রাদি সম্বন্ধে | 
বেদ, বাইবেল, কোরাণ, পুরাণ, উপনিষদাঁদি সমন্ত শান্তর হইতে 

ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কাধ্যোপযোগী সত্য ভাব ও উপদেশ সম্ধলন করিয়! 

সাধারণের শিক্ষার্থ একখানি ধর্মপুস্তক শ্রস্তত করুন, যাহার উপদেশ মত 

চলিয়া প্রত্যেকে প্রীত্যেককে আপন আত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়! সৎ- 

কর্মনিষ্ঠ। অসৎ কর্মে বিরত ও দ্বেষ হিংসা শুন্ত, সমদ্শী হইতে পারে এবং 
টা ও পারমার্থিক বিষয়ে পরমাত্থার় আজ্ঞা বুঝিয়া সকলের সুখ বৃদ্ধি 

দুঃখ নিবারণে যত্বশীল হয়। এরূপ হইলে তাঁহার ফলে জগৎ মিথ্যা- 
গ্রুপঞ্চ রহিত হইয়া আনন্দময় হইবে । এই এক সত্য, মঙ্গলকর ধর্ম পুস্তক 
রাখিয়৷ অবশিষ্ট কল্পিত ধর্ম পুস্তক পরমাত্মার “না অগ্নিসাঁৎ করিবে এবং 
যাহাতে ভবিষ্যতে কেহ অপর ধর্ম পুস্তক প্রস্তুত বা প্রচার করিয়! জগতের 

অমঙ্গল সাধনে সক্ষম না হয়, সে বিষয়ে সর্বসাঁধারণে মিলিয়া বিশেষ লক্ষ্য 

রাখিবে। কেননা, পৃথক পুস্তক সত্যের অনুকূল হইলেও বৃথা আড়ম্র,। অতি- 

রিক্ত হইলে নিষ্ীয়োক্গন এবং বিরোধী হইলে অমঙ্গলকর। অতএব 
সর্বপ্রকারে নিষিদ্ধ |. রি ক. 

| ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ 1 
কপ রে পপ 

তীর্থাদি সম্বন্ধে 
' পৃথিবীতে মনুষ্য কল্পিত কাশী, বদরিকাশ্রম, দ্বারকা, বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ- 

রামেশ্বর, জগন্নাথ, কালীঘাট, তারকেন্বর, গা, কামাথা, গা, মক্কা, মদদিনা১-... 

জেরুজেলেম ও রোম প্রভৃতি তীর্থ সফল, দেবাঁলয়, গিজ্জা, মসজিদ ও প্রতিমা 

এবং পিবরান্র, পঞ্চমী, একাদশী, অনস্ত চতুর্দশী, রমজান, লেন্ট প্রভৃতি ব্রত 

প্রপঞ্চ বিচার পূর্বক উঠাইয়া দিবে। ইহ! জগতে নিজ্ায়োজন ও অমঙ্গল- 
কর। আকাশ ও স্থুল শরীররূপ মন্দির, মসজিদ বা গির্জা রহিয়াছে । 
যেখানে ইচ্ছা সেই খানে একমাত্র পরমেশ্বর, গড, আল্লাহ, অর্থাৎ পুর্ণপরবরহষ, 
জ্যোতিঃন্বরূপের উপাসনা, নমাজ বা প্রেয়ার. কর। অন্তর্ধ্যামী অন্তরে ধাহিরে 



২৩৪  আনতলাগর। 

পরিপূর্ণ আছেন এবং তৌমান্দের অন্তরের ভাব জাঁনিতেছেন ) * তাহার 
 শরগাগত হও, তিনি পরমানন্দে রাখিবেন। ঘিথ্যা কল্পিত প্রপঞ্চে নিজেও 

পড়িও না এবং অপরকেও ফেলিও না; তাহাতে পরমাত্মার নিকট দোষী হইয়| 
কষ্ট পাইবে। কাহারও প্রতি বলপ্রয়োগ করিও ন|। যাহাতে গ্রীতি 

পূর্বক এই কার্য সকলেই রত হয়, তাহাতে বন্ববান হও। কল্পিত প্রপঞ্চ 

এখন বনু লোকের উপজীবিক।। উহাদিগের অন্ত কোন শ্রকার জীবিকার . 
উপার করিয়া দিয়া তবে এই সমস্ত প্রপঞ্চ রহিত করিবে । 

মন্দির, মসজিদ, গির্জা, দেবালয়, তীর্থ, প্রতিমা, ব্রতাদ্দি মনুষ্য কলিত | 
এ সকল উঠাইয়] দিতে কোন ভয় নাই। ইহাতে পরমাত্মা অসন্ধষ্ট হইবেন 

না, বরং তিনি প্রস্তর হইয়া! মজল বিধান করিবেন। একথ| নিঃসম্কোচে সত্য 

বলিয়! দৃঢ়রূপে ধারপ কর়। শীত, শ্রীষ্ম, বর্ষা প্রভৃতি হইতে স্কুল শরীর 
রক্ষার জন্য জীবের বরে প্রয়োজন । পরমাত্বার ঘরে প্রয়োজন নাই। জীবৰ 

অনর্থক এই সকল আড়ম্বর করিয়! কষ্ট পায়, ইহ! পরমাত্মার ইচ্ছা নহে। এই 
সকহা অনুষ্ঠানের ছার মনুষ্যগণ স্বার্থবশতঃ পরম্পরকে কষ্ট দেয়,-ইহা জ্ঞান- 
বান ব্যক্কি জানেন! | | 

ও' শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

অপক্ক ফল ও পুষ্প সম্বন্ধে । 
মস্থুযোর বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত কেহ বৃক্ষ হইতে ফুল ও অপন্ক ফল 

, ভুলিবে না। চেতন মন্থয্যের আবশ্তক হইলে বিরাট জ্যোতিঃম্বরূণ গুরু মাত] 
পিত) আত্মার নিকট-প্রার্ঘনা করিয়! ফল ফুল তুলিবে। কিন্ত কেহ ফুল তুলিয়া 
কাঠ পাথর প্রতিমাদির উপর পুজার্থে দিবে ন1। . বৃক্ষে ফুল “থাকা! প্রয়োজন । 
কেননা ফুলের সুগন্ধ দিবাযানর বাস পরিফার হয়, ইহাই পরমাত্বার উ্েপ্ত। 
এমন অনেক. ফুল আছে যা অনেক দিন' পর্ধ্যস্ত_ বৃক্ষের শোঁতা সম্পাদন ও 

সুগন্ধ বিস্তার করিকে পারে, কিন্ত ু লিষে তাহ! অল্প সমরের মধ্যে রা 
রর হয়| “ 



_পরমাত্মার নিরমানুষায়ী পরিপক্কাবস্থায় ফল তুলিয়া ব্যবহার ফা উচিত। 
পরমাত্মার নিরমের বিরুদ্ধে কাচা ফল তুলিলে তাহ জুত্বাঘ হয় না, শরীরের 
পক্ষে অপকাঁর ধরে । আরও দেখ, সমস্তই পরমাত্মার। তাহার অনি 
ব্যতীত কোন কিছু গ্রহণে চুরি কর! হয়| 

| ও শাস্তিঃ জরে | 

জ্ঞাত স্বন্ধে। 
মনথ্যয মাব্রেরই. প্রতিদিন শ্র্রন্ধাপুর্ধক অগ্নিতে উত্তম ইবনীয় দ্রব্য 

্বতঃপরতঃ আছতি দেওয়া বর্তব্য। বিচারপুর্ধক অতিথি ও. ধর্শশাল। 

এবং আহুতিকুণ্ড প্রস্তত করাইয়া! দিবে। যাহাতে সকলে নিত্য আাহুতি 
দিতে এবং স্ছপদ্দেশ পাইয়া ব্যবহারিক 'ও পরমার্থিক কার্ধ্য বুরিয়। 
উত্তমরূপে নিপ্পন্ন করিতে পায়ে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। আহ্তি 
প্রভৃতি পরমার্থ কাঁধ্যে সকলেরই সমান অধিকার | ধ্যখন: হিন্টু, মুসলমান, 

ইংরেজ, উত্তম অধম, স্ত্রী পুরুষ সকলেরই কেরোসিন ইল, করলাদি 
অন্সিতে দিবার অধিকার রহিয়াছে, তখন উত্তম পদার্থ সন্ধে অনধিকার 

হইবে কেন? 
অতি পুরাঁকালে পরমাত্মার উপাসনা বিয়া অগ্িতে হুস্বাহ ও নুগন্জ 

ব্য আছতি দিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। বেদপান্ত্ে নান! ভাবে খাবিগণ 
যজ্ঞাুতির বিবরণ প্রকাশিত: করিয়াছেন কিন্তু আধুনিক লোকে তাহার 
সারভাব গ্রহণে অসমর্থ। বজ্ঞাছতির মর্দ্ঘ বুঝিবার জন্ত ধীর ও গন্ভীরভাবে 
বিচার কর! বর্তব্য যে'অগ্মি কি বস্ত এবং অগ্িরূপে গরমাত্ম! কি কার্য সম্পন্ন 

করেন.। যদি কেহ বলে. তোমার জীবিত মাতা পিতা অচেতন। জড় অথব! | 

তুমি জীবন লন্েও মিনা ভূত হইয়াছ তাহ! হইলে কি একথা ুনিবামাঅ.. 

বিশ্বাম করিবে, না, বিচার করিয়া দেখিবে যে, উহা সত্য কি মিথ্যা ?. অতএব. 
বিচারপূর্বৃক দেখ ঘষে; অগ্থিজ্র্ষ চেতন কি জড় মন্গলফারী কি অমন্বলক্কারী 1. 

বিন! বিচারে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কোন কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হওয়া, মন্ুয্ের, 
অযোগ্য । খই ধজাছতির যে প্রথ অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত এবং নি টি 
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মুসলমান, ভ্রী্ীয়ান; বৌদ্ধগণ ধর্মানুষ্ঠানকালে অগ্নিতে গন্ধ ভ্রব্য সংযুক্ত করিয়! 
আদ্যটাপি যে প্রথার চিহ্ন রক্ষা করিতেছেন সে: প্রথা পরিত্যাগ বা তাহার 
লিনা! করিবার পুর্ষে বিচারের ছারা তাহার ফলাফল, সম্যকরূগে বকা 

উচিত। 

এই জগৎ নামরূপের প্রতি দৃষ্টি করিলে: দেখিবে যে, নামরপ উপাধির 
অতাঁত পরমীত্বারই একটী নামরূপ বা উপাধি অগ্থি ব্রহ্ম । বুবিয়া দেখ মিথ্যা 
মিখ্যাই। সত্য এক এবং অদ্বিতীয়। একই সত্য সাকার নিরাকার কারণ 

সম স্থল চরাঁচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম অথণ্ডাকারে শ্বতঃপ্রকাশ। 
নিরাকারে তিনি মনোবাণীর অতীত, ইন্জিয়ের অগ্বোচয়। এবং তিনিই 
সাকারভাবে অসীম জ্ঞান সহযোগে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি দ্বারা ভিন্ন কার্ধ্য সম্পন্ন 

করিতেছেন। ইহারই নীনা নাম কল্পিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে এক নাম 
অগ্নি। সেই অগ্মিই অবস্থা, ণ ও ক্রিয়া অনুসারে কারণ অগ্নি, হুক্স অগ্নি 
ও ভৌতিক অগ্নি নামে পরিচিত । কারণ অগ্নি, সর্ধজ সর্বপদ্ার্থে পূর্ণ সমষ্ি- 
ভাবে রহিয়াছেন। সেই'একই অগ্নি হুক্ভাবে চক্তরমা, ছুর্ধ্যনারায়ণ ও জীবরূপে 

প্রকীশমান। ন্সাবার গুণ ও ক্রিয়াতেদে সেই একই অগ্নির নাম হইয়াছে 

ভৌতিক অন্নি। কারণ অগ্নির হবার জগৎ প্রকাশ বা অন্ত কার্ধ্য হয় না। 
কিন্তু যেমন তুমি গুণ ক্রিয়ার অতীত হুষুণ্তির অবস্থ। হইতে জাগরিত হইয়। ভিন্ন 
ভিন্ন শক্তি লহযোগে ভিন্ন ভিন ফীর্ধ্য সম্পর্ন কর সেইরূপ কারণ অগ্ি হুচ্ম অগ্নি- 
রূগে তোমার ভিতরে বাহিরে জগতের তাঁবৎ কাধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । অগ্নি 
রন্ধ সমগ্র মহাকাশ ব্যাপন করিয়া স্থিত। প্রত্যক্ষ দেখ অলীম নীলাকাশে 

অসংখ্য তারকা ও বিছ্যাৎনূপে অগ্নি ব্রদ্ম বিরাজমান। জীবয়পে, হুরধ্যনারাযণ, 
কবপে, চঞ্জমারণপে একই অগ্নি ব্রহ্ম ভিন্ন ভিন্ন কীর্ধ্য করিতেছেন । হুর্যানাররণরূপে 
অগ্নি ্রগ্গ পৃথিবী হইতে রস, সমুদ্র হইতে লবণাক্ত জল, কাল! ও কেরোলিনের 
ধৃাও উদ্ভি্জ ও জীব দেহের বাক্স আকর্ষণ করিতেছেন'। মারে এই 
সকল পদার্থ জমাইঙকা মেঘ গড়িতেছেন, বিছাতাগসি কবরে; মেখকে নির্শাল 

(করিয়া বৃষ্টিপে বর্ষণ করিতেছেন) বৃষ্িজলে গুঁথিবী অন্লজলে এবং জীব 
থে বল ও. স্বাস্থ ৬ হইতেছে), হরধ্যান্সির তেজে গুধ খা, সক্ষ 'ভৃগাঁদিতে 

চজামানগে সেই' একই আরম: আমৃতরস সঞ্চায় করিতেছেন? 'অক্মি বরক্ম নারী 
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ফেস গর্ত উৎগরন য় গর্স্থ শিশুকে: রক্ষা ও পালন করিতেছেন | জীব 

দেহে অগ্নির তেজ মন. হইলে শরীর. শীতল - হয়| মৃতপ্রায় হয়। এবং দেহ্থ 

অগ্নির নর্ববাণে মৃত্যু ঘটে'। সেই একই অথ্ধি ব্রন স্থল ৷ ভৌতিক অগ্নিরূগে 

খরেঘরে রদ্ধনা্দি কাধ্য .করিতেছেন এবং নানারূপ যন্ত্র চালাইয়। যুদ্ধ ও 
শান্তিতে মন্তুষ্যের সহায় হইতেছেন। সেই একই অগ্নি তারক। বিছাৎ চঞ্জমা 

হুধ্যনারায়ণ ও জীবরূপে পূর্ণজ্ঞানের সহিত জগতের ব্যবহারিক পারমার্থিক 
যাবতীয় কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । অগ্নি ব্রহ্ম যতক্ষণ দিবসের আলোকন্পে 

প্রকাশমান ততক্ষণ জীবের চক্ষে তেজ বাঁ চেতনা! থাঁকে এবং জীব ব্রক্মাণ্ডের 
অনংখ্া রূপ দেখিয়া! বিচার করিতে সক্ষম হন । চক্ষু হইতে এই তেজ বাঁ চেতন! 

অস্তত্বত হইলে জীব গাড় নিন্রার অভিভূত হন, কোন বোধাবোধ থাকে না। 
যতক্ষণ অতি ব্রন্ধ চন্ত্রম! হুর্ানারায়ণ ও ভৌতিক অগ্নিরপে গ্রকাশমান তত- 
ক্ষণই জীবগণ পথ স্ব কার্ধ্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হন। অন্ধকার' রাতে অগ্রির 

বিন! সাহায্যে শান্ত্রপাঠাদি কোন কার্ধ) করিতে জীবের শক্তি থাকে ন1। 

দয়াময় অগ্নি ব্রহ্ম অর্থাৎ পূর্ণপরব্রদ্মই অগ্নিরূপে তোমার তিতরে বাহিরে জগ- 
তের কাধ্য করিতেছেন॥। তিনি এক এক রূপে এক এক কার্ধ্য করেন এবং 

বছরপেও এক কার্ধ্য করেন। স্থল পদার্থ ভন্ম করিতে স্পা লক্ষম। কিন্ত 
চক্দ্রমা স্র্য্যনারায়ণ বিদ্যুৎ তারকা ও ভৌতিক অগ্রি প্রকাশ করিতে সমর্চু। : 

সচরাচর মন্থুযোর নিকট স্কুল পদার্থের প্রাধান্য । এজন্য স্থল অগ্নি মনুজ্যের 
প্রধান উপকারী । স্কুল পদার্থ বিন! মানুষ মানুষর্ূপে থাকিতে পারে না। 
এবং স্কুল অগ্নিই মানুষের সখ চ্ছন্্তার প্রধান: বিধারক। . স্বাস্থ্য - স্কুল 
অগ্মির সহিত যেরূপ ব্যবহার করেন জগতে তদমুরূপ সুখ ছঃখ ভোগ হয়। 
ধান বুনিলে ধান লাভ হয়, কাট! বুনিলে কাটা । যদি ছূগন্ধময় গচ! জিনিস, 

বিঃ পাখুরিন কয়লা) কেরোসিন তৈল গ্রস্থৃতি অগিতে ভশ্ম কর তাহা হইলে 

পরীর মনের কষ্টর়প ফল: লাভ হইবে। বনি সুগন্ধ হুশ্বাছ জর্য- অঙ্মিতে 
আছুতি শা তাহ। হইলে গা থুরিয়া করলা কেরোসিন তৈল প্রভৃতি. মন্দ ব্য 
অগ্নি সংযোগ করা সত্বেও জল, জ্যোতিঃ ও বা প্রসতার জখৎবাসীগণ 

জুখ শ্বচ্ছনে কালাতিপাতি করিবে । 

অতএব মনুষ্য মাত্রেই শ্রদ্ধা ও. কি পূর্বক, না ছোিকরণের 
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শরণাপয় হইয়া ক্ষন! প্র্থন! কর ও বিচারপূর্বক তাহায় প্রিয় কার্য বা 'আজ্া 
কি-স্থির বুঝির! তীক্ষুভাবে তাঁহার প্রতিপালনে হত্বশীল হও । ধর্ম ব! 
পরমাত্বায় নামে সর্ধপ্রকার প্রপঞ্চ পরিত্যাগ করিয়া সকলে মিঙিক়া জগতের 

হিতাহুষান কর। হৃতঃ পরতঃ ভক্তিপূর্বক অগ্নিতে আছতি দেও ও 
দেয়াও।, ট 
এক্সপ মনে করিও না যে, এই সকল' পদার্থ আমার, আমি' গরমান্থার 

নাষে অগ্নিতে আহুতি দিতেছি, তাহাতে তিনি নুযৃষ্টি করিতেছেন নতুবা 

করিতেন ন|। পরমাত্ম! ব্যবসা্ধার নহেন যে, তিনি কেনা যেচা করিবেন। 

ভোমাদের কি আছে যে, পরমাত্ম! অগ্রি ব্রন্ধে দিবে? অনন্ত কোটি ব্রহ্মা 
তাহার মুখের মধো রহিয়াছে! তোমরা যে যাহা পাইতেছ সে তিনি 

দিতেছেন। তোমর] : ভীঁছাকে কি দিবে? তিনি তোমাদিগকে যাহ! 

দিয়াছেন তাহায়ই এক অংশ অরি ব্রন্মে সমর্পণ কর। দ্প্রেও এরূপ, চিন্তা 

করিও না ষে, কেহ কোন প্রকারে তাহাকে বাধা করিতে পারে । দ্বিতীয় কেহ, 
নাই যে, তীহার উপর হুকুম জারী করিবে। তিনি অসীম দয়াবান | যাহাতে 
জীবের মঙ্গল “তাহাতে ভীহার প্রীতি। জীবের মঞ্জল উদ্দেশে যে কার্য 
কর! হয় ক্কপাপুর্বক তিনি তাহ! সফল করেন। তিনি জানেন, জীবমাত্রই 
আমার শ্মাত্ব! এবং আমার ম্ব্ূপ। তিনি বাহ! জানেন তাহা কব সত্য। 
অন্তএব তুচ্ছ মিথ্যা স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়। অগ্নিতে সুত্থাহু সুগন্ধ জরব্য আহতি 
দেও ও দ্বেয়াও এবং লীবমাত্রের অভাব মোচনে বন্বশীল. হও। ইহাতে 
কপণত! করিও না । স্থার্থপরত। ও স্বপণতা করি! কি কল'? জগতের, বাহ! 

কিছু খাদ্য তাহা কি তোমার 'সাহারের জন্ত উষ্পন্ন হইর়াছে 1? চচ্রমা 
র্যযনারারগ অগ্নি ও জীবরূপে প্রকাশমান যহাকালকপী পরয়াখ্থাই স্ব তক্ষোর 
তক্ষক। এই নামরপাস্মক জগৎ পূর্বোক্ত চারিরূপে শ্রীল করিয়া! তিনি 
যাহ! তাহাই থাকিবেন ও. এধনও আছেন । ছুধ্দারায়ণরীপে তিমি নিয়ত, 
স্থলে ছুল্ম.করিতেছেন। ভৌতিক অগ্নিকূপে তিমি সমস্ত বারহার নিষ্প 
করিতেছেন ও পৃথিবীকে পাখুরিয়। কয়লা! ও কেরোগ়িন রূপে পরিণত করিম! 
ভন্মীতূত, অনৃস্ত করিতেছেন । - এই যে সুগন্ধ চর্চিত ও অথন্কার ভূষিত দেহ 
ইহাও তিনি শানে প্রতাকষদ্ধপে বা. সেই-.দেক কব্যরে উৎপন্ন উদ্ভিজন্ধপে 
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পরিণত ছইলে অগ্রতাক্ষরূপে তণ্ম করিষা! নিরাকার করিতেছেন) ইহাতে ক্কপণত! 
বা স্বার্থপরতার স্থল কোথায় 1? শ্বরূপতঃ তক্ষ্য তক্ষক নাই। সত্য ৰা বন্ধ 
সাঞ্ষার নিয়াকায় চরাচর স্ত্রী গুরু নামরূপ লইয়া অসীম অথগ্ডাকারে এক. 
অদ্বিতীয় । ইহাতে তক্ষা তক্ষক নামে ছুই ভিন্ন বস্ত থাকিতেই পারে লা। 
ইনি অনস্তরূপে প্রকাশযাঁন। ইনিই ভক্ষ্য তক্ষকরূপে ভাসমান অথব। তক্ষ্য 

তক্ষক ইসিই সৃষ্টি করিয়াছেন। মিথ্যা অর্থাৎ অবস্ত কেবল. নিষেধ মাজজ। 
মিথ্যা ভক্ষা ভক্ষকরূপে প্রকাশমান হইতে পারে না বা ভক্ষ্য তক্ষক উৎপন্ন 

করিতে পারে না। এবং সত্য মিথা! পরম্পর পরম্পরের তক্ষ্য তক্ষক হইতেই 
পারেনা। যেমন, দ্বপ্নে ভক্ষিত পদার্থ জাগরণে শুন্ভত মাত্র। সেইরূপ 

জাগরণের ভগ্গা তক্ষক স্বরূপ অবস্থায় শূন্য মাত্র দেখার়। অতএব মৌলভী 
পাত্রী পঙিত প্রভৃতি ধর্মোপদেষ্টাগণ আঁপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয় 
৪ কল্পিত সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শীস্তিগ্ববূপে সারতাব 

হ্রছথ করিবে, যাহাতে জগতের মঙ্গল হয়। সকলে মিলিয়! প্রীতিপূর্ব্বক 
অঞ্সিডে আছুতি দাও এবং জীবমাজের অভাব মোচন কন্।, অগ্নি ত্রন্ধ কোন 
সম্প্রদায় বা সমাজের, পক্ষপাতী নহেন। তিনি শ্রীষ্টয়ানের তক্ষুকে নৃষ্টিবান 
ও হিন্দুর চচ্কুকে অন্ধ করেন না) তিনি মুসলমানের শরীরে অল্প পরিপাক 
করেন, বৌদ্ধের শরীরে করেন না-স্এমন' নছে। তিনি জীবমাবেরই অন্তরে 
বাহিরে সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করিতেছেন । রি 

প্রাচীন আর্ধ্য আদিপুক্ুযের! পরমাত্মার নামে অক্মিতে আছতি দিয়! তীহায় 

কপায় জ্ঞান বীর্য্য উদ্নতি লাত করিয়াছিলেন । তাহাদের বংশীয়ের সে প্রথ! 
পরিত্যাগ করিয়া! অজ্ঞান) অশক্তি ও অবনতির পরাকাঠা প্রাপ্ত হইয়াছেন 
কেহ কেহ বলেন থে, অগিতে 'আছতি দিলে ঘদি হিত হইত তাহা হইলে 
আর্ধ্যবংশের এরাগ সুর্দশ! হইত ন! এবং জ্ঞাহতির ধারা! অবিচ্ছির থাকিত। 
কিন্ধ নিচারি করিলে বুবিবে যে এ আপন্তি বৃথা। বদি কোন কারণে চাষ 

করিলে: ইইারি বৎসর. শস্য ন! জন্মে তাহা হইলে কি চাষ করা নিক্ষল 
বলিবে, না, কি.কারখে একূপ হইতেছে তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া! পরিহার 

করিষে 3. চাষীর দোষে বা! বীজের দোষে বা। মাটার দোষে ব! জলাভাবে 
কজদ্মা হইঢুতছে তাহা স্থির করিয়। দোষ পরিত্যাগ কর! জ্ঞানীর কার্ধয। অপরত্ত 
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অন্ত কি করিতেছ ব৷ করিতেছ ন! তাহার উপরও. ফল নির্ভর করে। যদি 

অন্মিতে আছৃতি দাও এবং পরমাস্নাতে ভক্তি ও গগাতের হিত কামনা .ন! 

কর তাহা হইলে কিন্ধপে জগতের হিত হইতে পারে? পরমাত্বার.. আল্ঞ! এক 

বিষয়ে পালন ও অপর বিষয়ে অবছেল! করিলে কখনই তীহাঁর সমগ্র আজ! 
প্রতিপালনের ফল পাইবে না। পরমাস্মার যাহ! আভ্ঞ! তাহার বিষয় ভিন্ন 
ভিন্ন. হইলেও তাহার উদ্দেস্ত একই । সে উদ্দেন্ঠ জগতের বাবহারিক 

পারমার্থিক--সর্কপ্রকার মঙ্গল । তাহার কোন অংশ লঙ্বন করিলে কখনই 
কল্যাগ হয় না। পরমাত্থার আজ্ঞা অগ্নিতে আহৃতি দেওয়া, সর্ব পরিফার 
রাখা.ও জীব মাত্রের অভাব মোচন করা| ইহার কোন অংশে বিপরীত 
আচরণ করিলে ছুঃখ অবপ্তস্ভাবী। রোগ নিবারণের জন্ত যদ্দি তুমি চিকিৎ" 
সকের উপদেশ মত ওঁধধ'সেবন কর কিন্তু পথ্য বিষয়ে বথেচ্ছাচার কর তাহা 
হইলে আরোগ্য ফল কিরূপে পাইবে ? 

কেহ কেহ মাগতি করেন যে, মন্ুষোর শক্তি রেপ অফিকিৎকর তাহাতে 

যন্ুষাকত যজ্ঞাছতির ফলে জগতের যে পরিমানে হিত হইতে পাঁরে . তাহা 

নগগ্য।. অতএব যজ্তানুতি করা না কর! উভয়ই সমান | করায় বুথ! শ্রম ও 

ভোগ্য সামগ্রীর অপব্যয় মাত্র । এখানে বুঝিয়! দেখ যে, এক ব্যাক্কির চেষ্টার 
জগত ছুঃখ মোচন হয় না বলিক্না কি কেহ কাহারও ছুঃখ মোচনের চেষ্টা 
করিবে না? যাহ! জগত্ময় সকলে করিলে সমগ্র জগতের উপকার তাহ 
গ্রাত্যেকেরই বথাশক্তি কর! উচিত। নতুবা! বিশেষ অমঙ্গল হয়। আরও 

দেখ, পৃথিবীতে যে বীজ বপণ কর! হয় তাহার শতাধিক গুণ ফল জগ্মে ইহা 
তোমরা! প্রত্যক্ষ দেখিতেছ অথচ তোমরা জান না যে কি করিয়া বীজের 
এতাধিক গুণ ফল জন্মে । 'তখন কিন্ধপে বুঝিবে যে পৃথিবী অপেক্ষা তিন গুণ 

ক্ষ অর্থাৎ আ্াণ ও. রসন! ইঞ্জিয়ের অতীত যে অগ্নি তাহাতে স্থগন্ধ ও সুস্বাহ 

বীজ বগন করিলে কি বা ফত গুণ ফল উৎপর হয়? দেখল যে. ভুল মৃটির 
গৌচর নহে ইহাতে আর আশ্চর্য কি? পানাহারাদির ,ফল দল, ভোমরা 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছ।  এজন্র তোমাদের সে. বিষয়ে প্রবৃতি 'রহিঘাছে। কিন্ত 

বন্তানতির ফল সৃঙ্স বলিয়া দেখিতে, পাও না? সে জন্ত তাহাতে তোমাদের 

অশ্রীবৃরি। সুগ্ম ফল-কুপ্ূটি বা জানে পথ] যায়|. কাহারও অন্তরে "সুখ 
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£খ আদি সুক্ষ ভা থাকিলে সে তাহা শ্রকাঁণ করিলেও অপরে তাহ! অন্ুতর 
করিতে পায়ে না। সেই স্কুখ ছুঃখ জীব মাত্রে ব্যাপ্ত হইলে তখন দক 
তাহা অস্ভব করে। সেইরূপ যতদিন যক্তাহুতির কার্ধ্য সর্বত্র ব্যাপ্ত না হই- 
তেছে ততদিন তাহা শুক্ম ভান বিনা প্রত্যক্ষ হইবে না। অক্লাদি প্রয়োজন 

মত উৎপন্ন না হইলে জীবের যে কত কষ্ট তাহার সীম! নাই। সময় মত 
একমুষ্টি অন্ন না পাইলে যে কষ্ট তাহা! নিবারণ করিতে ব্র্গজ্ঞান ও সায়েন্স 
(বিজ্ঞান) অক্ষম। জ্ঞানী দে কষ্ট সাধারণ লোঁক অপেক্ষা অধিক সহ 
করিতে পারেন এই পর্য্স্ত। কিন্ত সে কষ্ট সকলেরই অনুভব হয় এবং অন্ন 

বিন! তাঁহার নিবারণ হয় না। যজ্ঞাহুতি করিলে পরমাত্মা ব! দেব প্রসন্ন 

হইয়! যথাসময়ে বির বারা! প্রচুর অন্ন উৎপন্ন করেন ও জীবের শরীর সুস্থ 
বলিষ্ঠ করেন তাহাতে জীব সুখ শ্বচ্ছন্দে থাকে । 

জগতে হুক হইতে স্কুল ও স্থল হইতে হুক অথবা উত্ধ ও অধোমুী ছুইটা 
গতি আছে। তোমর| গ্রতাহ ঘে আহার করিয়া ছুর্ন্ধময় মল ত্যাগ করি- 
তেছ ইহ! অধোগতি । কিন্ত সেই অন্ন উৎপন্ন করা ও সেই হূর্গন্ধ হইতে 

বায়ুকে পরিফার ও সুগন্ধ করার কি ব্যবস্থা করিতেছ? আহার করিতে 
তোমারত স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আছে কিন্ত অগ্লাদি উৎপাদনের ও বাষু পরি- 

ফারেরকি উপার করিতেছ? যদি বলএ বিষয়ে শ্বভাবতঃ জগতে কাঁধ্য 

হইতেছে আমাদের বিশেষ কিছু করিবার প্রয়োজন নাই । তাহা হইলে বুঝিয়া 
দেখ যে, কোন ব্যক্তির বিনা ঘত্বে শ্বভাবতঃ যে অধোমুখী গতি রহিয়াছে 

তাহাতে বিশেষ কোন ব্যক্তির অভাব পুরণ হয় না। শ্যাভাবিক কার্ধোের 

ফল বাঁধারণের হিতকর। প্রত্যেক ব্যক্তিকে সেই কার্ধ্য চেষ্টা করিয়া 
নিজের হিতে আনিতে হয়। শ্থভাবতঃ শন্ত বাঁ ফল উৎপন্ন হইতেছে কিন্তু 
তাহা ম্ুযোর বন্ধ বিনা মছুধোর সম্যুক হিতকর হয় না। সেইরূপ উর্ছমুখী 
গতির বে'কা্ধ্য তাহ! বিনা চেষ্টায় কোন ব্যক্তির বিশেধরূপে হিতকর হয় 
না। আরও যেখ মনুষাগণ স্বাভাবিক ভাবে জীবন: যাপন করে ন!। নিজের 
ষ্ায় নান! বিশেষ প্রণালীতে আগন আপন জীবন ধাত্রার ব্যবস্থা করিতেছে। 
এপ স্থলে উর্ধগতি অনুলারে বিশেষূপে' চেষ্টা না করিলে গুত ফল অসন্ভব |: 
প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ স্বার্থ ও স্কুল গ্রয়োজন' ২ কাধ করিডেছে। মিজের 

৪১. 



২৪২ অন্বতসাগর | 

স্থল প্রয়োজনের অন্ত, অধোগতিতে অর্থাৎ হুন্ম শক্তিকে স্কুল কার্যে শ্রয্নৌগ 
করিতেছে বিদ্ধ স্থুলকে সুক্ষ বা শক্তিতাবে পরিণত করিতে লোকের চেষ্ট 
নাই। সকলেই তৃষ্ণা বা আসক্তি বশতঃ হুক্ম হইতে শক্তি গ্রহণ করিতেছে 

কিন্ত যাহাতে স্কুল পদার্থ শক্তিতে পরিণত হইয়া হুম বা শক্তির ভাণ্ডার অক্ষয় 

রাখে ভাহার প্রতি কাহারও দৃষ্টি নাই। যদি বল গরমাত্মার ভাার অক্ষয়, 
ব্যয়ে ভানি নাই। তাহা হইলে অর্থ ও অনাদি সঞ্চয় কর কেন? মৃল বথা, 
পরমাত্ম। অবশ্তই ভূল ও হুক্ষের সাম্য রক্ষ! করেন। কিন্ত যে উপারে তাহা 

করেন তাহার প্রতিকূল আচরঞ করিলে বা তাহার অনুকুল কাধ্য ন! করিলে 

পরমাত্মার সেই সাম্য রক্ষণ কার্ধ্যর দ্বারা তোমার ষাহাকে অনিষ্ট বলিয়া বোধ 

হয় তাহাই ঘটিন্লা থাকে। স্বরূপে ইষ্ট অনিষ্ট ত নাই। | 
মনুষাগণ বিচারাভাবে পরমাত্মার উদ্দেস্ত ও কার্য অর্থাৎ জাগতিক পদার্থের 

গুণ ও বল বুঝিতে' অক্ষম । তিনি ক্বপা! করিলে বিচারে গ্রবৃতি হয় ও 

বুৰিতে পারে। প্রত্যক্ষ দেধ, রোগী যে রোগে কষ্ট পাইতেছে তাহারই মহ" 
যধি অজ্ঞান বশতঃ পঞ্ে দলিত করিতেছে । আর বিলম্ব করিও না। পরমাস্ম- 

রূপী চিকিৎসকের শরণাপন্ন হও। তিনি তোমার অশান্তি ও ছঃখ রোগ 

মোচন করিবেন । শ্রদ্ধা ও ভক্তি পূর্বক তাহার আভা! পালন কর। তিনি 
দয! করিয়। সকলকে সর্ধপ্রকার হুঃখ রোগ হইতে মুক্ত করিবেন। অভিমান 
ূর্র্বক তাহাকে বলিও না যে, তোমার কিকি ওষধ আছে তাহ! বল, আমি 
বুঝিয়া সেবন করিব |. তাহাতে নিঃসঙ্কোচে, আত্মসমর্পণ কর। পুর্ণ ভাবে 

স্বধানতঃকরখের সহিত তীহাতে নির্ভর কর । তিনি দয়াময় অন্তর্যামী। অন্তরে 
প্রেরণা করিয়! সকল ভাব বুঝাইয়। দিবেন। ইহা ঞ্রব সত্য। অগ্নি অন্ধের 
বৈশ্বানর, হিরিগ্যগর্ড প্রভৃতি নাম কল্পিত আছে। মুসলমানের! ইহাকে খোদার 
নুর ও খু্ীয়ানের। সকলের, অস্তরের প্রকাশক আলোক বলিয়া বর্ণনা! করেন। 
তিনি যে উদ্দেশে যে পদার্থ রাঁখিয়াছেন তাহাকে অপর উদ্দেশে ব্যবহার 

করিতে বঙ্চদিন, তোমাদের গরয়াস ততদিন তোমরা ভাহাকে ক্রুদ্ধ, উদ্যত 

বন্ডের স্তার ভয়ানক দে খিরে--ততদিন দুঃখ রোগ অশাস্তি তোমাদিগকে 

পরিত্যাগ করিবে. না। যতদিন (োমর/ভাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা ন! কর, 
যতদিন জগৎ পরিষার না রাখি, যতদিন অগিতে আছতি ন! দাও, যতদিন জীব- 



রাজার প্রধান কর্তব্য । ২৪৩ 

মাত্রের অভাব মোঁচনের হেট! না কর, যতদিন ধর্শের নামে সর্ক শুকার, গ্রগঞ্ 
হইতে বিরত ন! হও, ততদিন সুখ শাস্তির ছায়। পর্যন্ত দেখিতে পাইবে না। 
অহঙ্কার প্রযুক্ত ইহার বিপরীত আচরণ করিয়া যদি বিশ্বপতি পরামাত্বার বিরুদ্ধে 
বিদ্রোহ কর তবে তাহার আশ্রয্ন রি প্রকারে লাভ করিবে? পুপিরত্রকষ 
জ্যোতিংশ্বরূপ নিরাকার, নিগুণ, গুণাতীত ও সাকার চন্দ্র! হুর্যানারায়ণ, 
বি্যুৎ ত্বারক! ও জীবরূপে প্রকাঁশমান হইয়া জগতে জাধিপতা করিতেছেন। 
তাহার প্রতি বিদ্রোহ করিলে ছুর্গতির সীম! থাকে ন। শ্রদ্ধা ও তক্তিপূর্ব্বক 
তাহার আল্ঞ। পালন করিলে জীব পরমানন প্রাপ্ত হয়| ইহা সত্য সত্য সত্য 

জানিবে। ূ | 
ও শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 

রাজার প্রধান কর্তব্য । 
নগরে নগরে, গ্রামে শ্রীমে, ঘরে ঘরে প্রজাদিগের অবস্থা: অনুসন্ধান করিয়া 

যাহার যে অভাব রাজা বিচার পূর্বক তাহা তৎক্ষণাৎ মেটিন করিবেন 
যাহার জমীর অভাব তাঁহাকে জমী, যাহার ঘরের অভাব তাহাকে ঘর, যাহার 
অগ্নের অতাৰ. তাহাকে অর, যাহার বীন্ের অভাব তাহাকে বীজ, বাহার পণ্য 

অতীব তাহাকে পণ্ড, বিচার পূর্ববক প্রয়োজন মত দেওয়া কর্তব্য। ব্যবসায়ক্ষম 
বাক্তির মূল ধনের অভাব হইলে বিচার পূর্বক তাহার সুব্যবস্থা করিয়া দিবেন । 
এই সমস্ত কাধ্য করিবার জন্ত রাজার ধনাভাব হইলে রাজ্যস্থ ধনী মহাজনের 
নিকট তাহ! লইয়া প্রজার. অভাব মোচন করিবেন এবং. তাহার পরিশোধের, 

জন্ত নিয়ম করিয়া দিবেন যে, অভাবমুক প্রজাগণ নিজ নিজ কৃষি বাঁণিজ্যাদির 

লাত হইতে সন্ঘৎসরের প্রয়োজন মত অর্থ রাখিয়। অতিরিক্ত অংশ খণ পরি- 

শোধের স্বন্ত. দিবেন ।, কোঁন কারণে শন্তাদির উৎপত্তি না হইলে ও অস্তা 

প্রকার ঘটনার সময়ও এ ব্যবস্থা কর্তব্য। কোন রাজা দুর্ভিক্ষ পীড়িত 

হইলে হ্থ স্ব অধিকার হইতে অন্ত রাজাগণ তাহার সাহায্য করিবেন. এই 

রূগ করিলেই পরষাত্বার আল্ঞ। পালন ও. উদ্দেশ সফল হয় | টু 
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. ধ্বাজা যাহাতে কখিতরূপে নিজের কর্তব্য পালনে সক্ষম হন প্রজাগণ সর্ব 

তাহার অনুকূল কার্ধ্য করিবে । লোতিঃম্বরূপ আত্মাই একমাজ জগতের 
রাজ । তিনি পুরুষ বিশেষে শক্তি প্রেরণার দ্বারা'রাজ্য করিতেছেন । বাজ! 

প্রজা গ্রীতি ভক্তি পূর্বক তাহার উপাঁসন! ও পরোপকারে রত. থাকিলে ভ্গরুতের 
সর্বপ্রকার মঙ্গল। ইহা! গ্ব সত্য। 

রাজার সনাতন ধর্ম কথিত হইল | দেশ কাল পাত্র ভেদে আর: কতক 

খুলি রাজধর্শ আছে। সাধারণ কর্তব্যোপদেশ তাহা! সংক্ষেপে উল্লিখিত 

হইয়াছে । যাহ! সাধারণের কর্তব্য এরশ্ব্ষোর প্রাচুর্ধ্যবশতঃ, রাজা, ধনী, জানীর 

পক্ষে তাহ! বিশেষরূপে অনুষ্ঠেয় । অধিকত্ কয়েকটী কথ! বলিবার জাছে। 
জগতে শাস্তি স্বাপনই রাঁজার প্রধান বর্তব্য। উপাসন! শান্তর, উপাসনার স্থান, 

তীর্থাদির ভেদ থাকিতে জগতে কোন মতেই শাস্তি আদিবে ন1। এইজগ্ এই 
সকল বিষয়েই এ্রখব্যাশালীদিগের প্রধান কর্তব্য নিহিত। 

ও শাস্তি শাস্তি শাস্তিঃ। 

আহুতির ব্যয় । 
এ দেবস্তর ও স্থামীহীন সম্পত্তি, লোকে হাহা! প্রীতি পূর্বক ঈশ্বরের উদ্দেশে 
দেয় এবং প্রত্যেকের উপার্জনের টাকায় এক পয়স! লইয়! আছতির ব্যয় নির্বাহ 
ও অসহায় অসমর্থকে রাজা শ্রতিপালন করিবেন। রর 

অগ্নিতে আহুতি প্রদান ও জীব পালনই ঈশ্বরের পুজা । অন্ত কোন উপায়ে 
ঈশ্বরের পূজা হয় না। প্রত্যক্ষ দেখ অসংখ্য প্লোকও মন্ত্র পাঠ করিয়া 
করিত প্রতিমার সগ্মুখে যত পরিমাণে ইচ্জ|! আহারীয় রাঁধিলৈও তাহ! যেমন 
তেমনই থাকিয়া যাইবে । কিন্তু অগ্নি ্ রন্ধ বাঁ কোন জীবকে বিচার পূর্বক 

আহার করিতে দাও, ততক্ষণাৎ, পরমাত্মা আত্মসাৎ করিবেন! আত্মসাৎ 

করিবার শক্তি ঈশ্বরের বি! ঈশ্বরের গ্রহণ করা হয় এবং যে: উদ্দেশে. আল্লা 
উৎপর হইয়াছে তাহা সফল হয়। ইাঁ-না বুঝিয়। তোমরা' আত্মসাৎপক্তি- 
শুভ প্রতিমার. সুখে আহারীর .দিতেছ, এদিকে জীব ও অনি ব্রধ 
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উপবাসী রহিয়াছেন | ইহাই জগতের পক্ষে বিশেষ অমঙ্লাকর | এইরূপ 
বুষিয়া পরমাত্মার নিম পালন কর! মকলেরই কর্তব্য । | 

- অনথযাগণ বুঝিষ পূর্বোক্ত মত আপন আপন কর্তব্য পালন করিলে 
পরমাত্থা ্রজ্মাণ্ডের যাবতীয় অমঙ্গল দর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন, বুবু 
হইয়! পৃথিবী ধন ধান্তে পরিপূর্ণ হইবে, হিংসা! দ্বেষ ৃ্ জীবগণ পরমন্ুখে 
বিচরণ করিবে, কষ্টের নাষ মাত্র থাকিবে না । 

অতএব হে মন্ুয্যগণ ! অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগরিত হও। ভ্রানালোকে 

মন্তক উত্তোলন করিয়া আপন .মঙ্গলকাঁরী জগতের সৃষ্টি-লয়-পাঁলন কৃষ্তার 
শরণাপন্ন হও । এই পূর্ণপরত্রঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ ব্যতীত কেহই নাই। তবে আর 

কাহার আশ্রক্স গ্রহণ করিবে? তোমরা নিশ্চয় জানিও ইনি মহাবীর, বিংহ- 

পুরুষ, ইহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাবধানে ইঞার' নিষ্ঈম পালন কর। ইহাই 
তোমাদিগের মঙ্গল, মলের অস্ত উপায় নাই। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শাস্তি | 
(৩) 

৷ উপাসনা । 
একমাত্র পূর্ণপরত্রগ্ধ জ্যোতিঃ্থর্ূপের উপাদন! কর এবং জয়ধ্বনি ও দোহ্ই 

দ্াও। বখা--জয় পূর্ণ পরত্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপের জয়, জয় চরাঁচর বর্গের জয়ঞ। ২. 
মিরাকার, পাকার, চরাঁচর তোমাদিগকে লইয়া অনাদিকাল হুইতে 

জগতের গুরু মাতা৷ পিতা পূর্ণপরক্রদ্দ চন্তরমা স্ধযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূপ মজলময় 
বতঃগ্রকাশ রহিয়াছেন। ইনি সমস্ত বেদ, বাইবেল, কোরাগাদি ও ধর্ের 
সার এবং প্রতিপাদ্য । এই একমাত্র অবিরোধী নাম ভিন্ন কোন বিরোধী 

নামের জপ, উপাসনা বা ধ্নি করিবে না] ও করাইবে না। | 
অন্ঞানবশতঃ 'লোকের সন্দেহ জন্মে যে ক্রদ্ম যখন নিরাকার সাকার ্ 

কারণ ছল স্থল, নাম রূপ, চয়াচর, স্ত্রী পুরুষ, সমন্তকে লইয়! অসীম অখত্া- 

কার, সর্বব্যাপক, নির্বিশেষ, পূর্ণরূপে বিরাজমান তখন কেবল চক্রমা রা 
নায়ায়ণ জ্যোতিঃস্ব্নপকে তক্তিপুরধ্বক নমস্কার উপাসনা করিবার “অভিপ্রায় 

কি? পৃথিবী জল প্রভৃতি তাহার যে অংশ বা দ্ঈপ আছে তাহাকে নমস্কার 
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বা-উদ্থীসনা-করিলে কার্য সিদ্ধি হয় না কেন? প্রস্থলে মঙ্গযামার্েই আগন 
বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর |... তাহাতে জগতের অমজল মুর হইয়া মঙ্গল 
সাধিত হইবে। পূর্থরূপে স্বরূপ অবস্থা অবগত ব| শ্রাপ্ত হইলে উপান্ত 

উপাসক, গুঁজ্য পৃজক প্রন্ৃতি কোন ভাব থাকে না। কেবল বূগান্ধর উপাধি 

তেদে-সমস্তই আচ্ছে ও মানিতে হয়| 
যতক্ষণ মাত। পিতা হইতে পুত্র কন্তার জন্ম হয় নাই ততঙ্গণ রা 

মাত পিতা! পৃজ্য ব! উপান্ত ও পুত্র কন্ত! পুজক ব! উপাদক এরূপ ভাব থাকে 
না।'হধন তোমরা মাতা পিতা হইতে জন্মগ্রহণ কর তখন পৃজ্য পুজক, উপান্ত 

উপাসক ভাব জগ্মে অর্থাৎ উপান্ত উপাসক, পুজ্য পুজক ভাব ম্বরূপ পক্ষে 
নাই। কিন্ত রূপাতস্তর উপাধি ভেদে মাত! পিতা উপান্ত বা পুজ্য, পুন কন্তা 
উপাসক ব! পুঙ্ক। সেইন্বপ মীত। পিতারূপী নিরাকার সাকার বিরাট চন্তরম 

হ্্ঘ্যনারার়ণ পুজ্য বা উপান্ত | পুন্র কন্তাবূপী জীবসমূহ পুজক বা উপাঁদক | 

যেমন মাত পিত| সমস্ত অন্ধ গ্রত্য স্থূল গুল্ম শরীর লইয়া পূর্ণ মাতা পিতা 
সেইবপ তোমার সহিত গৃঞ্চতত্ব ও জোতীরূপ সাকার ও নিরাকারকে লইয়া 
ছুরধযনারায়ণ বিরাট জ্যোভিঃম্বরূপ মাত! পিতা পুর্ণ। তোমার মাত! পিতাকে 
নমস্কার বা তাহাদের আত্ঞা পালন করিতে হইলে কোন অঙ্গ বা কোন রূপকে 
লক্ষ্য বরিয়! তাহ! করিবে? যদ্জি বল সুক্ষ শরীর মাতা পিতাকে মান্ত করিব, 
স্থল শরীরকে করিব না তাহা হইলে মাতা পিতার স্থল. শরীর অঙ্গ 
গ্রত্ঙ্গাদি কাটিয়! কাটিয়! ফেলিয়! দাও পরে তোমার হৃল্স মাত! পিতা 

কি থাকেন চিনিয়! নমস্কার করিও.। যদ্দি.মাতা! পিতার স্ুল শরীর. অল 
প্রত্ঙ্গকে মান্ত কর ও. হুক শরীয়কে না কর তাহ! হইলে মৃত্যুর পর. সুক্ 
শরীরের অভাবে মাতা! পিতা স্কুল শরীর শবকে পরিত্যাগ কর কেন? তবে 
কোন শরীরকে মাতা পিতা নহে বলিয়া ত্যাগ ও কোন শরীরকে মাতা পিত। 
হয় হলিয়া গ্রহণ করিবে? স্কুল হুষ্ম উভয় পরীধকে লইয়াই এক পূর্ণ মাতা 
ৰা পিহ!। জীবিত মাতা পিতার স্থল শরীরের কোন এক অন্ধ গ্রতাজে যদি 
আঘাত কর তাহাতে কি.সেই এক অঙ্গই যন্রগ] অনুভব করে, ন| হুগ্ম স্থূল 

অজ: গ্রত্যদকে লইয়া পূর্ণগাতা পিতাই. যা ভোগ করেন? আর বদি 
সঙ্হামছারের দ্বার! মাতা পিতার সুক্ষ শরীর-বা অস্থঃকরণে  প্রসন্নতা জন্মাও 
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তাঁগ হইলে কেবল হৃক্ম শরীর মাত্র গ্রস্ন হয়, নাঁ, স্থল সুক্ম সমষটিফে 
লইয়া পূর্ণ মাত। পিতা প্রসন্ন হন ? মাতা পিতা চেতন, এক, পুর্ণ । - যে অঙ্গ 
বা শক্তি দ্বারা ধাহা করেন বা বুঝেন ভাহা পূর্ণতাবেই করেন ও বুঝেন। 
মাতা পিতার যে অঙ্গ বা যে চেতন বৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া! অনুকুল বা 

প্রতিকূল বাবহার কর না কেন ভাহাতে অথ পুর্ণ মাতা পিতাই প্রীপল্ন ব! 
অগ্রসন্ন হইয়। পুত্র কন্তার ইষ্ট 1 অনিষ্ট করেন) মাতা পিতার অঙ্গ গ্রাত্যঙ্গের 

মধ্যে একটা বিশেষত্ব মাছে । জ্যোতীরূপ দৃষ্টি শক্তির অপেক্ষাকৃত অধিক হৃক্সতা- 
বশতঃ যাহ! দেখিতে পাওয়া যায় তদ্দীরা অতি লহজে ও শীত পূর্ণ অর্থাৎ 
চেঙনের কার্য সম্পন্ন হয়। এবং দৃষ্টিশক্তির হবার! যত গ্রাকারের কার্ধোর 
উন্মেষ হয় তত অন্য কোন ইঞ্জিয়ের দ্বারা হয় না। মাতা পিতার চক্ষের 

সম্মুখে নমস্কার কর বা কীল দেখাও তৎক্ষণাৎ মাতা পিতা প্রসন্ন বাঁ ক্র 
হইয়া পুত্র কন্তার মঙ্গল বা অমঙ্গল করিবেন। সেইরূপ উপান্ত বা পুজ্য মাতা 
পিতারপী মঙ্গলকারী পুর্ণপরক্রন্ম চন্দ্রম! হুধ্যনারার়ণ জ্যোতিংশ্বরূপ নিরাকার 
সাকার কারণ হুক্ স্কুল চরাচর নামরপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়া অসীম, অথগ্াকার, 
সর্বব্যাপী, নির্বিশেষ, পূর্ণরূপে স্বতঃগ্রকাশ। ইনি ছাঁড়া দ্বিতীয় কেহ ব্রহ্গ 
ঈশ্বর গড আল্লা খোদা! পরমেশ্বর গ্রভৃতি মাতা পিতা গুরু আত্ম! হন নাই, হইবেন 

না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রে ইহারই ভিন্ন ভিন্ন নাম 
কল্পিত হইয়াছে । মনুষ্য মাত্রেই জানিবে ইহা গ্রুব সত্য। ইনি নির়াঙ্গার, 
জানাতীত অদৃষ্ঠ এবং সাকার জানময় দৃশ্তমান জ্যোতীরূপ হৃঙ্ম শরীয়ে 
গ্রকাশমান। ইষ্থার স্থল শরীর জল। জল জঙিয়া মৃত্তিক! পর্বত, রর লতা 

ও জীবমাত্রেরই স্থূল শরীর হাড় মাংস হইয়াছে। রি 
জীবের হুল বা স্কৃল শরীরে সুখ ছুঃখ দিলে বা মান অপমান করিবে: স্থূল 

ভুক্ম শরীর লইয়া পু্জীবেরই, শ্রাসন্নত। বা অগ্রসন্নতা হয়। কিন্তু হযুত্তিতে 
বা মৃতাতে সুন্ম শর শরীরের কারণে লয় হইনে স্থূল শরীর থাকা সত্বেও সুখ ছুঃখ, 

মান অপমান ধৌধ থাকে না । জ্ঞান বা চেতন আক যাহার ব না বোধ 

হইবে তাহার তৎকাঁলে লয় হইয়া! থাকে । 

জ্যাতীপ ছদ্ম শরীর বাজ্ঞানকে পরিত্যাগ" করিলে বিরাট, নধর 
সুল শরীর জড় ব| মৃতবৎ পড়িয়া! থাকে। স্্যোতিকে ত্যাগ" করিয়া সেই 
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সৃতরৎ জড় লি ব! অঙ্গ গ্রত্াঙের পুজা ৰা উপাসন! নিক্ষল।. পৃথিবী, জর 
রূপী সুল তত্ব জ্যোতি; বিনা-কোঁন কাধ্য করিতে সক্ষম হয় না। পৃথিবীর 
অন্না্দি উৎপত্তি করিৰার যে শক্তি তাহ! জ্যোতিঃ। নেই জ্যোতিকে ত্যাগ 
করিলে পৃথিবী চেতনের অব্যবহার্য্য। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবীর যে স্থান সর্বদা 
নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন তাহাতে কোনরূপ উদ্ভিজ্জ জন্মায় না। যেয়ে গুগ 

বৰ! শক্তি থাক্ষায় জল চেতনের ব্যবহারোপযোগী তাহাও জ্যোতিঃ| জল হইতে 
জ্যোতির উত্তাপ অংশ অপন্যত হইলে তাহা জমিয়া বরফ হয়। তাহার দ্বার! 

প্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে উৎপান্দিক! শক্কির সঞ্চার হয় না৷ জ্যোতির অভাবে 

জলের গতি থাকে না) বদ্ধ জল অচিরে পচিয়া জীবের অনিষ্টকর হয়। মূল 
কথা স্থলে ষে কোন কার্ধ্য হয় জ্যোতিই তাহার শ্রীবর্তক। জ্যোতির অভাব 

হইলে একবারে সমস্ত কার্ধ্য শন্ধ হইয়া যায়। সেই জ্যোতির উৎকৃষ্ট বিকাশের 
নামই চন্্রম| হুর্ধ্যনারায়ণ। চন্জ্রমারপে জ্যোতিঃ ব। ব্রহ্ম এক শ্রেণীর কার্ধ্য 
করেন ও হুর্য)নারায়ণ রূপে অন্ত প্রকারের কার্ধ্য করেন এবং জীষ রূপে অপর- 

বিধ কার্ধ্য করেন | কিন্তু তিনই জ্যোতিঃ | জ্যোতিঃ ধারণ করিয়৷ উপাসনা 

করিলে সহজে ব্যবস্থার ও পরমার্থ সিদ্ধি হয়। অন্য বহু রূপের ধারণার প্রয়োজন 
থাকে নাঁ। আরও বুবিয়! দেখ, পৃথিবী জল প্রভৃতি তত্ব আকাশমর ব্যাপিয়া 

অবস্থিত নহে। পৃথিবীকে ধারণ করিলে জলের ধারণ! হয় ন|। এইরূপ 

জ্যোতিঃ ভিন্ন অন্য কোন পদার্থই সর্বব্যাপক নছে। কিন্তু বিরাট পরমাস্থার 
চন্ত্রম! হূর্যানারায়ণ হুত্ম শরীর সর্বত্র ব্যাপিয়। আছেন। যেমন ভুমি চেতন! 
তোমার স্থূল শরীরকে আনখাগ্র কেশ গর্ধান্ত ব্যাগন করিয়! রহিয়াই । জ্যোতি; 
বা ব্রহ্ চন্ত্রমারূপে, বিছ্াৎরূপে, অগ্রিরূপে জলে স্থলে, কা পাথরে সর্ব বিযাজ- 
মান। তিনি চেতনারূপে সর্ধন্র জীব দেহেগ্রচ্ছন্নতাঁবে বান ফরিতেছেন। জীবের 
দক্ষিণ নাঁসিকার প্রাণবাস় হর্ধানারায়ণরূপ, বামতাগের শ্রাধধাযু চন্রমারপ / 
জান বা শ্বরূপ অবস্থা হইলে সমস্ত ভাঁথ বিদিত হয়, নতুব| হয় 'ন!। 

সমস্ত শান্তর অধ্যয়ন করিলে ইঞ্ঠার কূপ! ব্যতিরেকে কেই, সত্য মা 
করিতে পারে না।. এই মঙ্গগাকারী বিরাটর্ন্ধ চজ্জমা ৃ র্যনারারণ জ্যোতি 
হ্বরূগ জগতের মাতা পিতার শরণাগত হই! কষা আরধনা, উপাসনা-ও ইঞ্ার 
প্রিয় কার্য সাধন কর।. জীবমাত্রকে পালন করা, অঙ্লিতে, আহত দেওয়। 



ও স়্াকারে ব্রন্ধা. পরিফার রাঁখা ইহার শ্রির কার্য্য।. এই..সজলকাহী, 
নিরাকার সাকার চরাচরকে লইয়া প্রস্গ ভাষে জগতের অমজল: রঃ ক মল 
সাধন করিবে । ই! ঞ্রব সত্য সত্য জাঁলিবে। | 

এই 'এক. মজলকাঁরী ও"কার বিরাট .ত্রন্ধ চা বাজার টিটি 
ত্বরূগ মাতাঁপিত! হইতে জীব সমূহের হুম স্থূল অঙ্গ প্রেত্যজাদিয় উৎপত্তি: 

স্থিতি লয়। - জীরমাত্র কাহার রূপ। জীবমাত্রেরই গুরু মাত পিতা. 'আন্মা- 
মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ । ইহ হইতে বিমুখ হইলে জীবের 
অশেষ হুর্গতি। শরণাঁগত হই! ইঞ্টার উপাসন! ও প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিলে 

জীবের সুখের সীমা থাকে না। ইহার প্রসাদে জীব নিত্য নির্ভয় যুক্তিম্থরূপ 
পরমানন্দে আননান্ধপে অবস্থিতি করেন৷ ইহা! রব সত্য সত্য জানিবে। . 

অতএব মহুষ্য মাত্রেই আপন আপন মাম অপর্মীন, জয় গয়াজয়, সামা- 
জিক কক্িত স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া মজলকাঁরী . জগতের মাত! পিতা গুরু 

বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্থরূপের শরথাগত হও এবং সকলে এক হায় হইয়। 

জগতের মঙ্গল সাধনে যত্ব কর। তাহাতে জীব মাত্রেই পরমানন্দে কালাতি- 
পাত করিতে সক্ষম হুইবে। নিরাকার সাকার পূর্ণপরত্রন্ধ 'জ্যোতিঃশ্বরূপই 
স্ত্রী পুরুষ মনুষ্য মাত্ের একমাত্র ধর্ম-তিনিই সমগ্র জগৎকে ধারণ করিয়! 
আছেন। ইনি ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম বা মঙ্গলকারী ইইদেবতা আকাশের 
মধ্যে নাই টা | ৬. 

ইনি তোমাদের প্রত্যেককে আপনার সহিত অভিন্ন ভাবে আত্মসাৎ 
করিয়া এক অস্ধিতীয় নিত্য বিরাজমান। যেমন, মাতা পিতা ও পুত্র কণ্তা 

হ্বরূগে, এক হওয়া সত্বেও মতি! পিতার সঙ্বান রক্ষা ও আজ! পালন: করিয়া 
সুপার গুত্রকল্স! কৃতার্থ হন এবং মাতা পিতাও প্রসরচিত্তে সুপার পুত্র 
কন্যার মল সাধন: কযেন--যেমন, রাজ! প্রজা শ্ুরূপে এক হওয়া ল্েও 
রাজ প্রজাকে দুশিক্ষণ দেন ও সর্ধপ্রকারে জুখে পালন করেন, পেইরাপ জীব 
আপন মাতা পিতা 'গুক আত্ম! পুর্ণপরব্রশ্ম জ্যোতিষ্েসপের : 'উপাঁসদা ও আজ্ঞা 
পালনের স্থার৷ কৃতার্ঘতা লাত.করে। : অব্কতন্ঞ, মুড় জীব অহঙ্কার মত হই : 
বলে, “রাজাও জীব, আমিও জীব ; রাজাকে মাঁনিব কেন রা কিন্ত এ জান 
নাই যে, বাজার যত ক্ষমতা কোথায়? : রাজা ক্স হইয়া ৮৫ বঙোয়ী 

৩২ 
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প্রাজীফে বিনষ্ট কয়েম:তখন সৈই ছুবুর্দ্ধ গজার' এই বিয়া -ঘনকে লাঙনা 

ফেঁয়া উচিত যে জীবন ও মৃত্যু শ্বরূপে একই বস্ত |. নি এরপ সাদার 
কয়জনের শাস্তি হয়? | 

 সতঞব বৃখ। জম পড়ি কষ্ট ভোগ করিও 'না। দিলা জো 
সুয়ূপ গুরু মাত। পিত। আত্মা সম্রাটের সুপাত্র পুত্র কন্ত1.ও ভক্ত পরীজা হইয়া 

স্থথে কালঘাপন কর। তিনি মজলময় সর্ব বিষয়ে রা মজল 'বরিষেন। 

ইর্ছা গ্ুষ সত্য সত্য সতা জানিবে। : 

 শঁ শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ।' 

টিিটিিসিনি, টিটি 7. 

শাস্ত্র ও উপাসন!। 
' ষাহাতে পূর্বোজ্মত একমাত্র শাস্ত্র গরচলিত হয় এবং একমাত্র সাকার 

নিরাকার জগতের মাতা! পিত| পূর্ণপরত্রদ্ম জ্যোতিঃশ্বরপের উপাসনা! ও জয়- 

ধ্বনি করিয়। লোকে পরমনন্দে বাবহাঁরিক ও গারমার্থিক কাধ নিশপন্প করিতে 
পারে সে বিষয়ে রাজা বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন এবং অর শান বা উগাননায 

শ্চারককে দগার্হ করিবেন । 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি: | 
৩ 

_ উপাসনার স্থান। 
রাজা সফলকে ু রাংবেন যে, জীবগণ অবিরোধে কাঁরষাঁপন বরে, ইহাই 

পরমাত্মার প্রকৃত নিয়ম । অভ্ানবশতঃ মন্্ষাগণ ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ও সশ্দায 

_ বষ্পনা করিয়া এবং দেবালয়, গির্জা) মনজিম, প্রাতিমাদি গিয়া জগতে বিরোধ, 
_ অপান্তির বীজ-ছুঁড়াইতেছে। কজীনবান ব্যাপ্তি বিরোধ বা অশ্তিজনক কার্ধে 

প্রবৃপ্ত হয়েন না 1 ইহাকে তাহারা অধর জানেন, ধর্খ বলেন ,ন!। তাঁগয়া 

দেখেন যে, মযা মাঁজেরই সূল, লুগ্ম পরীর একই প্রকায়ে গঠিত। 'স্চলের 
 শকইরর্্দ। যে অজ ফে-কার্যের উপযোগী তাহার বীর গেই 'কার্ধা করিলেই 
ধ যা! দিলালর পালন হয়, হাতেই সীধাররের মঙ্গল | অভিএব মনুষ্য. 



শাভিশযুদ্ধ। ২৫১ 
কষ্সিত মানা বর্ম) বেয।লয়, গির্জা, মলৃজিদ, শ্রাতিম! "প্রভৃতি নর্ষোভোতাবে . 
উঠাইয়! মেয় বর্তবা 1. পরমাত্থার শতরখাঁগত হইয়া বিচার পুর্মক তাহার 
আন্তা পালন করিলে সকলেই পরমাননো আননরূপ থাকিতে পারিবে ॥ .... 

যাহাতে ভবিধাতে এরপ শ্রপঞ্চ না হয়, তজ্জন্ত রাজ]. দস্তা ওটার 
কম্সিবেন। কিন্তু বর্জমানে যাহাদের এ সফল প্রপঞ্চ হইতে জীবিকা. নির্বাহ 
হর তাহারা কোন প্রকারে কষ্ট না পার তাহার ও সুব্যবস্থা করিষেন। .:-. 

৬ শাস্তিঃ শান্তিঃ ৪ 

শাস্তি ও যুদ্ধ। 
হিন্দু, মুসলমান, শ্রীপ্িয়ান রাজা বাদসাহ প্রভৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তিগণ মান 

অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্য। সামাজিক স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়া ধীর ও.গন্তভীর 
ভাবে সার ভাঁব গ্রহণ করুণ।. বিচার পূর্বক আপন মঞ্জলকারী ইষ্টদেবতাকে $. 
চিনিয়! তাহার শরণাপন্ল হউন । এবং কি কাধ্য স্ত্ে তাহার প্রিয় ভালরূপে 

বুঝিয়। তৎসাধনে যত্ধবাম হউন, যাহাতে তাহার প্রসাদে সুর্ধপ্রকার অমঙ্গল, 

দুর হইয়! জগতে মঙ্গল স্থাপনা হয় ও সর্বপ্রকার অসভ্যতা ও বর্কার ব্যবহার 
অন্তন্বত হইয়া প্রকৃত সভ্যতার উন্নতি হয় তাহাই মন্গুযোর কর্তব্য । মহথয্য,আপন 

কৌতুকের জন্ত খাদোর গ্রলোতন দেখাইয়া! ভেড়া, মোরগ - প্রভৃতি পণ্ড প্রদীর 
মধ্যে যুদ্ধ বাঁধাইয়া দেয় | জ্ঞানহীন লু্ধ ইতর জীব প্রাণাস্ত পর্য্যন্ত যুদ্ধ করে, 
দেখিয়া মন্থর আমোদ হয় মন্য্যগণ নিজে অভ্ঞানের বশবর্তী হইয়! 
মিথ! মান ও লাভের গরলোঁভনে গরজ্গর যুদ্ধ করিয়া কষ্ট পার, দেখিয়া 

তব 278 | 

'ক্জতঞব গল্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার করিয়া দেখ যে, জীবমাতই মলকারী 
বব বিরাট'ফ্বযোতিম্থেরপ চন্য দর্ধানারায়ণের সন্তান, আত্মা--পরমান্ধার, 
ছুরূপ। তোমরা! জীবমাত্রেই ইহ! হইতেই উৎপন্ন হইয়া! ইহাতেই অবস্থিতি, 
করিতেছ ও অন্তে ইহাতেই থাকিবে । তোমরা একা অন্মিয়াছ একাই -মৃত 
হইবে; এড প্রিয় এই যে দেহ ইছাও সঙ্গে যাইবে না). যতদিন: জীবিত 
রহিষ্কাছ, তিন প্রাণ ধারণের জন এক. ট আনন ও লজ্জা! নিবায়ের রা 
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ভক্ষণ করেন ন! এবং তীছাদের গ্নেহ হইতে .সোপা রূপা নিত হয় না। তবে 
কিসের জন্ত, এত হিংল! দ্ধ, বিবাদ কলহ, যুদ্ধ বিগ্রহ? পূর্ণপরজঙ্গ জ্যোতিঃ" 

স্বরূপ এক অখগ্জাকার। তীঁহাতে ছইটী মাত্র শব বা ভাব কল্পনা লোকে, 

প্রচলিত ছআছে--সত্য ও মিথ্য।। যিনি বথার্থতঃ সত্য মিথ্যার অতীত ত্তীহা- 
তেই সত্য মিথ্যা কল্পিত হইগনাছে। মিথ্যা সর্বকালে সকলের নিকট ধিখ্যা । 
মিথ্যা কখন সত্য হয় না--মিথযা মিথ্যাই। মিথ) সাকার নিরাকার, দৃষ্ত 
অনৃষ্ত কিছুই নহে। : সত্য সর্ধকালে সকলের নিকট সত্য। সত্যই দৃশ্ত 
তমৃষ্ঠ, সাকার নিরাকার, কারণ হুক স্থূল, চরাচর স্ত্রী পুরুষ, নাম রূপকে লই 
এক অন্ধিতীয়, অখগ্ডাকার দ্বতঃপ্রকাশ | সর্বপ্রকার অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ 
করিয়া ইঞ্ঠাতে নিষ্ঠা রক্ষা করী। " যাহাতে রাঁজা গ্রজা সকলের: মঙ্গল হয় গম্ভীর 
ও লান্ত চিত্তে তাহার অনুষ্ঠানে ত্বশীল হও | সকল বিষয়ে পরমাত্বার আজ 

, পালন কর, কোন বিষয়ে জেদ করিও না--সাধারণতঃ ইহা! সকলেরই কর্তবা,। 
কিন্ত সিংহ পুরুষ রাজার ঝিশেষরূপে এই নিয়ম পালন কয়া ও করান. উচিত। 
এন্ধপ রাজ! পরমায্সার প্রিয় ও লোকের হিতকারী জ্ঞানী রাদর্ষি। তিনি 
মান্টকে পদে দলিত করিয়া! ও অপমানকে মন্তকে লইয়। জগতের হিত সাধন 
করেন ৮ ভিনি জানেন, যে উদ্দেশে পরমাত্ম। রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছ্ছেন তাহার 

সিদ্ধি না করাই বথার্থ অপমান ও মূড়ত! | নতুৰ! শৃকরও বিঠা. ভক্ষণে শরীর 
পুষ্টি করে। বে মনুষ্য কেবল স্বার্থ লিদ্ধির জন্ত যত্ববান: সে শুকরের অধম। 
তবে কি কখন কোন কারণে যুদ্ধ করা পরমাত্থার অভিপ্রেত নে? 

তাহ! নহে। . বদি কোন রাজা যে 'উদ্দেস্তে পরমাত্ব! রাজাকে সি করিয়াছেন, 
তাহ! না বুঝিয়! যে পদার্থ যে কাধের জন্ত হইয়াছে, তাহার সেই কার্যে 
নিয়োগ না. করিয। অন্থথাচরণ. করেন, যদি রজাদিগকে সখ হইতে বিমুখ 
করিয়৷ অসৎ পথে চালাইতে চাহেন, পৃথিবী, জল, জি কার বৈশুদ্ধি রক্ষা 
না করেন এবং বাাতে সকলে স্থাধীন. ভাবে. পরমাত্থার প্রিয় কার্য সাধন 
করিয়! প্রমান লাভ করিতে পারে তাহাতে বিষ ল্মামূ-+তাা হইলে রাঙ্গা 
রতি লমাশাঁ লোক মাবেই যুদ্ধোর দ্বারা সের -ছুরাচার রাজাঙ্গে- 
সিংহাসন চত ক্রি! প্রজার মত: রাখিবে 1... তাহাতে গ্রজার, ছুংখ বুঝি 



র্তয। ২৫৩ 
লেইস বাদ সমষ্টি লা করিতে পারেন তাহ হইলে জাহাকে পরায় 
রাঙ্টো প্রতিষ্ঠিত করিবে । রি প্রজার এইরূপ ব্যবহারই পরমাত্বার অতি-. 
প্রেত। এইকপ বিচার পূর্ব সর্ঝ বিষয়ে পরমাস্থার পি কারা সাধন করিয়া 
রাজা প্র সকলে পরমানদে কালযাপন কর। | 

ৃ 'গ শাবি: শাস্তি: শানবিঃ। পু, 

মনুষ্য মাত্রেই আপনার অযস্বগান্ধ অবস্থা অনুসারে নিজ কর্তব্য অর্থাৎ তাহার 

প্রতি ঈশ্বরের যে আজ! তাহা! পালন করিয়া তাহার উপাসন! করিলে তাহার 
গ্রসাদে কৃতার্থ হয়, ইহা ন! বুঝিয়! অনেক ভিন্নভিনন স্পরদায়ের ্ দখধারী সাধু 
সন্নাসী হয়েন। ভেখধাঁরণের কোন ফল নাই। শরীর রূগ ভেখ পরমাত্মা 
সকল: জীবকেই দিয়াছেন। মন্ুষা, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতির ভিন্ন ভিশন ভেখ 
প্রত্যক্ষ দেখিতেছ। পরমাত্মা যে জীবের ছারা যে কার্ধয লইবেন, তাহাকে 
তছুপযোগী ভেখ বা শরীর দেন। মনুষ্য মাত্রেরই তেখবা স্কুল হুক শরীর 
একই প্রকারে গরঠিত। প্রতি শরীরে ভি তিন ই্জিয় ও অঙ্গ প্রত্যল একই 
রূপ কাঁ্ধ্য করিতেছে। যে অঙ্গের দ্বারা যে কার্ধ। হয়, সেই অঙ্গ বা ইঞ্জিয়ের 

দ্বার সেই বার্ধ্য করিলে পরমাত্মার আজ্ঞা পালন করা. হয় ও নখে কার্য 

নিষ্পনন হয়। পরমাত্মা সমদরশী, তাহাতে এ সন্কল্ন নাই যে, পরই বেশ 
ধারণ করিলে আঁমি প্রসন্ন হইব বা অন্ত বেশ ধারণ করিলে আমি অপ্রসনন 

হইব” 1 বে বেশে মনুষ্য গুখে হ্বচ্ছনে তাহার আজ্ঞাচুসারে ব্যবহারিক 
ও পারশীর্থিক কাঁ্ধ্য করিতে পারে, তাহাই তীহাঁর অভিপ্রেত' বেশ। রতযক্ষ 

দেখ, যদি ভেখের কোঁন ফল থাকত ভাঙা হইলে মহামান্য সঙ্্যাসী মহাত্বাগণ 
জমীদা, বাবসাধার, মঠীধিপতি হইয়া নানা বিলাদে কাল ফাপন করিতেছেন 
কেন এ্রধং চুরি, ডাঁফীইতি, ব্যভিচার ্রস্থতি অপকার্ধ্ের জন্য রাজাধি- 
বরণে গাস্তিত হইগডেছেন ফেন? ইহার উপর আঁবার ধর্শের ভান করিয়া ৃ 

লোককে কুসংঙ্কারে জড়াইতেছেন। এই সকল লৌৰকে প্রয়োজন হইলে 
নিজ নিজ ঘরে বা! বাজযাতবর হইতে আগত হইলৈ নিজ নিজ: দেশে পাঠাইয়া 
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২৫৪ . অমৃতসাগর | 

দেওয়া কর্তবা। ইহাদিগকে বুঝাই দিবেন যে, “তোমাদিগের তগন্তা পূর্ণ 

হইয়াছে ।. আঁর কোথাও যাইতে হইবে, না, ঘরে থাকিয়া! পরিবার শ্রাতিপালন 
ও ভক়িপূর্ব্বক ূর্ণপর ব্রন জ্যোতিঃস্বর্বপকে উপাদনা করিলে তিনি সহজে 

জ্ঞান দিয়! যুক্তিত্বরূপ পরমাননে রাখিবেন”। 

কোঁন বিশেষ কাঁরণবশতঃ কাহারও ঘরে বা দেশে ফিরিবার সম্ভাবন! না 

থাকিলে, সেই সকল সাধু সন্নযাসী ও দরিদ্র অসহায় লোকদিগকে স্থানে স্থানে 
বড় বড় বাগান করিয়া যথোপযুক্তরূপে কার্ধেয নিযুক্ত করা উচিত। কাহারও 

দ্বারা অপরিমিত পরিশ্রম করাইবে না । বাগানের উপদ্বত্ব হইতে তাহাঁদিগের 
তরধপোধণ ও অপর প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ হইবে। তাহার্দের বিদ্যাভ্যাস ও 
উপাসনাদির গ্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখিবে এবং বিবাছের ইচ্ছুক হইলে কাহাকেও 
সে বিষয়ে নিষেধ করিতে না। মুল কথা, তাহারা কোন প্রকারে কষ্ট ব! 
অভাব অনুভব ন! করিয়! সুখে থাকিচ্ে গারে, ইহাই কর্তব্য । 

প্রকৃত মহাত্মা পুরুষ পরিশ্রম ঘার! পরিবার প্রতিপালন করেন ও 

সকলকে সৎশিক্ষা দেন এবং পরমাত্মাকে একমাত্র মান্ত ও পদ জানিয়া 

লৌকিক মান্ত'ও পদে বিভৃষ্ঃ হয়েন। ইষ্ঠাদের চিত্ত অকপট। উষ্থারা প্রপঞ্চের 

দ্বার কাহাকেও কষ্ট দ্বেন না এবং নিজেও পান না। 'সকলকে আত্মা ও 
পরমাত্মার হ্বর্ূপ বোধে. পরের ছুঃখে ছুংখী, পরের .জুথে স্তী হন। পরমাত্মা 

প্রসন্ হইয়া তাহাদের নিকট অন্তরে বাহিরে, পুর্ণরূপে, অভিন্ন ভাবে শুকাশ 
মান হন। প্রন্কত মাহাত্মা পুরুষ পুর্ণরূপে পরমানন্দে অবস্থিতি করেন ! 

১ পরমাত্মাবিমুখ অবোধ বালকতুল্য বাকি ক্ষমত| সত্বেও কল্পিত ভেখ, ধর্ম 

সম্প্রদায়, প্রতিমা তীর্থ ও ব্রতাদি উঠাইতে সন্ধিদ্ধ ও..ভীত চিত্ত$ পরমাত্মার 
প্রিয়, ভ্রানবান, বীরপুরুষগণ ইহার বিপরীত ভাবাগন্প। চুরি, ডাকাইতি, 
নরহত্যা গ্রভৃতি ছুনাঁতির কাধ্য পরমাত্বার নামে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহারা 

নিবারণ করিতে কুষ্টিত হন না। তাহার! [রূপে জানেন যে,. মনুয্োের যাহাতে 
অপকার, তাহ! কখনই গরমাত্মার অভিগ্রেত হে এবং পরমানধ! যখন াহাদি- 
গকে অমল নিবারণের শক্ষি দিযাছে/ধন সে শক্তির. সহানহার তাহ 
দিগের অব্ত করতঃ না করিলে পরমাত্মার কট দি নিস্তার নাই ডি 

| নী শান্তিঃ শাস্ডি$ শান্বিঃ), 4 



পরিষ্কার সম্বন্ধে। 
কমে রন শরীর, মন ও আহার বাবহারের সামী পরিচার রাখিবেন | 

প্রাম নগর, ঘর বাঁটী, পথ ঘাট পরিষ্কার রাখ! প্রধান কর্তবয। হাটে, বাজারে 
র্কপ্রকার ক্কত্রিম বা'অপরিষ্ারত্রব্যাদি বিক্রয় নিবারণ করিবেম। : এবং বায়ু 

পরিষাঁরা্থ সর্ধদা সুগন্ধ অব্য অগ্মিলাৎ করিবেন । পরমাত্বা ধেরপ ভ্রব্য পৃথক 
পৃথক উৎপয় করিয়াছেন, সেই দ্রব্য সেই ভাবে বিচার পুর্বক বাবার করিতে 
হয়। এসকল বিষয়ে মিশ্টেষ্ট হইলে পরমাত্থার নিকট দোষী ছইতে ৪ ূ 

ও শাস্তি শাস্তিঃ শান্তিঃ 

অভাব যোচনই পরশবর্য্যের সন্যবহার। 
রাজ! বাঁদসাহ, ধনী জ্ঞানী প্রভৃতি ক্ষমতাশীল বাক্তি 'মাত্রেরই বুষ্ধা উচিত 

যে, কি উদ্দেশে ব্যক্তিবিশেষকে পরমাত্মা জ্যোতিঃম্বরূপ «সাধারণ অপেক্ষ। 

অধিকতর ধন মান, জান ক্ষমতা! ও ধ্রধা দিয়াছেন। পরমাত্মা নিজ - উদ্দেশ্য 
সর্ধাত্র এরূপ ভাবে প্রকট করিয়াছেন যে মনুষা তাহা জানিতে ইচ্ছা করিলৈ 

অনায়ীে জানিতে গারেন। কিন্তু জ্ঞান ও বার্থপরতাবশতঃ মন্ুঘোর তাহা 
জানিতে গ্রবৃত্তি নাই। শীস্তচিতে, গভীর ভাবে অল্পমান্র বিচার স্থারা মন্্যাগণ 
ঈশ্বরের উদ্দেশ; জানিতে সক্ষম | কিন্তু লৌকিক লংঙ্কারে আবদ্ধ হইয়া 
মনুষ্য বিচারে বা বিচারঅনুযারী কা্যকরণে বিরত। প্রত্যক্ষ দেখ, দরিদ্রের 

ধনী আহার করিয়া মল নির্গত করিতেছেন ও রোগ শোক ভোগ 
করি! মৃত: হইয়েছেন। যেখানিকার ধন সেখানেই থাকিয়া বাইতেছে) | 
মৃত্যুকালে ধনীর সঙ যাইতেছে না। জান উব্ গুভৃতিরও এইরূপ পরিগাম। 
ধষ্বরযখালী বাজিগণ : বুঝিয়া দেখুন তাহার! নিক্গ নিজ সঙ্গের দ্বারা 

জীষের সাধারণ ুখ ছুঃখেয় কিছুমান ব্যতিকম ঘটাইভে পারেন না। কেবল, 
অপরে যা চাহিয়া পার না আমার আছে এইরূপ বিগেষদের পরিচয় পাইয়া! 

নিজ মিজ অভিমান বৃদ্ধি করিতে পারেন | অভিমান বৃদ্ধিতে সুখের বৃদ্ধি ইওয়া 
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দুরে থাকুক অভিমানতঙ্গরপ অতিরিক্ত একটা ছুঃখ ভোগের হেতু জঙগায়। 
আঁপনার অপেক্ষা অধিকতর ্্য সম্পন্ন লোকের অবস্থা দেখিয় ঈর্ষা জন্ে। 

ধ্্কষয়ে পরিতাপ ও ক্ষয় সম্ভাবনায় ভয় এবং উত্তয়োত্বর ত্য আরও দ্ধ 

হউক এইয়প সুরাকান্থায় অসন্তোষজনিত ছুঃখ সর্বদা ঘটিতেছে ইহা দেখিয়াও 
লোকে বুঝিতেছে না যে কি উদ্দেশে পরমাত্ম! প্রশ্্য্য দিয়াছেন। পরমাত্থা 
লোকের জনিষ্টের জন্তই কি পর্ব ৃষ্টি করিয়াছেন, না, তাহার অন্ত কোন 
উদ্দেশা আছে ? অল্লমাত্র বিচারের দ্বারা দেখিবে তিনি ষে কার্ধ্ের জন্ত যাহা 

দিয়াছেন তাহ! সেই কার্যে লাগাইলেই সহজে কার্য্য সিদ্ধি হয় ও তাহাতে তিনি 
গ্রসন্ন হইয়া সেই কার্ধ্যের কর্তা ও জীর সাধারণের মঙ্গল বিধান করেন |. বিপরীত 
আচরণে দুঃখ অমঙ্গলরাপ বিপরীত ফলই লাভ হয়। দেখিবার জন্ত তিনি চক্ষু 

দয়াছেন। চক্গের দ্বারা দেখিলে সহজে কার্ধ্য নিষ্পন হয় ও দ্ষ্টা দেখিয়া! প্রীতি 
লাভ করেন। কর্ণের দ্বারা দেখিবার চেষ্টা করিলে কার্ধ্য বিফল হয় ও কষ্টের 

শেষ থাকে না। পিপাসায় জল পান করিলে সহজেই শান্তিলাভ হয়। মধু; 
লবণ গ্রভৃতি পৃথিবীর অংশের দ্বারা পিপাঁসা নিবৃত্তি হয় না উপরন্ত কষ্ট ভোগ 
ঘটে। এইরূপ সর্বত্র বুঝিয়া লইবে। বিচার করিয়া স্থির কর যে, জগতে 
এমন কি ছুঃখ আছে 'খাহা পশ্ব্য্ের দ্বারা! নিবারিত হয় এবং ধন ভ্ঞান ক্ষমত! 

গ্রতৃতি ্রশ্বর্যা সেই ছুঃখ নিবারণের জন্ত ব্যবহার কর। তাহা! হইলে জগতের 

মাত পিতা! গুরু আত্মা বিরাট চক্র স্ধযনারায়ণ জ্যোতিঃশ্বরূপ পূর্ণপরব্রদের 
প্রসাদে জগৎ মজলময় হইবে-_ইহা ক্ুব সত্য। কেনন! তোমরা যাই ভাব ন 

কেন তিনিত ঘানেন যে জগৎ্ময় তাহার আত্মা এবং জীবের হিতেই তাহার 
প্রীত। | 

তোমারা অজ্ঞান অন্ধকারে নিম হইয়া তাহার উদ্দ্যেশের বপনী আচরণ | 
ফরিতেছে। এইজন্ত পরমাত্মা জ্যোতিঃহবয়প ভগবানের পারতে, মর্ক 
প্রকারে দণ্ডিত হইতেছ। কোন বিষয়ে তোমাদের সুখ নাই ). তিনি 

রোগীর জগ ত্ষধ হা করিয়াছেন, নীরোগীর জন করেন, নাই। তিনি, 
পিপান্থর জনক জল করিয়াছেন, অপিগান্থুর জন্ত করেন নাই। “তিনি জীব 

পালনের জন্য সকল অল্প করিয়াছেন, ঘরে জম! করির! নষ্ট করিবার জন্য করেন, 
নাই। ধনাি খবর জগতের অতাব. মৌচনের জন্য করিয়াছেন ব্যক্তি 
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বিশেষের স্থার্থ সাধনের জন্য করেন নাই। যাহাতে কোন জীবের কোন প্রকার 
বাবহারিক ও পারমার্থিক 'অভাব না থাকে সেই উদ্দেশে এশব্ধ্যের ব্যবহার 
করিলে  রশ্বর্য্যের স্বার্থকত| ও তীহার. আজ্ঞা পালন হয়। তাহার আল্তা 
পালনে জীব সর্ধ অমঙ্গল মুক্ত হইয়া পরম গ্রেমাম্পন সর্বমঙজলময় পরমাস্মা 

জ্যোতিংস্বরূপ ভগবাঁনে পরমানন্দে আনন্দরূপে নিত্য অভি ভাবে অবস্থিতি 

করেন। ইহা ঞব সত্য সত্য জানিবে। 

ও" শাস্তি শাস্তিঃ শাস্তিঃ 

2০১. 

প্রজার ছঃখ জান! রাজার-কর্তব্য | 
ছুঃখীর দুখ ছঃখীই বুঝিতে পারে) যে কখনও দুঃখ ভোগ করে নাই 

সে কিরূপে অপরের দুঃখ বুঝিবে? বন্ধ্া/ কখন প্রসবযাতন।' অন্কুভব করিতে 

পারে না। যাহার পায়ে কীটা কুটিয়াছে সেই অপরের পায়ে কাটা ফুটিলে 

তাহার দুঃখ বুঝিয়! দয়া! করিতে সক্ষম হয়। 

আধুনিক রাজাগণ আজন্ম বেশভ্ষা, আহাঁরবিহার প্রভৃতি ইন্দ্রিয় 
বিলাঁসে আচ্ছাদিত থাকেন। তোষামোদকারিগণ সর্বদাই নিজ নিজ স্বার্থ 

সিদ্ধির জন্য মনের মত কথা৷ রাজার কর্ণগোচর করে। তাহার! নিজের বার্থ 

লইয়াই ব্যন্ত। প্রজার ঝা জগতের ছুঃখে তাহাদের কি আসে যায়? 

ক্ষুধা পিপাসায় অন্ন জল ন| পাইলে যে কি কষ্ট তাহ! ঘড়ীর কাটা ধরিয়া 

বরারভোজী ও সুপেয়পায়ী এরশ্ব্যশীল রাজ! কিরূপে বুঝিবেন ? রাজা গ্রাসাদে 

ভোগ বিলাঁসে মগ্ন রহিয়াছেন, এদিকে প্রজা শীত বৃষ্টিতে মাথা গুঁজিবার স্থান 

পাইতেছে না? তাঁহার কষ্ট কিরূপে রাজার অন্তঃকরণে গ্রবেশ করিবে? 
জমী, বীজ ও বলদের অভাবে ও ব্যবস! বাণিজ্য করিবার ইচ্ছা ও শক্তি সন্ববেও 

নিঃসম্বল ব্যক্তি সপরিবারে বে কত কষ্ট পায় রাজ! তাহা! বুঝেন না বা 

ুর্ঝিয়াও তাহার নিবারণের জন্য বদ্ধ করেন না | এদিকে ছুই এক ব্খ্সর 

ফণল অজন্মার দরুণ প্রজার নান! কষ্ট। তাহার উপর খাজনার জন্য কালের 

ন্যায় নির্দয় ভাবে গ্রজাগীড়ন! এ সকল ছঃখ ভুক্তভোগী লোকেই বুঝিতে 
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পারে। বিলাসে মগ্ন রাজা জমীদারগণ তাহার কি বুঝিবেন? যদ্দি এই সকল 
£খের কোন অংশ ব! নিজ নিজ নখের খর্বত| তাহাদিগকে ভোগ করিতে 

হইত তাহা হইলে বুঝিতেন। এবং প্রাণপণে সেই ছুঃখ হইতে গরজাকে 
রক্ষা করিবার চেষ্ট৷ করিতেন । 

এই সকল কারণে পুরাকালে রাজ গ্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ প্রথম 

বয়সে ব্রন্ধচর্যয অবলগ্ঘন করিয়া নগ্ন পায়ে পৃথিবী পর্যটন করিয়া! গ্রামে গ্রামে 
দেশে প্রদেশে লোকের সুখ ছুঃখ অনুসন্ধান করিয়া! বুঝিতেন। পরে যথা- 

সময়ে পরমাত্মবার আদেশমত সিংহাসনে বসিয়! বিচার পূর্বক অধীনস্থ প্রজা 

গ্রভৃতি ব্যক্তিগণের যথোপধুক্তরূপে কষ্টমোচন ও হর্ষবর্ধন করিতেন। 
যাহাতে জীব মাত্রেই নির্বিঘ্ে সুখম্থচ্ছনে কালাতিপাত করিতে পারে 

সেই উদ্দেশেই পরমাত্ম। “রাজ্য ধন ও রাজ! জমিদার প্রভৃতি পদ সকল 
দিয়াছেন । নতুব! ইহাতে তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই। পরমাত্মার 
এই নিয়ম ও উদ্দেন্ত বুঝিয়া রাঙা জমীদারগণ আপন আপন অধিকারে 
অনুসন্ধান পূর্বক প্রঞ্জা ও অধীনস্থ ব্যক্তিগণের সর্বপ্রকার কষ্ট মোচন 
করিবেন। এইরূপ আচরণেই পরমাত্বা ঈশ্বরের নিয়মপালন ও জগতের 
হিতসাধন হয়। নতুবা ঈশ্বরের নিকট অপরাধী হইয়! দণ্ড ভোগ ঘটে। 

' গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে মনুষ্য ও পশুর হিতের জন্য অতিথিশাল ও ধর্ম 

শাঁা, চিকিৎসালয় ও ওষধাঁলয় স্থাপন কর! কর্তব্য, যাহাতে সকলে আননে। 
কালযাপন করিতে পারে । মনুষ্য ও অপর জীব এবং যাবতীয় পদার্থই পর- 
মাত্মা হইতে উৎপর বা! প্রকাশিত হইগ্ তাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে। শ্থরূপে 
সকল জীবই সমান ও এক আত্মা--পরমাত্মার স্বন্ধূপ। উপাধি ভেদে সকলেই 
পরমাত্মার পুত্র কন্যা । এ জন্য মনুষ্য ও ইতর জীবের মধ্যে, একাত্মাভাব 

ব| ভাডগিনী সম্বন্ধ পরমাত্ব! কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে । ধেমন এক মাত 

পিত৷ হইতে দশটা দশ প্রকারের পুঞ্জ কন্যা হত পুরুষ ব্লীব, ছোট বড় 
মাঝারী, স্থরূপ কুরূপ, কাণ! খোঁড়া, হুল! কারা, বোবা কুজ, প্রতৃতি কিন্ত 
সকলে একই. মাঁতা পিতা হইতে হইয়াছে | এবং.মাতা পিতা! সকলকেই 
আপন পুর কন্যা জানিয়। সমান ভাবে প্রীতি পুর্বক পালন করেন। আর 
পুত্র কন্যারও পরস্পরকে একই মাতা পিতা হইতে উৎপন্ন ভ্রাতা! ভগিনী জানিয়। 
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নির্ধিবাদে প্রেম ও দ্বেহ পূর্বক বাস করেন ও করা কর্তব্য, মেই ্রকার 
একই পূর্ণপরত্রদ্ধ বিরাট চন্তরমা হৃধধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ হইতে পুত্র কন্যা- 
রূপ জীবসমূহ উৎপর হইয়াছেন। অতএব জীব মাত্রকে আপন. আত্মা গর- 
মাত্বার স্বর্গ জানিয়! ভ্রাতাঁভগিনী ভাবে বা একাত্মভাবে প্রীতি ও গ্গেহ 
পূর্বক সর্বন্ীবের মঙ্গলচেষ্া করা কর্তব্য। মনুষ্য এই কর্তব্য পালনে 
বিশেষরূণে সক্ষম বলিয়াই মন্থুষ্যের মনুযাত্ব। নতুবা পণ্ড ও মন্ুয্যে কোন 

গ্রভেদ নাই। 

মন্ুষ্যের মধ্যে যাহার যে অভাব আছে সঞ্চিত অর্থের দ্বার বা অন্য কোন 

উপাঁয়ে তাহার সে অভাব মোচন করিলে ঈশ্বরের যথার্থ উদ্দেশয ও আন্ত! পালন 
ইয়। জাতি কুল গ্রভৃতি কল্পিত সংস্কার অনুসারে ব্যক্তিবিশেষকে পালন 

বা পুণযার্থা হইয়া দান করার পরমাত্মার উদ্দেশসিদ্ধি হয় না। আর্ধ্য বা 
হিদু মুসলমান, খ্রীযান, ইংরেজ, দেশী বিদেশী, সী পুরুষ প্রভৃতির মধ্যে যখন 
যাহার যে বিষয়ের অভাব হইবে তৎক্ষণাৎ দানাদির দ্বার সেই অভাব 

মোচন করা বিবেয়। তাহাতে পরমাত্মা প্রসম্ন হইয়া সকলেরই মঙ্গল 

করেন। 

ধনী মহাজন, রাঁজা 'জমীদারগণ সংস্কার ও অভিমারের বশবর্ডী হইয়া 

যদি কেবল যাহাকে স্বজাতীয় বলিয়া কল্পন! করেন তাহারই হিতার্থে দানাদি 
করেন ও যাহাকে অন্ত জাতীয় বলিয়া কল্পন| করেন সে ব্যক্তি বিলদীগ্ন 
হইলেও দানাদির বার! তাহার সাহায্য বা উপকার না করেন তাহ! হইলে ঈশ্বর 
পরমাত্বার নিকট সহশ্রবার অপরাধী হইতে হইবে ও তাহাতে ধনরাঁজোর 

বিনাশ ঘটিবে। ইহা ঞ্রব সত্য সত্য -জানিবে। অজ্ঞানাপর লোকে ফল- 
" ভোগের. প্রত্যাশায় ক্ষেত্রবিশেষকে আপনার জানিয়া জল সিঞ্চন করে 

ও অপর ক্ষেত্রে পরের বলিয়! জল স্িঞ্চন করে না। কিন্ধু গরমাত্মা এরূপ 
ইতর বিশেষ করের না। ভিনি বৃষ্টি দিলেই সর্ই বৃষ্টি দেন। ঈশ্বরতাবাপরর 

 সমদৃষ্টিশালী ভানবান যতি মকলকে সমভাবে আপন আত্মা পরমাত্থার স্বরূপ 

জানিয়। পালন ও জান দান করেন। তিনি দেখেন যে, নিজ গরিবারবর্গকে 
পাঁলন করিলে যে্ধগ পুণ্য, হুখ ব| আনন হয় অপরাপরের প্রতি নেইনূপ 

ব্যবহার করিলেও তাহাই হয়। এমন নহে ঘষে, দানামির দ্বার! 'অপরাপরের 
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উপক্ষার করিলে ঈশ্বর প্রসন্ন হইবেন ও আপন পরিবার পালন করিলে সেরূপ 
গ্রস় হইবেন না। উভয়ের পালনে এক ইরূপ পুণ্য বা ঈশ্বরের প্রসন্্নতা৷ হয়। 
এইরূপ বিচার পূর্বক রাজ। প্রজা প্রভৃতি মনুষামাত্রেই পরমাত্মা ঈশ্বরের প্রিয় 
কার্য্য সাধন করিয়া! সা স্বাধীন মুক্তত্বরূপ থাকিবে । তাঁহার অগ্রিয় সাধনের 
চেষ্টায় জগতের অমঙ্গল ও রাজ্যনাশ ০৪ ইহা ঞ্ব সত্য সত্য 
জানিবে। 

ও শাস্তি; শাস্তি শান্তিঃ। 

রস পপ 

ভোগবিষয়ক কর্তব্য । 
ধনী মহাজন, রাঁজ! জমীদার সরল অস্ভঃকরণে গ্রীতিপূর্বক 'জানিবে যে, 

জগতের যাবতীয় ভোগ্যবস্ত ও ভৌগবর্তা পূর্ণপরত্রন্ধ জ্যোতিঃশ্বরূপ হুইতে 
উৎপন্ন হইয়া তাহারই রূপ মাত্র রহিয়াছে । তাহ! হইতে স্বতন্ত্র ভাবিয়া! 

ও আমার বলিয়া! কোন পদার্থ তোগের বাঁসনা করিবে না। করিলে কষ্ট- 

ভোগের দীম| থাঁকিবে না ছোটি বড় উত্তম মধ্যম, যখন যে ভোগ উপস্থিত 

হইবে তাহাকে ও আপনাকে একই পরমাত্মার হ্বরূপ জানিয়। নিঃসন্কোচে 
নির্ভয়ে ভোগ করিয়া নিলিগ্তভাবে মুক্তিশ্বরূপ পরমাননে' আনন্দরূপে অবস্থিতি 

করিবে। যে তোগ গত হইয়াছে অর্থাৎ পরমাত্বা উঠাইয়া লইয়াছেন তাঁহার 
বিষয়ে পরিতাপ ব! চিন্ত। করিবে না । অনাগত ভোগের অনুসন্ধান ব! তাহার 

জন্ত ব্যাকুল হইবে না। সদা! সন্ধ্ট ও পরোপকারে রত থাকিবে। 
রাজ! যখন সিংহাঁদনে উঠিবেন বা সিংহাসন হইতে নামিবেন তখন 

আপনার অস্তরস্থিত জ্যোতিঃ ও' বাহিরের প্রত্যক্ষ জ্যোতিকে শ্রক জানিয়া 
ল্যোতির সম্মুখে নত্্রভাৰে শ্রদ্ধাভক্তিপুর্বক নমস্কার 'করিবে। ' 

যাধাদিগের বোধ হয়। আমি শরীর বা! আমার শরীর বাঁ আমি সিংহাদন 
ব| অপর শধ্যাসনাদিতে রহিয়াছি. তাঁহার! : শব্যাসনাদিতে দঁড়হিয়া কিছ! 
নামিয়! শ্রদ্ধা পূর্বক মঙ্লকারী র্যমারাযণ 'জ্যোতিঃশ্বরূপকে অভিপ্রায়মত 

্ার্থন। করিয়। শ্যাসনাদি গ্রহণ করিবে .বিচারাপতির আসন গ্রহণ কাঁলে 



ইতর জীবের প্রতি কর্তব্য । ২৬১ 
এবং সর্বপ্রকার কার্ধ্যারস্তে অন্তরে বাহিরে শরস্াপুর্বক নমস্কার ও এইরূপ 
প্রার্থনা করিবে । যথা,-- 

“হে পুর্ণপরত্রহ্ধ জ্যোতিঃস্থরূপ গুরু মাতা পিত। আত্মা আগনি স্বৃতঃ' 

প্রকাশ, নিরাকার সাকার, কারণ ত্ক্ষ স্থল চরাটর দত্রী পুরুষ ইঞ্জিয়াদি 

লইয়া অলীম অখণ্ডাকারে স্বয়ং বিরাজমান । ইঞ্জিয়াদি লইয়া আপনাকে 

পূর্ণদ্নপে বারদ্বার প্রণাম করি | আপনি অন্তরে প্রেরণার দ্বার! বুদ্ধি মন নির্মল 

করুণ ও যথোপযুক্ত শক্কি সঞ্চার করিয়া! আপনার প্রিয় কার্ধ্য. করাইয়। লউন। 

যাহাতে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক বিষয়ে আপনার আল্তা উত্তমরূপে বুঝিয়া 
প্রতিপালন করিতে পারি আপনি এই দয়! করুন যেন তাহাতে কোনরূপ 

বিদ্ব না ঘটে।” ইনি অন্ততর্ধ্যামী মঙ্গলকারী, প্রসন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল বিধান 

করিবেন। ইহা! ঞ্ুব সত্য সত্য সত্য জানিবে। প্বপরীত আচরণ করিলে 

জগতের অমঙ্গলের কারণ ঘটিবে। অজ্ঞান নিদ্রা হইতে জাগিয়া জাঁননেত্র 
মেলিয়৷ দেখ ইনি ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে, তিলমাত্র নানাধিক করিতে 
পারেন। রাজ্য ধনাদির আশায় কেন মনুষ্যের উপাসনা করিয়া তেজোহীন 
হইয়া থাক? মনুষ্যের কি।ক্ষমত| আছে যে রাজ্য ধন প্রভৃতি দেয়? 

মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষ চক্র হু্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিশবর্ূপ গুরু মাতা পিতা 
আত্মা ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ নাই যে রাজ্যাদি দিবেন বা কাড়িয়৷ লইঝেন”। 

ইহা নিঃসংশয ধব সত্য জানিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিত ৷ 

ইতর জীবের প্রতি কর্তব্য । 
হিন্দু, মুসলমান, ইংরেঞ, রাজা, জমীদার প্রভৃতি মন্্যাগণ আপন আপন 

মাম অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গন্ভীর ও 

খান্তচিতে সকলে মিবিয় বিচার পূর্বক জীব সাই কইমোচনে যত্তণীপ 

ইও | | 

বুবিয়! দেখ, ক্ষুধ! পিপাসায় অন্ন জল ন| গাইলে সোমাদের কত কষ্ট পায়ে 
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কাটা ফুটিলে কি বন্ত্রধা, বাধ্য হইয়া সাধ্যাতীত পরিশ্রমে কত ছুঃখ | যদি কেহ 
তোমাদের হাতে পায়ে দড়ী বাঁধিয়া! একট! সন্ধীর্ণ স্থানে আবদ্ধ করিয়া! রাখে 

তাহাতে তোমাদের কত দুঃখ হয়। কিন্ত তোমরা আপন আত্মা পরমাত্থার 
স্বরূপ জীবের প্রতি শ্রতিদিন এইরূপ ব্যবহার করিতেছ। তাহাদের যঙ্তরণার 
বিষয় ভ্রমেও ভাব না । তোমরা মনুষ্য, তোমাদের বাঁকশত্তি আছে।. ধখন 

যেরূপ কষ্ট হয় তখন তাঁহা অপরের নিকট ব্যক্ত করিয়! নিবারণের চেষ্টা করি- 
তেছ। কিন্ত পঞুগণ নির্ধাক। আপন ম্থুখ হঃখ গ্রকাঁশ করিতে পারে না। 

প্রকাশ করিলেও তোমর! বুঝিবে না। কিন্তু স্থির জানিও যে পরমাত্ম পণ্ডর 

ছঃখ বুঝেন এবং অসহায় উপকারী পণ্ডর প্রতি অত্যাচার করিলে কখনই পর" 

মাত্বার স্তায় দও হইতে নিস্তার নাই। পরমাত্ম। পণ্ড হাটি করিয়া! জঙ্গলে 
রাখিয়াছেন | সেখানে *পরগাত্বার নিয়ম মত আহার বিহার করিয়া তাহার! 

সুখে থাকিতে পারে । তোমর! নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্ত তাহাদিগকে ধরিয়া 

আন ও আপনার সুবিধামত কার্ধ্য করাও বা তাহাদের শরীরের গ্বার নিজের 

ক্ষুধ! ও রলনার তৃপ্তি 'দাধন কর। পণুর সহিত তোমাদের প্রতেদ এই যে, 

তোমাদের হিতহিত বুঝিবার শক্তি আছে। কিন্ত পুর প্রতি যা দেই 
শক্তির সঞ্চালন ন| কর তাহ! হইলে পণুর সহিত তোমাদের আর কি প্রভেদ? 
ষ্ধি দণ্ডের তয়ে বা অন্ত কোন অনিষ্ট নিবারণের জন্ত মন্ুষোর সহিত ব্যবহার 
কালেই কেবল তোমাদের হিতাহিত জ্ঞানের উদ্রেক হয় তাহা! হইলে সে হিতা- 
হিত জ্ঞানই নছে--কেবল চাতুরী মাত্র। 

অতএব তোমাদের কর্তব) যে বিন! প্রয়োজনে অন্ত প্রকার স্বাস্থ্য ও 

বলকারক আহারীয় থাকিলে কখনও পণ্ড হত্যা করিবে না। তোমরা যখন 
পণ্ুকে সৃষ্টি করিতে পার না৷ তখন কেন অকারণে পণ্ড বধ করিবে? হিনি 

পণ্ডর অ্টা তিনি কি তোমাদ্দিগঞ্ষে বধ করিবার জন্ত পণ্ড দিয়াছেন? তোমা" 
দের বুঝা উচিত যে, পুর্ণপরত্রদ্ধ জ্যোতিঃনথরূর্প পণ্ডর উৎপাত কর্তী। তিনি 
আপনার পণ্ড লইয়! বিচিত্র লীলা. করিতেছেন। ইচ্ছাময়ের, ইচ্ছা । কিন্ত 
তোমরা! কে হইয়া পণ্ড বধ করিতেছ? তোমরাও জীৰ পণ্ুও ভীব। তবে 

অন্লাদি থাকিতেও অনর্থক পণ্ড বধ কর কেন? ধাহার জীব তিনি কি তোমা" 
দিগকে এবিষয়ে কোন পরভয়ান! দিয়াছেন? আহারের জন্য পণ্ড বধ করি- 



ইতর জীবের প্রতি বর্তব্য। - ২৬৩ 

বার স্তাষ্য কারণ থাকিলে সে কার্ধ্য এরূপ ভাবে সপ করিবে যেন পশুর 
সর্ধাপেক্ষ! অর্প কট হয়। 

পালিত গণ '্রতি সর্বদা লক্ষা রাখিবে। যেন লময়মত অন জল পাঁয় ও 
কোন বিষরে তাহার কষ্ট ন| হয়, যেন তাহার থাঁকিবার, গুইবার ব! অন্য কার্ধ্যে 

কোনরূপ বিপ্ন না ঘটে। সামান্ সুবিধার জন্ পণ্ডকে গলায় ও পায়ে বীধিবে 
না বা অন্ত কোন প্রকারে বিন! প্রয়োজনে বা সামান্য সুবিধার জন্য তাহার 
ত্বচ্ছন্দতার হানি করিবে না| 

পপণ্ডকে অপরিমিত ভার বহাইবে না, বা তাহার শক্তির অতিরিক্ত শ্রম 

করাইবে ন! | মুল কথা, সর্ব বিষয়ে পণ্তর প্রতি এইরূপ বাবহার করিবে 
যাহাতে পণ্ড ও মনুষ্য উভয়েরই হিত হয় । 

এইরূপ বিচার করিয়! ভীব মাত্রকে গ্রীতিপূর্বক স্প্রতিপাঁলন কর। মিথ্যা 
করিত সামাজিক স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিও ন1!। জীবের প্রতি দয়। কর। 

যে জীবকে যে স্থানে পরমাত্মা উৎপন্ন করিয়াছেন তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে 
দাও | বিনা প্রয়োজনে তাঁহার অন্যথ! করিও না।,» আর যে পশুর দ্বার! 
তোমাদের উপকারী যে কার্ধা সহজে নিপন্ন হয় তাহাই কর। জবননর্থক কৌতু- 
হল বা! অহঙ্কার তৃপ্তির জন্য বনৈর পণুকে ঘরে আনিয়! ধন্দী করিও না। এরপ 
গপ্ডতুল্য কার্ধ্য মন্থুষ্যের অন্কুপযুক্ত । 

এখন হইতে অজ্ঞান নিদ্রা ত্যাগ করিয়া! জ্ঞানরূগে জাগরিত হও। পূর্ণপর- 
ব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপের শঃগাগত হইয়! ক্ষম! প্রার্থনা কর ও তাহার প্রিয় কার্ধ্য 

সাধনে যদ্বশীল হও। জীব মাত্রকে পালন কর, অন্তরে বাহিরে ত্রন্থাগুময় 

পরিষ্কার রাখ ও অগ্রিত্রন্ধে গ্রীতিপুর্বক 'আছতি দাও--ইহাই তাহার প্রিয় 

কার্ধ্য। রাজ! জমীদার পপ্ডিত প্রস্ৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির পক্ষে বিশেষরূপে 
ইহাই বর্তব্য। এইকসগ আচরণে প্রসন্ন হইয়া পরমাত্ব। জগৎকে মঙ্জলময় করি 
বেন। নতুবা মঙ্গঠোর কোন আশা নাই। ইহা ঞ্ব সত্য সত্য জানিবে। 

ওঁ শাস্তিঃ শাস্তি; শাস্তিঃ। 



আয় ব্যয়ের হিসাব। 
পূ্ণপরত্রদ্ধ জ্যোতিশ্বেরপ জগতের মাত পিতা গু যে সর্ব ্রশবর্ষোর উৎ- 

পত্তি ও ব্যবস্থা! কর্ত! ইহা! না বুঝিয়া অকৃতজ্ঞ মনুষ্য আপনাঁকে প্রশ্থর্য্যের অধি- 
গতি মনে করে এবং অহঙ্কার লোভ ও আশঙ্কায় নান! কষ্ট পাঁয়। অতএব 
মন্ুযা মাত্রেই পরমাত্মার নামে উৎসর্গ করিয়া! ধনাদির হিসাব লিখিবে। যে 
পরিমাণ ধনাদি হস্তগত হুইবে তাহা পরমাত্মার নামে জমা করিয়া! তাঁহাকে 

. জানাইবে যে, “হে পূর্ণপরক্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ গুরু, আপনার এই এত পরিমাণ 
ধন বা অনাদি আমার নিকট জম! রহিল। আপনি দয়! করিয়া আমার দ্বার! 
ইহার সত্যবহার করাইয়া লউন 1 যখন কাহাঁকেও দান করিবে বা অন্য কোন 

কারণে দিবে তখন তাহার ন!চম খ্রচ লিখিবে, বলিবে যে; “হে পূর্ণপর ক্র 
মাতা পিত! গুরু, আপনার যে অন্ন ধনাদি আমার নিকট ছিল তাহার মধ্যে 
আজ এত পরিমাণ অমুক ব্যক্তির উপকারের জন্য বা অমুক কারণে ব্যয় হুইল। 

আপনি ইহার হ্বার! জগতের মঙ্গল করুন।” জাহাজে, নৌকায়, গাড়ীতে ব। 
অন্য উপায়ে যখন মাল রওনা! করিবে তখন পরমাত্মার নামেই করিবে যে, 

“আপনার এত মাল রওনা হইল।” মাল আমদানি হইলেও সেইরূপ পরমাত্মার 
নামে লিখিবে। সকল বিষয়ের হিসাব লিখিয়! তাহাকে জানাইবে যে, কহে 
পুণপইব্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপ মাত! পিতা, এই যে এত পরিমাণ আপনার পদার্থ 
আধার নিকট ছিল তাহার মধ এত পরিমাপ এই এই উদ্দেশে আপনার জন্য 
বায় হইয়া এখন এই পরিমাণ আমার নিকট রহিল।' আপনি দয়া করিয়া 
আমার তুল ত্রাস্তি সকল অপরাধ নিজগুণে ক্ষমা করুন” এইরূপ করিলে 
তিনি দয়া করিয়! তোমাদিগক্ে মুকতির্বরূপ পরমানন্দে আননানগ রাখিবেন। 
নতুবা মনুষ্য বিশেষ ব| কেবল দেব দেবীর নামে দান বা অমা-করিলে পরমাস্মা 
ঈশ্বরের নিকট অপরাধী ও দণ্ডিত হইতে হইবে | , ইহা গ্রব সত্য জানিবে | 

প্রত্যক্ষ দেখ, বর্তমান কাঁলে অপরাধের জন্য দগ্ডিত হইয়া তোমরা কত 

কষ্ট ভোগ করিতেছ-_অগুমাত্র শাস্তি নাই। পুর্ণপরত্রদ্ম জ্যোড়িঃ স্বরূপ মাত! 

পিতা! হইতে বিমুখ হইলে এইকপ ছুর্দশা হয়। ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

৮... ও শান্তিঃ শাসতিঃ শা্িঃ। | 
| সা 



শিশু বিষয়ক কর্তব্য । 
: মনুষা মাত্রেরই সৎ শিক্ষার প্রয়োজন । যেকপ শিক্ষায় মহধোর বাষ- 

হারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য উত্তমরূপে নিষ্পন় হয় তাহাই সৎ শিক্ষা । মন 
নানা শ্রকার. সংস্কারে আচ্ছন্ন হইলে সংশিক্ষার প্রতিবন্ধক ঘটে, এই জন্য 
সংস্কার শুন্য শৈশব হইতেই -শিক্ষা আরম্ত ন! হইলে সম্পূর্ণ ফল লাত হও! 
ছুর্ঘট হয় । শৈশব হইতেই নান প্রকার সংস্কার বন্ধমূল হইতে থাকে। পাঁচ 
বৎসর বয়স শিক্ষারস্তের প্রশস্তকাল। নুম্পষ্ট কথা কহিতে গারিলে আরও 
অল্প বয়সেই পুত্র কন্তাকে শিক্ষা দিবে । তাহ! হইলে শরীর বৃদ্ধি সহিত জ্ঞান 
ও বল বর্ধিত হইবে। | 

শিক্ষা দিবার সময় কয়েকটা বিষয়ে বিশেষ ফনোযোগ রাখ! আবন্তক। 
সর্ধদা লক্ষ্য রাঁখিবে যে, শিশুগণ পিত! মাত। প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভক্তি 

শ্রদ্ধা করে ও গ্রীতিপুর্ববক তাহাদের আজ্ঞা প্রতিপালনে যত্বশীল হয়। সত, 
প্রিয় বাকা কহিতে ও লিগ্ধ, সরল ব্যবহার করিতে গ্লেন শিশুদিগের অনুরাগ 

জম্মে। অনর্থক বাক্য ব্যয়না করে। বিদ্যাভাসের সহিত, এইরূপ শিক্ষার 
প্রয়োজন, যাহাতে পরে সৎগথে থাকিয়া শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম দ্বারা 

জীবিকা! নির্ধবাহে সমর্থ হয় এবং পরোপকারে রত থাকে । পি. 

যাহাতে বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন ও বলের সত্্যবহার হয়, এরূপ শিক্ষা অতি শৈশবে 

আবস্তক |. ছূর্ধলের রক্ষার জস্ত বলীর বল, অজ্ঞান মোচন করিবার জন্য 
ভানীর জ্ঞান, ধনীর ধন নির্ধনের সহায়, বিঘ্বানের বিদ্যা মুর্থের আশ্রয় | পরমাত্মা 

এই গ্রকারে জগতের অভাব মোচনার্থে যথোপযুক্ত উপায় সকল হজন করিয়া- 

ছেন। | :সহ্বাবহার করিলে জগতের সকল অভাবের পুরণ হয়। রোগের 

জন্য ওঁষধধ, ক্ষুধার অপ, পিপাসায জল, নগ্নতায় বস্ত্র এটরূপে তিনি সকল 

অভাঁবেরই পুরণ করিয়াছেন । 
নমস্ত সহ্যবহারের মূল আত্মমৃষ্টি বা রা) বাহাতে নিষের সখ ছাখ 

তাহাতে অপরের নখ হুঃখ--এইরূগ বুঝিয়| অপরের সুখের বৃদ্ধি ও ছুঃখের 

হাস করিতে সর্বতোভাবে  চেষ্ট! আবগ্তক। তাহাতে মরলেরই দীংনবানা 

পরযাননে দিপপন্ন হবে|. 
8. 



২৬৬. অসৃতসাঁগর । 

ইচ্ছাঁমত চলিতে সকলেরই ইচ্ছা। কিন্তু তাহার যথার্থ উপায় না বুবিরা 
লোকে অপরকে ইচ্ছামত চাঁলাইতে চাহেন। ইহা জানেন যে. সকলকেই 

ইচ্ছামত চলিতে দিলে তবে আপনি ইচ্ছামত চলিতে পারিবেন |. নচেৎ তাহা 

অসম্ভব হয়। অতএব যুদ্ধি ইচ্ছামত: চলিতে চাঁও, তবে সকলকে ইচ্ছামত 
চলিতে দাও ।' যাহা সকলকে দিবে তাহাই আপনার মিলিবে। মান রাখিলে 
মান্য, দয়! করিলে দয়া, অতয় দিলে নির্ভয়ত! লাভ, ব্যথায় ব্যথা, সুখে সুখ। 
নতুব! যে সুখ চেষ্টা কেবল আপনার জন্য তাহ! বিড়ম্বন! মাত্র। অপরের স্ুণ 
প্রকাশে আপনারও সদ্গুণ প্রকাশিত হয়।' অপরের সদ্গুণ প্রকাশে তাহার 
নীটগুণের আপন! হইতে লয় হয়| এজন্য দৌষ প্রচার ন। করিক়। গুণের প্রকাশ 
করিবে, তাহাতে তোমাকে লইয়! সমস্ত জগৎ আনন্দময় দেখিবে ) 

: মদগুধান্বিত মহৎ ব্যক্তিগণ অপরের সর্বপ্রকার নীচ গুণ পরিত্যাগ 
করিয়! উত্তম গুণ গ্রহণ ও সকলের নিকট তাহার প্রচার করেন। তাঁহার! 

জানেন যে সকলেরই মধ্যে নুানাধিক পরিমাঁণে উত্তম অধম গুণ রহিয়াছে। 

কিন্তু সকলেই আপনার আত্মা পরমাত্মার স্বর্ূপ। সকলেরই তাহা হইতে 
কাশ ও তাহাতে স্থিতি । নীচগুণাপন্ন লোকের শ্বভাব যে, তাহারা আপন 
নীচপ্রবৃত্তি অনুসারে অপরের সহম্র সদ্গুণ ত্যাগ করিয়া! অল্প মাত্র অসদ্গুণ 

থাকলে ব। ন! থাকিলেও পর্বতাকার বলিব! গ্রচার করে। 

« বালক বালিকাদিগকে সর্ব বিষয়ে পবিত্র' ও পরিকর থাকিতে শিক্ষা দিবে, 
যাহাতে শরীর ২ মন ইন্জিয়, বস্ত্র, আহার ব্যবহারের রা, ঘর টা পথ খাট 
্রতৃতি পরিষ্কার থাকে । 

অবস্থা, রূপ গুণ, ধন মান, কুল শীল, বিদ্যা বুদ্ধি প্রভৃতি বিষয়ে নিরপেক্ষ 

ইক! স্ত্রী মান্্রকেই সর্বোৎপত্তিকারিণী জগজ্জননী জ্ঞানে শরীর, মন ও 

বাঁকোর হার! শ্রত্যক্ষে অপ্রত্যক্ষে সমাদর ক্র! পুরুষ মায়ের রথ ॥ ইহার 

অন্তথায় শ্রেয়; নাই। 
শৈশব হইতে শিক্ষা দিবে যে' সী গুরুষ মনুষ্য মানেই সম্ভাখে শুদ্ধ. চিতে 

পরস্পরের রূপ দর্শন করে। ইহা আননোর বিষয় | মানের জন্য ঝ। অন্য ফোঁন 

কারণে তাহাতে লজ্জা বৌধ কযা লোষনীয।, কুতাবে দর্শনে পাপ বাঁ ছঃখ 

কাহারও রূপ দেখিরা প্রীতি বোধ করিলে বিচারের দ্বার! বুঝিতে হয়: যে, ৮ 
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কখামাত্র বিকাশে এত গ্রীতি সেই সর্ব সৌনার্যের আকর জ্যোতিঃসবয্বপ পর-. 
মাত্মাকে পুর্ণভাবে দেখিলে.কি অপার্ আনন্দ । বাহার অন্তরে এইরূপ ভাব 
স্থিতি করে তিনি বধার্থ জিতে । এইক্সপ ভাবে স্থিতির নামই ইন্রিয 
জয়। ইহা! গ্রর সত্য জানিবে। | 

বিপেষ দ্তর্কতার সহিত দৃষ্টি রাখবে যেন। টো বালক বাধিকা- 
গণের চুরি, মিথ্যা, প্রবঞ্চন! ও অপরকে সত্যত্রষ্ট করিতে প্রবৃত্তি না জন্মে। 

বালক বালিকার! যেন্তু বুঝিতে পাে যে, কাহাকেও কষ্ট দিতে বা! নীচ 
কার্য করিতে মনুষ্য মাপ্রেরই লজ্জা বা স্বা হওয়া! উচিত। কিন্ত শ্রেষঠকার্ষ্য 
কোন মতে স্বণ। বা লজ্জা না হয়। সঙ্কুচিত ব! লজ্জিতভাবে ার্যোর অনুষ্ঠান 
অত্যন্ত ছুঃখের বিষয়) লোক নিন্দা ভরে শ্রেষ্ঠ কার্য অর্থাৎ পূর্ণপরক্রন্ধ 
জ্যোতিঃম্বরূপ চক্্রম! হূর্ধ্যনারায়ণ 'জগতের আত্মা, মত পিগাঁকে শ্রদ্ধা ভক্তি 

না করা বা তাহার আল্ঞ! লঙ্ঘন করা! মূর্থের কার্য ও পরিতাপের হেতু ।. .. 
প্রথমাবধি বালক বালিকার! যেন ভক্তি শ্রদ্ধা পূর্বক মাতী৷ পিতা গ্রতৃতি 

গুরুজনকে প্রাতে লায়াহে প্রণাম করে। নতুবা তাঁহার জগতের মাত! পিত৷ 
গুরু পরমাত্মা বিরাট মঙ্গকারী জ্যোতিঃন্ক্পকে শ্রদ্ধা! ভক্তি করিতে শিখিবে 
না। ভ্্ীলোকের সম্মান ন! রাখিলে কালী, ভুর্গ, সরগ্তী, সাবিত্রী, গায়ত্রী 
মাত! অর্থাৎ সর্বব্যাপিনী মঙ্গল্ময়ী জগজ্জননী মহাশক্ির সম্মান রক্ষা করা 
হয় না। বাহার প্রসাদ জগতের মঙ্গল নারীর পুজার তাহার পুজ।। নু! 
কালী দুর্গা প্রভৃতি সহজ নাম লইয়া বছ ব্যয় সাধ্য, বছু আত্তম্বরযুক্ত যে. কোন 
পুজা.কর না কেন সে পুজা জগজ্জননী, মহাপকতি. গ্রহণ করিবেন না..এবং 

তাহাতে কখনই মঙ্গল. হইবে না।, ইহা কব সত্য জানিবে।. . রঃ 
জীবমাত্রঠ আত্ম! পরমাস্মার গ্বরপ। অতএব পরমান্থার সগ্মান রক্ষা 

করিতে হইলে তব্র অভন্থ, গুম নি, সবল বিকল, পরিচিত ৃ অপরিচিত 
সকলেরই প্রতি সঞ্গভাবে সমাদীর শিষ্টাচার করিতে শিক্ষা দিবে। 

উদ অন -গ্রীতিপুর্করক পুর্ণ পরত চরম! সৃধযসারারণ জ্যোতি শরণ 

স্ব, ঙগ কারণ, ঘগৎ চার রী পু, নাম র্প নই খুজি নম্বর 
করিরে এবং আপনার অবস্থা জানাইয়। প্রার্থনা করিবে যাহাতে ব্যবহারিক ও 



পারমার্থিক কার্ধ্য সুমম্পন্ন করিয়। পরমাননদলাভ করিতে পাঁর গুরু শিষ্যতাঁবে 
”$ সৎ গরু” মন্ত্র জপের দ্বারা তাহায় উপাসনা করিবে এবং জগতের মজলার্থ 
গ্রুতিদিন যখাসাধা অগ্লিতে আহ্তি দিবে । শরীর মন ইন্জিয়ের পবিত্রতা 
ও ম্বাভাবিক তেজোরক্ষার নিমিত্ত বিশেষ যন্ত্রসকারে রেতঃ ধারণ 

করিতে শিক্ষা দ্িবে। এইরূপ ত্রহ্ষচর্যের অননুষ্ঠানে সর্ব বিষয়ে লোকে 

শক্তিহীন হইয়া! ইঠ্টত্রষ্ট হয়। পিতা! মাতার কর্তব্য পরমাত্মার বিধান 

জানিয়া এই রূপে পুত্র কন্তাকে যত্ব সহকারে শিক্ষিত করেন | এবং তাহাদের 

সর্ধদা লক্ষ্য রাখ! উচিত যেন কোন মতে এ নিয়মের অতিক্রম না হয়। এই 

সকল বিধি যাছাতে সর্ধতোভাবে সকলের দ্বারা পরিপালিত হর তাহ 

সকলেরই বিশেষতঃ রাজা প্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যক্তির অবস্ত কর্ডব্য। 
এই সকল নিয়ম রক্ষ! করিলে গরমাত্মার প্রসাদ্দে সকলেই পরষানন্দে আনন্দ 
রূপ থাকিবেন। : 

| ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাত্তিঃ। 

৬ 

_... স্ততি নিন্দ! বিষয়ক কর্তব্য । 
*স্ানবান সমমৃষ্টি সম্পন্ন সদ্গুণান্বিত পরমাত্মার প্রিয় ব্যক্তিগণ বিচার- 

পূর্বাক মিথ্যাকে ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করেন অর্থাৎ নিরাকার সাকার 
কারখ হুক্ষ স্থল নানা নামরূপ চয়াচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! পরমাত্মীকে অসীম 
অথগ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপ জানিয়া তাহার নিকট শরণ ও 

ক্ষম! প্রার্থন। করেন এবং গ্রীতি ও ভক্তিপুর্বক' নমস্কারাদি ছারা তীহার 
উপাসনা করেন। তাহাদের অস্তঃকরণ প্রেম দয়! ও শীলা সন্তোষ 

ধৈর্য্য গান্তীর্য্য প্রভৃতি গুণে অলম্বৃত। জীবমাত্রফেই আপন আত্মা ও 
পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়৷ তাহারা! জগতের ছিতসাধর্নে তৎপর 'হয়েন। 
তাহার পরের হুঃখে ছুঃখী ও পরের সুখে তাহাদের সুখ । সহশ্র মদ খপের 

মধ্য হইতে একটী লদ্গুণকে বাছিয়! তাহাকে প্রধান বলিয়া গরচার করেন 

জানেন যে, শ্রেষ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ গুণ নীচ হইতে নীচ গুণ স্বতাধতঃ শ্রকাশ 

পার). ভাল মন্যে যাহা করুন না কেন-তাহাঁতে সতের সদ্বৃত্তি ও 
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নীচের নীচবৃত্তি সমানভাবে উদ্দিত হয়. গোলাপ ফুল ভাল মন্দ সকলকেই. 
নুগন্ধ বিতরণ করে ও বিষ! সকলকেই চুর দেয়। সৎলোধা' গোলাপ চে ] 

নীচ লোক বিষ্ঠার সমান . - 

গরমাত্মার প্রিয় সমদৃষ্টি সম্পল্ন জানী জানেন যে, আঁমাতে বা রা 
পরমাত্বাতে উত্তমাধম তাবৎ গুণ রহিয়াছে । তাহার! নীচ গুগকে দমন করিয়া 
উত্তম গুণের প্রকাশ করেন, যাহাতে নিজের বাঁ অপরের কোন প্রকারে 
কষ্ট না হয়। যে শক্তির ছার! যেকার্ধয সুখে সম্পন্ন হয় বথাসময়ে তাহার 
দ্বারা সেই কাধ্য করেন ও করান । যাহাতে সদ্গুণের উদৎ্কর্ষ ও. নীচ 

গুণের দমন হয় তাহার জন্ত সকলেরই সর্বদা পরমাত্বার নিকট ্রা্থনা 

করা কর্তবা। 

সত্য বাঁ পরমাত্মা হইতে বিমুখ নীচ গুণাপন্ন লোক, মিথ্যাবাদী বক, 
পরের অনিষ্টকারী অভিমানী, ক্র/র লোভী, ক্রোধনশীল দর্পিতি, হয়? তাহারা 
পরের ভাল দেখিতে পারে না) পরের মন্দ গুনিলে ব! দেখিলে স্বখী হয়। নান! 
উপায়ে মিথ ভ্রাবঞ্চনার দ্বারা পরের অনিষ্ট) নিন্না ও গ্লানি করিয়া! সর্বদ| 

অশান্তি ভোগ করেন। আগন স্ত্রী কন্তা গ্রভৃতিকে শিক্ষা দেন যে, অপরের 

ছায়! মাড়াইলে পাগ হয় । কিন্তু অপরের স্ত্রী কন্তাকে শিক্ষা দেন যে, “আমার 
সহিত্ত ব্যভিচার করিলে কোন পাপ হয় না” তাহারা সর্বদা পঙ্গ দন্ত 
হিংসা ও আলন্তে জড়িত। পরিশ্রম করিয়া! আপন উনি নিন 

বু, তোযামোদধারী ও নিন্বাপ্রিয় । 

: এইরূপ সৎ ও অলতের লক্ষণ বুবিয়া শ্রজ্যেকের সদ্গুণ প্রহণে সর্বদা 
রত থাকিবে। তাহাতে পরমাত্ম! প্রসন্ন হইয়া ধা অমঙ্গল চে ভু. ঘৰ 
মত্রেরই মঙ্গল সাধন করিবেন । 

“বিচার করিয়া দেখ, জগতে : নিন্দা ঝা! স্বতির: কি শ্রযোজন ।- ফাহাতে 

জীবের ছিত সাধন “হয় ও অহিতের নিবৃত্তি হয় জগতে কেবল এই: এক 
প্রয়োজন |... যাহাতে জীবের হিত, স্থৃতঃ পরতঃ সেই কাঁধের আগুষঠান জ্ঞানীর 

একমাত্র কর্তব্য । : শ্থভাবতঃ জানিগধ সিজের গ্রাপ্ব্য: ফলাফলের গতি 
শক্ত ইয়া সেইন্ধপ কার্ধোর অনুষ্ঠান করেন ও করান? যাহাতে জগতের 
হিতাঙ্ষঠানে জগধ্থাঁসী মাত্রেই ধথাশক্তি ব্রতী 'হন' সেই উদ্দেশে জীমিগণ 
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সৎকার্ধ্র সর্বদ! স্ততি করেন। অভিপ্রায় এই যে, সকলেরই সৎ কার্ধ্য 
্রবৃতি হউক ও সমাপ্তি পধাস্ত তাহার. অনুষ্ঠানে দত থাকুক। যে কার্যে 
জগতের অহিত, ক্ঞানী তাহা মিজে করেন না ও অপরকে তাহ! হইতে বিরত 
করিবার চেষ্টা করেন) খাহাঁতে অসৎ কার্যে লোকের প্রবৃত্তি না হয় ও হইলে 
তাহা : পরিত্যাগ করিতে পারে এ উদ্দেশে জ্ঞানিগণ অসৎ কার্ষের 

নিন! করেন। নতুবা জ্ঞানীর চক্ষে নিন্দা স্ততি প্রভৃতি সকল কার্ধ্যই 
শ্বব্পতঃ সমান ভাবে পরমাত্বার স্বরূপ । 

জগতের হিতের জন্তঠ কোন কার্ষোর স্ততি ও কোন কার্যের নিন্দা করা 

যায় বটে কিন্ত কোন কার্ষোর : অনুষ্ঠাতাকে কখন নিন্দা করা উচিত নছে। 

তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ আজ যে ব্যক্তি অসৎ কার্য্ের অনুষ্ঠাতা কাল 

তিনি সতকার্ষোর কর্তা হইতর্ছিন | তবে অসৎ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান কালে সেই 
কার্ধ্ের অনুষ্ঠাতা চেততনকে যদি-নিন্দনীয় মনে কর তাহ! হইলে মেই চেতন 

যখন আবার সৎকার্ষোর অনুষ্ঠাত! হন তখন তাহাকে কি করিয়! স্ততির যোগ্য 

বলিবে ? উভয়বিধ করর্ধ্যের অনুষ্ঠাতা চেতন বা পুরুষ ত একই। যেতুমি 
আজ অসৎ বা অহিতকর কার্ধা করিতেছ সেই তুমি আবার কাল সৎ বা হিত" 

' কর কার্ধ্য করিতেছ। এমন নহে যে, অসৎ কার্য করিতেছ যে তুমি মে এক 

ব্যক্চি আর সৎকাধ্য করিতেছ যে তুমি সে আঁর এক ব্যক্তি। তুমি একই 
বস্তি সৎ ও অসং উভয়বিধ কার্ধ্য করিতেছ। তবে তোমাকে মৎ বা সৎ 
বলিয়া স্তুতি বা নিন্না কর! যায় না। সুতি নিন্দা, সৎ অসৎ সকল কার্ধ্র 
অতীত তুমি নিত্য যাহা তাহাই রহিয়াছ। জগতের ছিত সাধনের জন্য 

তোমার কৃত কার্য বিশেষকে অসৎ বলয়! ঘকল' ঘটে তাহার দমনের জন্য 
মিন্দা করিতে হইতেছে ও তোমারই কৃত অপর কার্যযকে সকল ঘটে. তাহার 

অনুরূপ কার্ধ্য হয়: এই উদ্দেশে স্তুতি করিতে চার শপ ০৪ 
বুঝিবে। টন | 

জগতের হিতার্থে নাঁন! দেশে, নানা সমাজে অবতার বা জঞনবান বাকিগণ 
জগৎকে হিত শিক্ষা দিবার জন্ত মানা কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন ও করিবেন । 

একই সত্য প্ণপরব্র্ধ জ্যোতিঃস্বরূপ ধিনি কারণ সুগম স্থল চরাচরকে হইয়া 

অসীম অখগ্ডাকারে বিরাজমান চাকা :হইতে তাহা! উদয় হইয়া, শরীর ত্যাঙ্ের 
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পর ঠাছাতেই, ভেদে স্থিতি করিতেছেন, পৃথক আর. থাকিতেছেন না 
তাহাদিগকে পরমাত্মা, হইতে পৃথরু ভাবিয়া! স্তুতি ব| নিন্দা করিতে থর না। 
পরমাত্ম। বিমুখ অজ্ঞানাচ্ছন্ন নিন্দুকগণ তীহাদের ভাব ন! বুঝিয়া নি নিজ 
কল্পিত সমাজভুক্ত অবতারাদিকে স্ততি ও অন্ত সামাজের অবতাঁরাদিকে নিন্দা 
করিয়া ইহলোকে পরলোকে নিত্ের শাস্তি নষ্ট করিতেছে ও অপরের কষ্টের 
হেতু হইতেছে। এইরূপ লোককে বিশেয়ন্ূপে দণ্ডিত কর! রাজা প্রভৃতি 
ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য | | | | 

 অজ্ঞানবশতঃ ভিন্ন ভিন্ন সমান্জ কম্পন! করিয়া! পরমাস্ম বিমুখ নি্ুকগণ 

কেহ মহম্মদ, কেহ বিশুগ্রীষ্ট, কেহ বা কৃষ্ণ ভগবান কেহ বা অপরাপর ভ্ঞানী ব! 

অবতারদিগের নিন্দা করিতেছেন । ইহা! বুঝিতেছে না যে, একই ঈশ্বর. গড, 
খোদ! অর্থাৎ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোঙিঃম্বরূপ ব্যতীত ফখন দ্বিতীয়. কেহ নাই তখন 
তাহাকে ছাড়িয়। অপর কে ব! কি হইতে ইহার! শরীর ধারণ করিবেন । 

প্রাচীন. অবতারাদি মহাপুরুষের প্রচলিত চরিত্র বর্ণনায় অনেক রূপক 
আছে। তাহার যথার্থ ভাব ন! বুঝিয়া হিংসা বশতুঃ অনেকে তাহাদিগের 

নিন্দা করিয়! থাকেন। তাহার ফলে নান! অমঙ্গল ঘটিতেছে। কৃষ্ণ তগবা- 
নকে মানে না এমন অনেক মধ্প্রদায়ের লৌকে বলেন যে, তিনি গোঁপীদি- 
গের সহিত বিহবারাদি অনেক অত্ঞানের কার্ধ্য করিয়াছিলেন, তিনি লম্পট 
পাপী এবং তাহাকে যাহার! মানে তাঁহার! মুর্খ। গোপী বিহারের. যথার্থ ভব 
এই যে, কৃষ্ণ ভগবান গড খোদা ঈশ্বর অর্থাৎ পূর্ণ পরত্রহ্ম জ্যোতিঃসবন্ূপ 
সমূহ স্ত্রী পুরুষের ইঞ্জিয়াদি গোপীগণকে অন্তরে প্রেরণার দ্বারা চেতন করিয়। 
প্রকৃতি পুরুষ ভাবে বিহার করিতেছেন |. তাহাতে ব্রদ্ধাগুময় জীবের উৎপতি 

হইতেছে । তিনি যদি ইঞ্জিয়াদি গোপীগণকে শ্রেরণার দ্বারা চেতন না 

করেন তাহ! হইলে কি ব্যবহারিক কি পারমার্থিক কোন ..কাঁধ্যই হয় না। 

যখন তিনি ইন্জিয়ানদি হইতে চেতন. শক্তি সন্কুচিভ করেন তখন জীবের গাঁচ 
নন ৰা গুতু্তি হয় ও ইন্জিয়াদি গোপীগণের নর্ঝ কার্য বন্ধ খাকে। পুন- 
রায় প্রেরণার দ্বারা চেতন ব। জাগ্রত করিলে জীব-সংযোগে ইন্জিয়াদির সকল 

কার্য হ্ব। ক্ঞানী জানেন যে, যখন তাহার .অতিরিজ. দ্বিতীয় কিছু, নাই 
তখন তিনি কাহার যফ্িত জীড়া করিবেন সমূহ জী. পুরুষের, ইন্জিয়াদি 
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পগো)” গরমাস্মা। চেতন। তিনি গোকে চেতম করিয়া াইতেছেন অর্থাৎ 

পাঁলন করিতেছেন । ইহাই প্রীকৃষ্ণের গোচারণ 
: জীব সমূহের শরীর বংশী | ইন্জিয় ছিত্রে প্রেরণা করিয়া কষ পরমাত্মা 
সকলকে চেতন সুরে বাঁজাইতেছেন | তোমরা জাগিয়া বেদ, বাইবেল, 

কোরাখ, প্রভৃতি নাঁনা . সুর বাহির করিতেছ ও তাহাতে লোক মোহিত 
হইতেছে । যখন তিনি চেতন শক্তির সঙ্কোচ করিরা স্মযুপ্তি ঘটান তখন 

স্থল শরীর বংশী পড়িয়। থাকে, কোন সুর বাহির হয় ন!। 

এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিবে। কাহারও নিন্দা করিবে না। অতি 
ক্ষত্রেরও নিন্দা করিলে পরমাত্বারই নিন্দা করা হয়। ইহা ঞ্রুব সত্য সত্য 

জানিবে। 

'ও' শাস্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
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নারী বিষয়ক কর্তব্য । 
স্ত্রীলোকপিগের প্রতি জঅযথ! নানা প্রকার পীড়ন হইতেছে। তাহার 

ফণ্জগদবাসীর মহাপীড়ন উপস্থিত। ইহা দেখিয়াও কেহ দেখিতেছেন 
না) যাহাতে স্ত্রীপীড়ন নিবারণ হয় তাহ! মা মানেরই বিশেষ কর্তব্য 
টিন? 

স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরমাত্মার হ্বর্ূপ । ইহা না বুঝিয়! লৌকের সংস্কার যে, 
পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও স্ত্রী নিকৃষ্ট । অতএব মন্ষ্য মাজেরই বিচাঁরপূর্বরক' দেখা উচিত 
যে,ন্ত্রী কি বস্ত-_সত্য ব| মিথ্যা। এইরূপ বিচার করিয়! মিথা] ত্যাগ ও মত্য 

গ্রহণ করিলে মনের সমন্ত অশাস্তি বিলুপ্ত হইয়া শান্তি বিধান ইইবে। শানে 
লোকে সত্য ও মিথ্যা এই ছুইটা সংস্কার ও শব প্রচলিত। এখন ু ষিঝ়া দেখ 
যে, স্ত্রী পুুষের মধ্যে কোন্টা ব| উভয়েই সত্য বাঁ মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা 
তাঁহা হইলে মিখ্যা মিথ্যাই | মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। মিথ্য। দৃষ্তে নাই, 
অনৃষ্ঠে নাই। মিথ্যা হইতে সত পু, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট প্রভৃতি কিছুই স্থ্টি হইতে 
পারে না--হওয়! অসভ্ভব |: এবং সত্য. এক ভিন দ্বিতীয় সঙা নাই! তা 



নারী বিষয়ক কর্তব্য । ২৭৩ 

£গ্রকাশ। সত্যতে উৎকৃষ্ট নিরুষ্ট, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি নাম বা সংভা 
হইতেই পারে নাঁ-হওয়া অসম্ভব । তবে এক সত্য মধ্যে পুরুষ শ্রেষ্ঠ ও ভর 
নষ্ট এই প্রকার যে ছইটা ভাব ভাদিতেছে ইহ! কি ভানের কার্ধ্য বা অভ্ঞা- 

নের কার্ধ্য ? নিক্কষ্ট ষে স্ত্রী তিনি মিথ্যা হই হইয়াছেন এরূপ বলিলে বুঝিয়। 
দেখ, মিথা। ত কোন পদার্থ নহে, যাহ! নাই তাহারই এক নাম মিথ্যা। যদি 

স্ত্রী সত্য হইতে হইয়| থাকেন ও দত্যেরই রূপ হন তাহ! হইলে যখন এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় সত্য নাই ৬খন সেই একই সত্য হইতে একটা স্ত্রী নির্ষ্ট ও অপর 
একটা পুরুষ শ্রেষ্ঠ কোথা হইতে বাহির হইলেন? যদি পুরুষ বলেন, আমর! 
স্ত্রী পুরুষ উভয়ই এক সত্য হইতে হইয়াছি বটে কিন্তু তথাচ পুরুষ শ্রেষ্ঠ স্ত্রী 
নিকৃষ্ট, তাহ! হইলে সেইরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন পুরুষের মুখে চুণ কালী দেওয়া 
কর্তবা। পুরুষ যদি বোধ করেন যে, আমি. এক অদ্বিতীয় সত্য হইতে 
হইয়াছি ও তস্থিন্ন অপর কোন বস্ত হইতে স্ত্রী হইয়াছেন তাহ! হইলে জিজ্ঞাসা 
করতে হয় যে, স্ত্রীর কারণ সেই অপর বস্ত বা! ব্যক্তির অস্তিত্ব কোথায়-তাহার 
কিরূপ? আর যে সত্য হইতে পুরুষ হইয়াছেন সেই সত্যের রূগ, পর্ণস্ব ও 

সর্ধশক্তিমত্তার অস্তিত্ব কোথায়? “শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোহ্হং” কেবল মুখেই 
বলাই সার-_কার্ষ্যে কিছুই নহে। যদি হাড় মাস ঝিষার পুত্তলিকে পুরুষ ও শ্রেস্ঠ 
বল তাহ! হইলে যখন স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্কুল সুক্ষ শরীর সেই একই পদার্থে 

গঠিত তখন উভয্নেই সমভাবে নিকৃষ্ট, হেয় । যদি দশ ইন্জিয়কে পুরুষ ও রেস 

বল তাহা হইলে যখন ্ত্রীগণের ইন্জিয়াদি সেই একই পদার্থের দ্বারা নির্শিত 
তখনা স্্রীগণের ইন্জরিয়াদিও পুরুষ এবং শ্রেষ্ঠ কিম্বা উভয়ই স্ত্রী ও নিকৃষ্ট । অতএব 

্ত্রীকে হেয় বলিয়। পরিত্যাগ করিতে হইলে পুরুষগণ আপন আপন অঙ্গ প্রত্যঙজাদি 

কাঁটিয়! কাটিয়! ফেলিয়! দিউন | যদ্দি বল ইন্জরিয়াদির গুণ ও ধশ্মুই পুরুষ ও 
শ্রেষ্ঠ তাহা হইলে প্রত্যক্ষ দেখ, যে ইন্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাহা স্ত্রী পুরুষ 

উভয়ের মধ্যে সমানভাবে বর্তাইতেছে ও তদনুসারে ছুঃখ সুখ অস্থভব হইতেছে | 

জাগরণ স্বপ্ন নুযুপ্তি বা অজ্ঞান জ্ঞান বিজ্ঞান ও স্বরূপ অবস্থা, ছঃখ মুখ, লজ্জা 

ভয়, মান অপমান, ক্ষুধা পিপাসা, জীবন মরণ প্রভৃতি উভয়ে একইরূগে ঘটিতেছে। 
তবে উভয়ই সমানভাবে পুরুষ এবং শ্ররে্ বা স্ত্রী এবং নিকৃষ্ট হইবেন। যদি 

চেতন জীবাত্মাকে পুরুষ ও শ্রেষ্ঠ বল তাহ! হইলে যখন একই সত পরমাত্মার 
৩$ 



২৯৪. জমৃতসাগর । 

₹শ স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেই ভীবাত্মাতাবে বর্তমান তখন উভয়ই সমান- 
রূপে শ্রেষ্ঠ বা নিকষ্ট হইবেন। এ অবস্থায় স্ত্রীকে ত্যাগ করিতে হইলে আপ- 
নাকে ত্যাগ করিতে অর্থাৎ আপনার মৃত্যু ঘটাইতে হইবে । যখন একই কারণ 
পরক্রহ্গ হইতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্কুল হুক শরীর গঠিত বা উৎপন্ন হইয়াছে 
তখন স্ত্রী ত্যাগ বা গ্রহণ করিতে হইলে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই স্থুল ক্ষ শরীর ত্যাগ 

বা গ্রাহণ করিতে হইবে । সমদৃষ্টি সম্পত্ন জ্ঞানীর পক্ষে ইহাই উচিত। নতুবা 
গরমাত্বার এক অংশকে স্ত্রী বলিয়! ত্যাগ ও অপর অংশকে পুরুষ বলিয়৷ গ্রহণ 

করা মুখের কার্ধ্য--সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর পক্ষে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত । স্ত্রী পুরুষ 

সংজ্ঞা বিশেষণ, পরশমাত্বা বিশেষ্য | তীাহারই জ্ঞানময়ী মঙ্গলময়ী, সৃষ্টি পালন 
লয়কারিনী শক্তির নাম প্রকৃতি বা শ্রী সংজ্ঞ! জানিবে। স্ত্রী পুরুষ উভয় সংজ্ঞা 

লইয়! পূর্ণপর ব্রহ্ম জোতিঃম্বরূপ সর্বব্যাপী, নির্বিশেষ, সর্বকালে বিরাজমান । 
এই বোধ হওয়ার নাম যথার্থ ত্যাগ । পরমাত্ম! বাতীত দ্বিতীয় কোন পদার্থ 

নাই এই জ্ঞানই জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট ত্যাগ । স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই প্রতি 

প্রানীর প্রেম ও সন্মান,সমান। 
মূল কথা, একই গ্বতঃপ্রকাঁশ গরমাত্বা আপন ইচ্ছায় কারণ হইতে স্থৃক্প, 

হুক্ম হইতে স্থল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! অসীম অখণ্ডাকারে 
সর্বব্যাপী নির্কিশেষ পূর্ণরূপে বিরাজমান | পরত্রন্মের ইচ্ছ। শক্তির নাম মায় 

কালী ছুর্গ| সরম্বতী, আদ্যা শক্তি সাবিত্রী গায়ত্রী বিদ্যা অবিদ্য। গরভৃতি কল্িত 

হইয়াছে। ইনি পরক্রঙ্গ হইতে পৃথক নছ্বেন। পরব্র্গ স্বরূঙ্গিণী। এই 

মঙ্গলকারিণী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি হইয়া! ইহাতেই 
হিতি ও লয় হইতেছে । এই জগজ্জননী মহাঁশক্তি স্ত্রী হইতে পুত্র কন্তা! উৎপন্ন 
হইয়া মহ! মহা অবতার খষি মুমি, রাজ। বাদসাহ পঙ্ডিত, সাধু সন্গ্যাসী পপ্রসৃতি 

পদ লইয়া তীহাতেই লয় পাইতেছে। পুরুষ মাত্রকেই-ধিকৃ? তাহার 
স্ত্রীরপিণী জগজ্জননীর ক্লে মুত্র বিষ্ট! হইতে উপর হুইয়! ভাহার উত্তম গু গ্রাহণ 

করিতেছেন ন1। স্ত্রী সংজ্ঞক মাত্রকে সেব| ভক্তি মান্ত প্রতিষ্ঠা না করিয়! নীচ 

শুদ্র অপবিত্র বলিয়া দ্বণা রুরিতেছেন। ইহার অপেক্ষা বলবীর্যয ভ্ঞানহীন আর 

কিরূপে তইতে পারে? গুধু মস্তক মুণ্ডন করিয়া শশিবোধহং সচ্চিদানন্দোধং” 

বলিলে কি হইবে? গুনিয়াছেন পার্ধতী পরমস্তন্দরী। অনবরত *শিবোব্হং” 



বলিবার ফলে পার্বভীপতি শিব হজ ৮ নিবি. তোখাঃ: 
জানে, ধিক তোমার পশিবোহহং৮ বলায়! কে হইব কাহার কাছে, পরা 
কর যে, “শিবোধ্হং সচ্িদানন্দোংহং” | যাহার কাছে প্রকাশ কর সেক 7 

এ আকাশের মধ্যে কয়টা সত্য “শিবোহ্হং সচ্চিদানদ্দোহহং* আছেন বাঁ. 
হইবেন? “শিবোধ্হং লচ্চিদানদ্দোহ্হং অহঙ্কার ত্যাগ করিধা মঙ্গলকামী: 
নিরাকার সাকার বিরাট ব্রচ্ম চন্্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ জগতের গুরু মাত! পিতা! 
আত্মার শরণাপন্ন হয়! ক্ষম! ভিক্ষা কর ও তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে বত্বশীল 

হও। সম্মানপূর্ধ্বক স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেকে উত্তমরূপে পরিপালন কর। স্ত্রী 
পুরুষ জীব মাত্রেকে জান যে আমার আত্মা পরমাত্বার স্বরূপ । 'যেকাধ্যের 
জন্ত যাহা উপষোগী তাহার দ্বারা সেই কার্ধ্য কর ও কারাঁও। হিংসা দ্বেষ 

ত্যাগ করিয়! হঁহার শরণ গ্রহণ কর যাহাতে ইনি সায় হইয়া তোমার অস্তরে 
“শিবোহহং সচ্চিধানন্দো২হং” বাপ যে অজ্ঞান ভাসিতেছে তাহার নিবৃত্তি কদ্দি* 

বেন। ইনি দয়াময় তোমাদের সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল বিধান করিবেন। 
তখন তুমি স্ত্রী পুরুষ “শিবোহ্হং সচ্চিদানন্দোইহং” কাহকে বলে বুঝিয় শাস্তি 

পাইবে। তখন তুমি বুঝিবে যনে একই পরব্রহ্ম হইতে স্ত্রীও প্রকাশ পাইতেছেন 
পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। উভয়েই পরত্রন্ষের রূপ মাত্র। স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েরই মাত পিত| গুরু আত্মা, পতি পরব্রহ্ম। ছুয়ের মধ্যে কেহই ডুচ্চ 

নহেন, কেইই নীচ নহেন-উভয়ই সমান | কেবল রূপান্তর উপাধি ভেদে শু 

পুরুষ নাম বা সংজ্ঞা--যেমন বিশেষ্য বিশেষণ । পুরুষ বিশেষ্য সংজ্তক, স্ত্রী 
ব| শক্তি বা জ্ঞান বিশেষণ সংক্ঞক। কিন্তু বিশেষ্য. বিশেষণ একই বস্ত। 

যেমন অগ্নি ও অগ্নির প্রকীশ উভয়েই একই অগ্নি। অগ্নি সংঞ্ঞক পুরুষ ও 
প্রকাশ সংক্তক স্ত্রী। পরব্রহ্ম বিশেষ, পরত্রদ্ধের সৃষ্টি পালন সংহারকারিণী 
বিদ্য! বা জ্ঞানমরী ইচ্ছা শক্তির-নাম বিশেষণ। বিশেষ্য অগ্রকাশ নিরাকার 

নিপু ভাব। বিশেষণ প্রকাঁশমান জগৎ শ্বরূপ। পরমান্ব। আপন ইচ্ছায় 
জগদ্রূপে শ্রকাশমান হইয়া অনস্ত শক্তিদ্বারা ব্যবহারিক ও পারমার্ধিক অনন্ত 
প্রকার কার্ধয করিতেছেন ও করাইতেছেন। জীবের মলণকারিপী মহাশক্তি পরব্রন্ 

হইতে পৃথক বস্ত নহে--পরত্রঙ্মের রূপই। যেক্পপ জাগরিত অবস্থায় তুমি ও 
তোমার নান! শক্তি নানা কাঁ্ধ্য কর ও করেন--আমি, তুমি, তিনি, স্ত্রী পুক্কুষ 
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ইত্যাদি। এবং স্বযুন্তির অবস্থায় সমস্তেরই কাঁরণে লয় হয় । আমি, ভুমি, তিনি, 
সতী পুরুষ প্রকৃতি পুরুষ প্রভৃতি কোন ভাঁবই থার্কে না। অগ্নির প্রকাশে অথ্ির 

সমস্ত শুণের গ্রকাশ থাকে, অগ্নির নির্বাণে সমস্তেরই কারণে লয় হয়। এইরূপ 

সর্ধ্ব বিষয়ে শাস্ত চিত্তে বিচারপুর্বক সারভাব গ্রহণ করিয়া স্ত্রী পুরুষ সঙ্ন্ধে 
বিরোধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং উভয়ই পরমাত্মার স্বরূপ জানিয়। পরমানন্দে 
আনন্দরূপে' অবস্থিতি কর। 

অল্লাধিক পরিমাণে পৃথিবীর সর্ধদেশেই শ্ত্রীজান্তির প্রতি অন্তায় আচরণ 

হইতেছে । স্ত্রী পুরুষের তুল্যাধিকার কোথাও দেখা যায় নাঁ। অবলা স্ত্রীগণ 

অনর্থক নান! প্রকার কষ্ট পাইতেছেন । পুরুষগণ তাহার মোচন করা দুরে থাকুক 
দেখিয়াও দেখিতেছেন না। পুরুষের! আপনার কষ্ট নিবারণ করিয়! সুখ বা 

্বাধীনতা চাহেন কিন্ত স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সুখ বা! স্বাধীনতা চাছেন না । 
এ বোধ নাই যে, যিনি সরুলকে স্বাধীন করিতে ইচ্ছ! করেন কেবল তিনিই 

নিজে স্বাধীন হইতে পারেন। পরমাত্মার মূল উদ্দেপ্ত এই যে, পরমাত্মার 
নিয়ম অনুসারে যাহার ধার! ব্যবহারিক বা পারমার্থিক যে কার্য স্থখে সম্পন্ন 

হয় তাঁহার দ্বার৷ সেই কার্ধয সম্পন্ন করিয়! স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমানভাবে 

পরমাননে অবস্থিতি করেন। যে সকল ন্তায়বান বীরপুরুষগণ ভ্ত্রীজাতির সহায় 
হই! পরমাত্মার সেই উদ্দেস্ত সাধনে যত্রশীল তাহারা প্রক্কত পক্ষে পরমাত্মার 
গ্রিয়। যাহারা! স্ত্রী পীড়নের দ্বারা! সেই উদ্দেশ্র বিফল করিধার চেষ্টা করে 
তাহার! পরমাত্মা কর্তৃক দণ্ডিত হইতেছে ও হইবে। ইহা গ্রুব সত্য জানিবে। 

এ দেশের স্ত্রীজাতির যে কষ্ট ভাহার সীমা নাই। স্ত্রীগণ কন্াভাবে, পত্ধী- 

তাবে ঘরে ঘরে যেরূপ কষ্ট পাইতেছেন তাহ! সকলেই জানেন কিন্তু বৃথা মান্টের 
ভয়ে তাহ! জানিয়াও সকল সময় স্বীকার করেন না । অজ্ঞানবশতঃ অনেকেরই 

সংস্কার যে, পরমাত্মার ইচ্ছায় ্বভাবতঃ পুরুষের অগেক্ষ ত্র হীন। পুকষের 

অই যেন ভ্রী সষ্িহইয়াছে, তীর জন পুর সৃষ্টি হয় নাই।“ এ বোধ নাই যে, 
তরী পুরুষ উভয়ে উভয়েরই কল্যাণের জনয সৃষ্ট হইগ্নাছেন | এমন নহে যে, 
পুরুষ যাহা ইচ্ছা! তাহা করিবার অন্ত স্ষ্ট হইয়াছেন আর -ন্ত্রগণ পুরুষের ইচ্ছা- 
মত চলিবার জন্য জন্মিয়াছেন। খীহার! হিন্দু বাঁ আর্য নামধারী তীহার 
শাস্ত্রীয় সংস্কার অঙ্থসাঁরে মুখে বলেন যে, স্ত্রী মাত্রেই দেবী মাতা, মহাশক্তির 
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অংশ, পক্ষ মাত্রেই শিব, উভয়েই পরমাত্মার স্বরূপ । কিন্তু তাহাদের কার্ধয 
ঠিক বিপরীত। আপনার বৃথা সম্মান রক্ষার জন্য অবিচারে কতর্ধপে সেই 
মহাশক্তি শ্বর্ূপিনীকে সত্য হুইতে বিমুখ ও সর্ববিষয়ে বঞ্চিত করিতেছেন 
তাহার সীম! নাই । ইহা! হইতে আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে ? এরূপ 

আচরণের ফলে স্বয়ং মহাশক্তি থে হিন্দুদিগকে ভ্ঞানহীন, শক্তিহীন করিয়া 

পীড়িত করিতেছেন তাহা প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে । তথাপি চৈতন্ত হইতেছে 
না। যতদিন হিন্দুগণ কালী হুর্গা সরস্বতী লক্ষ্মী বেদমাত! সাবিত্রী গায়ত্রী ঘুগল- 

রূপ প্রভৃতি নাম দিয়া মঙ্গলকারী বিরাট ত্রন্ম চক্ত্রম! হুর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্ববূপ 

জগতের মাত! পিতা আত্মাকে শ্রদ্ধা করিতেন ততদিন তাহারা ব্যবহারিক ও 

পরমার্থিক কোন বিষয়েই শ্রীভ্রট হন নাই কিন্তু এক্ষণে ইহা হইতে ভরষ্ট 

হইয়া মঙ্গলকারিণী মহাশক্তি ম্বরূপিনী স্ত্রীগণের প্রীতি ও সম্মানপুর্বক সৎ্কারে 
বিরত হইয়াছেন। তাহাদের যদি কিছুমাত্র সমদৃষ্টি খাকিত তাহ! হইলে এরূপ 
ঘটিত না। সমদশাঁ ব্যক্তিই পরের সুখে স্থখী ও পরের ছুঃখে ছঃখা হন। 

নারীরূপিনী মহাশক্তি হইতে ইহার! যে কিরূপ ধর্বমুখ হইয়াছেন একটা 
ব্যবহারের দ্বারা তাহ! সম্পূর্ণরূপে দেখা যায়। পুরুষ দক্ষিণ ভাগের অধিকারী 

ওন্ত্রী বামভাগের অধিকারিণী এই ব্যবহারে স্ত্রীগণের প্রতি যেরূপ অবন্ঞ! 
হুচিত হয় তাহ! সর্ব ব্যবহারের মূল হুইয়াছে। পুক্রষগণ সম্মানের চিহ্ন বুলিয়| 
দক্ষিণ তাঁগ গ্রহণ করিতেছেন বটে কিন্তু অন্তরে বাহিরে নান! রিপু কর্তৃক 
দণ্ডিত হইয়! অপমান ও লাঞনার সীম! থাকিতেছে ন! | বিচারশীল সমদশী 
ব্যক্তি মাত্রেই বুঝেন যে দক্ষিণ ভাগ যদ্দি সম্মানের হয় তাহা হইলে মন্ধুষ্য 
মাত্রেরই -জগজ্জননী নারীকে শ্রেষ্ট দক্ষিণ ভাগ দেওয় কর্তবয। লোঁকাচার 
ক্রমে বাম ব! দক্ষিণ ভাগ দাও তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু তোমরা 

নিশ্চয় জানিও যে, স্ত্রী পুরুষের সন্মান সমানভাবে রক্ষা করিলে পুর্ণপরব্রন্ধ 
জ্যোতিংস্স্ধপ জগতৈর মঙগলকারী রাজ! “সর্ববিষয়ে সমস্ত অমঙ্গল দুর ও 
ও মঙজলবিধান করিবেন। যাহাতে জগতের সর্ধত্র এইরূপ ব্যবহার প্রচলিত 
হয় লৌকিক নাঁজার্দিগের তাহা অবশ্থ কর্তব্য। অন্তথাচরণে রাজ্যের নাশ | 
ইহা ঞ্ব লত্য জানিবে। | 

মুল. কথা, দায়াধিকার : প্রতৃতি দর্ধতরই স্ত্রী ও পুকুযের সমান, ক্ষমতা 
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পরমা! ঈশ্বরের অভিপ্রেত ও তাহার অগ্তথা! না করা আপনাদের কর্তব্য । 
তাহার এরূপ অভিপ্রেত নহে যে, ব্রহ্ধাণ্ডের নান! প্রকার আমোদ গ্রমোদ 

কেবল পুরুষেই দর্শন করিবে, স্ত্রীলোকে করিবে না) যথার্থ পক্ষে বাহ 

পুরুষের পক্ষে নির্দোষ তাহা স্ত্রীলোকের পক্ষেও নির্দোষ। যাহা স্ত্রীর পক্ষে 

দোষ তাহা পূরুষের পক্ষেও দোষ। ঈশ্বর এরূপ নিয়ম করেন নাই যে, বিবাহ 
না করিলে: নারীর অন্ত গতি নাই ও পুরুষের পক্ষে বিবাহ করা ন! করা 

ইচ্ছাধীন | স্ত্রী হউক পুরুষ হউক, ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবে, না হয় করিবে ন|। 

তাহাতে ঈশ্বরের নিকট কোন দোঁধ বা গুণ হয় ন। তিনি এরূপ নিয়ম করেন 
নাই ষে, পুরুষ পুনঃ পুনঃ বা একাধিক বিবাহ করিয়। নির্দৌষী থাকিবেন ও স্ত্রী 

সেইরূপ আচরখে দোষী ও দণ্ডিত হইবেন এবং তিনি এরূপ আজ্ঞা দেন নাই 

বে বিধবা বেশ ভূযা ও স্থুখাা ত্যাগ করিবে ও বিপত্বীক ভোগ বিলাসে 
রত থাকিবে । তিনি পূর্ণ, কেহই তার পর নহেন। তাহাতে পক্ষপাত বা 
ইতর বিশেষ নাই । জীব মাত্রেই তাহার নিকট সমান । 

বিধব! স্ত্রী অলঙ্কারাদিধারণ করেন বা ন! করেন কিন্া উত্তম ভ্রবায খান ব| 

ন! খান তাহাতে দোষই ব| কি গুগই বাকি? দোষ গুণ, আসক্তি অনাসজি, 
মনে ; অসন বসনের সহিত তাহার কি সম্বন্ধ? পরমাত্মা' ভগবান যদি দয়! 

করিয়ন্জীবের মনোবৃত্তি আপনার অভিমুখে আকর্ষণ করেন তবেই ইন্ট্িয়াদি 

শাস্তও দৎপথে গতি হয়। নতুবা কি গৃহস্থ কি সন্ন্যাসী, কি স্ত্রী কি পুরুষ, 

কাহারও সামর্থ্য নাই যে, কোন ইন্্রিয়ের কোন গুণ ৰা! ধঙ্দের প্রবৃত্তি নিবৃত্তি 

প্রভৃতি কোন পরিবর্তন ঘটাইতে পারেন । যে ইন্জ্রিয়ের যে গুণ বা ধর্ম তাহা 
যথাসময়ে ঈশ্বরের নিয়মানুমারে বর্ডাইবে তাহাতে কাহারও কোন নিন্দা বা 
দোষের লেশ মাত্র নাই। তোমর! নিজে কেহ কষ্ট করিও না ও অপরকেও কট 

দিও না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরামাত্মার শ্বরূপ। যাহাতে উতভক্কে পরষ্পরের 
মঙ্গল চেষ্টা করে ইহাই পরমাত্মার উদ্দেন্ত ও জ্ঞানের ইহাই লক্গণ। 

যদি স্ত্রী পুরুষ উত্তয়কেই বাল্যাবস্থা হইতে জুত| ও গোঁষাক পরা, 
বিদ্যাভ্যাস, অস্ত্র শন্কের ব্যবহার, কুস্তি, ঘোড়ায় চড়া প্রভৃতি সৎ শিক্ষা দেওয়া 

হয় তবেই মন্ুবয ঈশ্বরের নিকট প্রি নতুবা সর্ব গ্রাকারে দোষী ও দণডার্ হয়। 
নারীকে সৎ শিক্ষ! না দিয়! কেবল পুরুষকে দেয়! নিশ্ছল ও জ্ঞানীর অবর্তবয। 
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ঈশ্বরের আল্ঞাহুসারে যদি কোন স্ত্রী বন্ধা! হন তাঁছ! হইলে অজ্ঞানবশতঃ 
পরমাত্ম। বিমুখ লোকে তাহাকে নিন্দা, ত্বণা! করে। ইহ! পণ্ততুল্য ব্যবহার । 

স্ত্রী বেচারির কি দোষ? তাহার ত নিজের কোন শক্তি নাই যে গর্ভধারণ 
করিবে বা করিবে না। যাহার সঞ্তান হয় তাহা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে' হয়। 
যাহার না হয় তাহাও ঈশ্বরের নিয়মান্সারেই হয় না। তিনি যে গাছে ফল 

হইবার নিয়ম করিয়াছেন সেই গাছে ফল হয়। পাণপ্রতৃতি ধেগাছে তিনি 
ফল হইবার নিয়ম করেন নাই তাহাতে ফলহয় না। গাছের কি দোষ? 
গরমাত্মার ইচ্ছা। কাহাকেও কাহারও দোষ দেওয়া উচিত নহে। সকল 
বিষয়ে বিচার পুর্ব্বক কার্ধ্য করিতে হয়। নিজ নিজ দোবের প্রতি দৃষ্টি কর 
সকল দোষের শাস্তি হইবে। 

সকলে সকলের সকল অপরাধ ক্ষম! করিগ্লে। তাহা, হইলে পরমাত্মা 

জ্যোতিঃশ্বরূপ ভগবানও সকল অপরাধ ক্ষম! করিবেন। বুৰিয়! দেখ, তোমর! 

তাহার নিকট শত অপরাধে অপরাধী । তিনি ক্ষমা ন|! করিলে, তোমাদের 

ছুংখের সীমা থাকে না। অথচ তোমার মাতা তৃত্ী স্ত্রী প্রভৃতির সামান্ত 

দৌোষও ক্ষম1 করিতে অপারগ)। তাহার জন্ত নিজে সর্বদা যন্ত্র ভোগ করিতেছ 
ও অপরকে করাইতেছ। ইহার অপেক্ষা অক্কতজ্ঞত! ও মৃঢ়ত। অধিক আর কি 
হইতে পারে? যে অপরকে ক্ষমা করিতে পারে ন! সে কিরূপে ক্ষমা পাইবে ? 

যে অপরকে ক্ষম! করে ঈশ্বর তাহাকে ক্ষম! করেন । ক্ষমা পরম তপস্ত|। ক্ষমা 
বলীর ভূষণ। এজন্য ছুর্বলা স্ত্রীগণ পুরুষের নিকট 'বিশেষরূপে ক্ষমার গাত্রী। 
মধব!, বিধবা, কুমারী, সচ্চরিত্রা, অসচ্চরিগ্রা নারী মাত্রেরই যাহাতে কোন 

গ্রকার অভাব বা কষ্ট না থাকে তত্প্রতি ব্লাজা প্ডিত লকল্রেই তীক্কু দৃষ্টি 
রাখা কর্তব্য। স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি মনুষ্য মাত্রেই যাহাতে পরস্পরকে আপন 

আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়! পরম্পরের হিতসাধন করিতে পারে তাহার জন্য 
সর্বদা জ্যোতিংস্ক্ধপ পরমাস্তার নিকট শ্রীর্থন! কর। তিনি নিজ গুণে 

তোমাদের স্ত্রী পুরুষ সকলেরই নকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া পরমানন্দে আনন 
রুপে রাখিবেন। ইহা গ্ব সত্য সত্য । 

ও শান্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। 



বিবাহ বিষয়ক কর্তব্য 
মন্্ুযোর মধ্যে বিবাহ একটা প্রধান অনুষ্ঠান। উপস্থিতষ্যক্তি দ্িগের 

হৃখ স্বচ্ছন্দতার জন্য ও ভবিষ্যতে সন্তান সপ্ততির হিতের জন্ত বিবাহ। যাহাতে 

মনুাগণ ব্যবহারিক ও পারমার্থিক উভয়বিধ কার্ধ্য সুমম্পন্ন করিয়া মুক্তিশ্বরূপ 

পরমানন্দে আনন্দরূপে স্থিতি লাতে সক্ষম হয় তাহাই পরমাত্ম। জ্যোতিঃশ্বরূপের 
উদ্দেস্ত । বিবাহ সম্বন্ধে এইরূপ ব্যবস্থা হওয়! প্রয়োজন যে, তাহাতে সেই 
উদ্দেস্ত সিদ্ধিতে কোন প্রকার বিদ্র ন! ঘটে বরঞ্চ সেই উদ্দেশ্টের অনুকূল কার্য 

হয়। উহা! ন! বুঝিয়! ভিন্ন ভিন্ন সমাজে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবাহের প্রণাণী ও 

পদ্ধতি কল্পিত হইয়াছে । কিন্ত তন্্ায় বিবাহের প্রকৃত উদদহয সফল না হইয়া 

তাহার বিপরীত ঘটিতেছে। গ্রত্ক্ষ দেখ, যদি প্রচলিত বিবাহের বাবস্থা 
ঈশ্বর বর্তৃক নির্দিষ্ট হইত তাহ! হইলে বিবাহ সত্বেও ব্যাভিচার ও অকাল মৃত্যু 
গ্রনৃতি অনিষ্ট কেন উৎপন্ন হইতেছে । বিবাহ নানা স্থানে মঙ্রলের আকর না 
হইয়। অনিষ্টের হেতু হইতেছে কেন? যদি বিবাহের গ্রথ! ঈশ্বরের নিয়মানুসারে 
গঠিত হইত তাহা হইলে কেন এরপ ভ্রমর প্রচার হইবে যে, বিবাহ মাত্রেই 
পরুমার্থ লিদ্ধির বিরোধী ৷ বিবাহ সম্বন্ধে পরমাত্বার কি নিয়ম ব! উদ্দেন্ত তাহ! 
ন| জানায় ও পক্ষপাত এবং স্বার্থপরতার দ্বারা চালিত হইয়া বিবাহের ব্যবস্থা 
করায় এরূপ উৎপাত ঘটিতেছে। অজ্ঞানবশতঃ লোঁকে বুঝিতেছে না| যে, 
জীবাত্ব ও পরমাত্মার যে অভেদে মিলন তাহাই প্রকৃত বিবাই। 

: পুর্দপরমত্রন্গ জ্যোতিঃস্বরূপ কারণ হৃক্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া নিত্য 
হ্বতঃগ্রকাশ বিরাঙ্মান। শাস্ত্রীয় ও লৌকিক সংস্কারাহ্দারে তাহাতেই সাকার 
নিরাকার এই দুইটা ভাঁব ভাঁসিতেছে। নিরাকার নিগুণ ভঞানাীত, সেই 

নিরাকার ব্রন্গে স্ত্রী পুকষ, বিবাহ ব্যভিচার প্রন্মচরধ্য গ্রহ্ৃতি কিছুই নাই। 

সাকার বিরাট ভগবানের পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চন্ত্রম! তুরধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ 

এই সাত অঙ্গ, ধাতু বা শক্কি। এতস্িন্ন বিশ্ব ব্রহ্গাওবযাপী মহাকাশৈর মধো 

দ্বিতীয় কেহ বা কিছু হয় নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এখন 
বিচার করিয়। দেখ যে, বিবাহ কাহার নাম। নিরাকার ব্রন্ষের নাম বিবাহ, লা, 
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সাকার বিরাট ভগবানের নাম বিবাহ অথব| বিরাট. ভগবানের পৃথিব্যাদি 
কোনও অঙ্গ বিশেষের নাম বিবাহ ? যদি ইছার মধ্যে কাহাকেও বিবাহ বল 
তাহা হইলে পৃথিবীতে যত শ্রাকারের বিবাহ প্রচলিত আছে তাহা মন্থুষ্যের 
কল্পনায় বু হইলেও যথার্থ পক্ষে একই। তাহা হইলে এক সমাজে প্রচলিত 
প্রথা উত্রষ্ট ও অপর সমাজের প্রথা নিক্ুষ্ট এরূপ বিবাদ বিষঘাদ জনিত 
দ্বেষ হিংসা অশান্তির স্থল থাকে না। আর যদি বল যে, বিবাহ এতভিন্ন 
অপর কিছু তাহ হইলে বিবাহ বলিয়া! কোন পদার্থই নাই? যাহা নাই তাহারই 
নাম বিবাহ। 

যাহ! নাই তাহারই অন্ত নাম রা যাহা বা ধিনি আছেন তাহারই 
নাঁম সত্য। তবে বুঝিয়া দেখ, বিবাহ সত্য কি মিথ্যা। যদি বল মিথ্যা; 
তাহ। হইলে বিবাহ এই শব মাত্র আছে। শবের-ঞ্সন্নরূপ কোন বস্তই নাই। 
যদ্দি বল সত্য তাহ! হইলে সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই। সেই সত্যেরই 
নাম বদি বিবাহ হয় তাহা হইলেও বিবাহের প্রথা ভেদ লইয়! হিংল| দ্বেষ 
বশতঃ অশান্তি ভোগ করিবার কোন কারণ নাই। 

মূল কথা৷ এই যে, অন্তানবশতঃ জগৎ জীব, মায়! ব্রদ্ধ প্রভৃতি যে, ভিন্ন 
ভিন্ন তাসিতেছেন তাহ ভিন্ন ভিন্ন ভাস! সন্ববেও একই । এইরূপ জ্ঞান নর্থাৎ 
জীবাত্ম! ও পরমাত্মার অভেদ্ মিলনের নামই বিবাহ। স্ত্রীও পুরুষ পরল্পরুকে 

আপন আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয়! জগতের হিতার্থে যে মিলিত হয়েন 

তাহাই প্রক্কৃত বিবাহ। ইহাতে শান্তর, প্লোক, পুরোহিত প্রভৃতি কোন 

আড়ম্বরেরই প্রয়োজন থাকে না । পরস্পরকে ব্রহ্ম ভাবে দৃষ্টি করিয়া অভিন্ন 
হয়ে গ্রীতি পূর্বক জগতের হিতানুষ্টানরূপ যে পরস্পরের প্রিয়কারধ্য সাধন 
তাহাই প্রক্কত বিবাহ । ব্যবহার কাধের স্থবিধার জন্ত বিবাহের যে অনুষ্ঠান 

তাহা বাহ বিবাহ মাত্র। বেকপ পূর্বে বল! হইল তাহাই অস্তবিবাহ। 
যেখানে অন্তর্বিবাহ হয় গাই সেখানে বাহ্. বিবাহ ঈশ্বরের নিকট 

ব্যভিচার ও দণ্ডার্ঘ। এইরূপ ব্যভিচারের জন্ত তোমাদের ছর্দঘশা লাঞ্ছনার 

সীম! থাঁকিতেছে না । তত্রাচ তোমরা মুহূর্তের জন্ত ভাবিতেছ না যে, কেন 
আমাদের এত ছুঃখ। শীস্ত ও গম্ভীর ভাবে নিজ নিজ ছুরবস্থার বিষয়ে চিস্ত। 
কর।  ভাবিয়! দেখ, জগৎ ত্রদ্গাণ্ডে এমন কি কেহ ব! কিনতু নাই ষে-তিনি 

ওঠ 



' তোমাদের ছঃখ মোচন করেন ব! তোমাদের যন্ত্রণায় শাস্তি দেন। যদি থাকেন 

তিনি কোথায়? সরল অন্তঃকরণে এইরূপ অনুসন্ধান করিলে অনায়াসে 

দেখিতে পাইবে যে, পূর্ণপরত্রক্ম জ্যোতিথ্বেকূপ সাকার নিরাকার চার স্তর 
পুরুষ তোঁমার্দিগকে লইয়া! অসীম অখণ্ডাকার নিত্য স্বতঃগ্রকাশ বিরাজমান । 

শরণার্থী হয়া তাহার নিকট ক্ষম! ভিক্ষা কর। তিনি মঙ্গলময় তোমাদের 
লমন্ত অমঙ্গল দুর করিয়। মঙ্গল স্থাপনা নি ইহা গ্রুব সতা সত্য 
জানিবেন। 

ও শাতিঃ শাস্তিঃ শাস্তিত। 

বিবাহের পাত্র পাত্রী। 
. মাছুযের মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধে ছুইটা পরম্পর বিরুদ্ধ ভাব বা সংস্কার দেখা 

যায়। কেহ বলেন বিবাহ সর্বতোভাবে অকর্তব্য। বিবাহিত ব্যক্তির কোন 

ক্রমে মুক্তি হইবে ন|। সন্ন্যাসই উৎকৃষ্ট পদ, গার্ধস্থ্য ঘ্বণা, হীন অবস্থ]। 

আবার কেহ বলেন, সন্্যাস ঈশ্বরের অনভিপ্রেত, সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ঈশ্বরের 
নিকট অপরাধী হইতে হয়। বিবাঁহ কর! মন্ুষ্যের পক্ষে অবশ্ত কর্তব্য, করিলে 

পরমাত্থা সন্তষ্ট হন, ন! করায় তাহার অগ্রসন্নতা। কেহ বলেন, অবিবাহিত 
বার্তি পরমার্থের অনধিকারী, আর কেহ বলেন তিনিই কেবল অধিকারী । 

এইরূপ বিবাদ বিষদ্বাদ বশত; কেহই শাস্তি বা দৃঢ় নিষ্ঠা লাভ করিতে 
পা'রিতেছেন না। 

এস্থলে মন্ধুষ্য মাত্রেরই বিচার পূর্বক সার ভাব গ্রহণ করা উচিত। বিচার 
ন! করিলে জ্ঞানলাভ হয় না। জ্ঞান বিন! শাস্তি নাই | অতএব তোমরা 

সকলে বিচারপূর্ববক বুঝিয়। দেখ যে, বিবাহ করিলেই ব! কি.ফল' আর ন! 

করিলেই বা কি ফল? পুনঃ পুনঃ বলা হইয়াছে, যাহাতে, মনুষ্য ব্যবহারিক 

ও পারমার্থিক কার্ধ্য সুসম্পন্ন করিয়! পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিতে 

পারে ইহাই পরমাত্া জ্যোতিংম্বরূপের ভাটি কার্ধের চরম উদ্দে্ত 'তেজ ৰা 

শক্তি বিন! কোন কাধ্যই সম্পর হয় না । যাহার শরীরে বল নাই, মনে তেজ 

নাই সে বাবহার ও পরমার্থ উতর জট হইয়া! মনুষ্য দেহ ধারণের উদ্ষেত্ত ব্যর্থ 



বিবাহের পাত্র পান্রী। ২৮৩ 

করে'। এজন্ত সকলেরই পক্ষে যিথ্নভাবাক্রাস্ত হইয়া অযথা তেজোক্ষয় কর! 
অবিধেয়। কিন্তু মিথুন ভাব ত্যাগ করিলেই যে তোজোরক্ষা হয় পরমাস্থার 
এরূপ কোন নিয়ম নাই। বিচারপূর্বক মিথুন ধর্ম আচরণেও তেজোরক্ষা হয় 
এবং অবিচারে ব্রহ্চর্য্ের অনুষ্ঠানেও তেজোক্ষয় হয়। মূল কথা, জীবের 

রিবাহে ব৷ ব্রহ্মচর্ধ্যে কোন হাঁনিলাত নাই । তেজোরক্ষার প্রয়োজন ৷ বিবাহ 
করিলে ধাভার তোজোরক্ষা হয় তিনি বিবাহ করিবেন । ইহা ভগবান গরমাত্মা 

জ্যোভিঃম্বপ্রপের আল্ত! | বিবাহ ন| করিলে ধাহার তেজোরক্ষ! হয় তিনি 

বিবাহ করিবেন না। ইহাও ভগবান জ্যোতিঃস্বরূপের আল্ত।) যিনি বিবাহ 

করেন ও যিনি না করেন ইহার্দের মধ্যে একজন অপরজন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না 

নিক্কষ্ট নহেন। উভয়েই পরমাত্মার আজ্ঞান্গত হইয্স! বাবহারিক ও পারমার্থিক 
কার্ধা হুনিষ্পন্ন করিলে তাঁহার কপায় মুক্তিম্বরূপ পরম্মাননে আননরূপে নিত্য 

অবস্থিতি করিবেন। ইহ! ধ্ুঁব সত্য জানিবে। যিনি পরমাত্মা বিমুখ ও তাহার 

আক্ঞ। পালনে বত্বহীন তিনি বিবাহ করিলেও যন্ত্রণ ভোগ করিবেন, না 

করিলেও যন্ত্র! ভোঁগ করিবেন। ইহাতে কোন সন্দেহ স্বাই। 

কুমার কুমারী বা বিধব! ধার ভোগ বাসন! নাই, বাহার ইন্ছ্িযগ্ণ সুখে 

শান্ত. বিষয় ন্বখের সন্ধানে বিরত, যাহার কেবল জ্ঞান মুক্তিতে অনুরাগ, যিনি 
ূর্ণপরব্রহ্গ জ্যোতিঃম্বরূপকে একমাত্র পতি বা পত্ধী জানিয়! তাহাতে নিষ্ঠাযুক 
এরপন্ত্রী বা পুরুষকে কদাচ বিবাহের জন্ত জেদ করিবে -না। তাহাকে 

ূর্ণপরমাত্মারূপে নমস্কার। তিনি ইচ্ছা হইলে বিবাহ করিবেন, ইচ্ছা 
না হইলে না করিবেন। তাহাতে ঈশ্বরের কোন বিধি নিষেধ নাই। 
তিনি বিবাহ করিলেও ঈশ্বরের নিকট নির্দোষী ও প্রিয়, না করিলেও 
নির্দদোষী ও প্রিয় । 

স্ত্রী পুরুষের মধ্যে যাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা আছে তাহাকে কোনয়প 

তয় বা ফলের লোভ দৈখাইয়! বিধাহে বিরত করিবে ন|। যে রাজ্যে বিবাহা- 

ভিলাষী স্ত্রী বা পুরুষের পক্ষে বিবাহ করিবার সুবিধা, নাই সে রাজ্য শীঘ্রই 

বিনাশ প্রাপ্ত হয়। খাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছ! তিনি যা্াতে বিবাহ করিতে 
সক্ষম হন তাহা রাজা গ্রতৃতি ক্ষমতাশীল ব্যক্তি মাত্রই কর্তবা। স্ত্রী পুরুষ, 
পরস্পরকে আপন আত্ম! পরমাত্মার গ্ববূপ জানিয়! বিবাহের দ্বারা যে মি্িভ, 
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হন, ইহা পরম কল্যাণের হেতু । মন্থুযু একজনের সহিত অভেদে মিলতে 
পাঁরিলে কলের সহিত অর্থাৎ পরমাত্মার সহ্ছিত অভেদ্দে মিলিতে পায়েন। 
ইহ! রব সত্য জানিবে। 

আরও দেখ, বাঁহার নাম স্ত্রী পুরুষ জীব শব কল্পিত ৪ তাহার কোটা 
কোটা বিবাহ হইলেও তিনি স্বরূপে অনাদি, শুদ্ধ, কুমাররূপে বিরাজমান, 
কোন কালে অশুদ্ধ ও অপবিত্র হন না। যেমন, সোণার স্ত্রী ও পুরুষ প্রতিমা 
নিষ্মাণ করিয়া মন্ত্রাদি উচ্চারণ পুর্বক তাহাদের বিবাহ দিলেও উভয়ই পুর্ব্ববৎ 
শুদ্ধ সোণ! থাঁকিয়! যায়, তেমনই জীব বিবাহের পুর্বে পরে একইরূপ শুদ্ধ। 

কেবল অদ্ঞানবশতঃ বুঝিবার ভেদ । 

অতএব যাহার বিবাহ করিবার ইচ্ছা! আছে তিনি নির্ভয়ে বিবাহ করিয়। 

পরমাত্মার উপাসনাদি প্রিয়স্কর্য্য সাধন করিবেন । ধাঁহার বিবাহ করিবার 
ইচ্ছ! নাই তিনি না করিয়াই করিবেন। পরমাত্মা উভয়ের প্রতি সমভাবে 

প্রস্ন হইয়া মঙ্গলবিধাঁন করিবেন। পরমাত্মার প্রকাশ তেজোময় জ্যোতিকে 
ধারণ কর, সর্বদা পূর্ণতেজে তেজন্বী খাঁকিবে | বাহার বিবাহ করিতে ইচ্ছা 

তিনি বিবাহের যথার্থ পাত্র বাপাত্রী এবিষয়ে লৌকিক সংস্কারবশতঃ কোন- 
রূপ চিন্তিত বা ভীত হইবে না। জ্যোতিঃম্বরপ ঠপরমাত্মাতে নিষ্ঠা রাখিয় 
অগ্ধে সন্তু, পরোপকারে রত থাক। জগতের মঙ্গলে আপন মঙ্গল আপনার 

মরলে জগৎ মঙ্গলময়। কেননা সমগ্র জগৎ আত্ম! পরমাত্বার শ্বপ্ধপ। ইহা 

ফ্রব সত্য জানিবে। 

্রঙ্মচর্ধ্য বা দাম্পত্য তেজোরক্ষার কর্তা নহে। ক্ষুদ্র বৃহৎ তারৎ কার্যে এক 

মাত্র কর্তা পুর্ণপরত্রক্ম জ্যোতিঃম্বরূপ জগতের মাতা পিত! গুরু আত্ম। ইনি 
যাহা ইচ্ছা করেন তাহাই হয়। যাহা ইনি ইচ্ছা ন| ফরেন তাহা কেহই ঘটাইতে 

পারে না। আর যাহা ইনি ইচ্ছ। করেন তাহা. কেহ নিবারণ” করিতে পারে 
না। ইহার অসাধ্য কিছুই নাই। ইচ্ছা! হইলে ইনি পরম তেজন্বী কঠোর 
্মচারীর নিকট অগ্রকাশ থাকিয়া 'হীনবল বহধারিকের [নকট প্রকাশমান 
হইতে পারেন। সকলই ইহার ইচ্ছা। অতএব সকলে পূর্ণপরব্রদ্ম জ্যোতি 
্যূপ গুরু মাত! পিতা আত্মাতে নিষ্ঠা তক্তি রাখ ও সর্ধপ্রকার অভিমান পরি- 
ত্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক ব্যবহারিক ও পারদার্থিক কার্ধ্য গল্ভীর ও শান্তি 
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স্বরাপে সমাধা কর যাহাতে সকল বিষয়ে সকলে মিলিয়া পরমাঁননদে আননরূপ 
থাকিতে গার) কোন বিষয়ে জেদ করিও না । যাহার প্রতি পরমাত্মার ঘেরূপে 
প্রেরণা, বাহ দৃষ্টিতে তিনি সেইরূপ আচরণ করেন । কিন্তু অস্তমূখে সকলেই 
একই পরমাত্মার স্বরূপ । বাহা আচরণ দেখিয়। লোক হিতের জন্য কাহারও 
নিন্দা, কাহারও স্ততি করিতে হয় কিন্তু সকলকে আপন আত্মা পরমাত্বার স্বরূপ 
জানিরা সকলেরই হিত সাধনে যত্বশীল হও । ইহাই সমদৃষ্টিষষ্প্ন ভানীর 
লক্ষণ । | | 

ও শান্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

বিবাহের বয়স্,। 
হিন্দুনামক কল্পিত সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত। শাস্ত্র সংস্কার বশতঃ 

হিন্দদিগের ধারন! যে আট বৎসর বয়সে কন্তার বিবাহ পুণ্যের কার্ধ্য। কেহ 
কেহ ইহ! অপেক্ষাঁও অল্প বয়সের কন্যাকে বিবাহিত*করিয়! থাফেন। এবং 
সকলেরই ধারন! যে, অবিবাহিতা! কন্যা রজস্বলা হইলে পিত৷ প্রভৃতি গুরুজনের 

অধঃপাঁতের হেতু ও স্বয়ং অপবিত্র হয়েন । এন্থলে মনুষ্য মাত্রেই শান্ত, গম্ভীর 
ভাবে পূর্বের প্রদর্শিত প্রণালী অনুসারে বস্ত বিচার করিলে সহজেই বুঝবেন 
যে, বিরাট পরত্রন্মের সপ্তান্গ হইতে সমভাবে স্ত্রী ও পুরুষের স্থুল ও হুক্ শরীর 
গঠিত হইয়াছে এবং স্ত্রী ও পুরুষ একই সতা হইতে উৎপয় ও সেই সত্যেরই 
রূপ মাত্র) স্ত্রী ও পুরুষ একই পদার্থে নির্দশিত, বস্তগত কোন ভেদ নাই। 
তবে অর্ণাদি রোগে পুরুষের বিবাহের পুর্বে রক্তত্রাব হইলে অধঃপতন :ও অপবি- 
ভ্রত| ঘটে না কেন? স্ত্রীও পুরুষ স্থন্ধে এন্প ভিন্ন নিয়ম কখনই ভ্ঞানবান 

ব্যক্তি বা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে। যাহাতে, বাল্যাবস্থায় কন্যার বিবাহ হয় 
এজন্য কল্পিত শান্জ্রে অধঃপতন ও অপবিপ্রতার ভয় দেখান হইয়াছে মাত্র। 

ঈশ্বরের এরূপ উদ্দেশ্ত নহে যে, স্ত্রী পুরুষ শরীর ধারণ করিয়! কেবলমাত্র মিথুন 
ধর্মই পালন করিবে । জীব মাত্রেই যাহাতে. ববহারিক ও পারমার্থিক কাধ্য 
সম্পন্ন করিয়া পরমানদা লাভ করিতে গারেন যথার্থপক্ষে গরমাত্মার সির 
এই এক উদ্দেশ)। কিন্ত তোমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছ যে, কত স্ত্রী শৈশবে 



২৮৬ অৃতসাগর | 

বিবাহিতা ও বিধবা হইয়া! যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে । কেহ ৰা বন্ধ্যা, 

কেহ বা মৃতবৎসা, কেহ বা রুগ্ন সন্তান প্রসব করিতেছেন, কেহ. বা যাবজ্জীবন 
নান! প্রকার রোগে ভূগিতেছেন। পরমাত্মার বখার্থ যাহ নিয়ম তাহার প্রতি- 
পালনে কখন এরূপ কুফল উৎপন্ন হয় না। নিয়মের বিপরীত কার্য্য করিলেই 
এরূপ ঘটে। | 

জগতের সর্বত্র দেখ, অপরিপক্কাবস্থায় কোন পদার্থ সুব্যবস্ার্ধ্য হয় ন|। 

আমর ফল পরিপঞ্ক হইলে সুস্বাহু ও বলবর্ধক হয়। তাহার বীজে বৃক্ষ জম্মে। 

কিন্তু সেই আশ্র কাঁচা অবস্থায় ব্যবহার করিলে তাহার বিপরীত ফল উৎপন্ন 

হয় ও কাচা আমের বীজ অঙ্কুরিত হয় না ব| হইলেও অস্থায়ী, ফলবিহীন হয়| 
এইরূপ সর্বত্র দেখ! যাইতেছে যে, ঈশ্বরের নিয়মান্থুসারে পরিপন্ধ অবস্থাতেই 
সকল বস্ত কার্ষ্যের উপযোী। খীহারা বাল্যবিধাঁছের বিধি দিয়াছেন ও 

দিতেছেন তাহার কিরূপে জানিলেন ঘে মনুষ্যের সম্বন্ধে ঈশ্বর পরামাত্মার 
নিয়ম অন্তরূপ। শ্বার্থপরতা ও মিথ্যা সংস্কারবশতঃ বাল্যবিবাহ বিধির 

গ্রবর্তনা হইয়াছে । উদ্ধেত্ত এই যে, বিবাহ হইলেই দান দক্ষিণা লাভ] 

বয়োপ্রান্ত হইয়| বিবাহ হইলে ষে সকল পুণ্র কন্ঠ। বিবাহের পুর্বে মৃত হয় 
তাহাদের বিবাহ ন! হওয়ায় উপার্জনের হ্রাস ঘটে । বিবাহের পরে মৃত্যু হইলে 
কৌন্হ্হানিলাভ নাই। এবিষয়ে পরমাত্মার, নিয়মতঙ্গরূপ অপরাধের জন্য 

বিধ্কির্ভা ও বিধিপালকগণের জীবনে মরণে নরক ভোগ অবশ্যস্তাবী। . 
_পুর্ণপরত্রন্ধ ভ্যোতিঃম্বরূপে নিষ্ঠাবান বিচারশীপ স্ত্রী পুরুষ যখন ইচ্ছা! বিবাহ 

করিবেন তাহাতে কাহারও বাধা বিশ্ব উপস্থিত করা অকর্তব্য। করিলে 

জ্যোতিং্বরূপ পরমাত্মার নিকট দোষী ও দণ্ডার্থ হইতে হইবে। বার বৎসরের 
পূর্বে পুত্র কন্যার কখনই বিবাহ দিবেনা | তাহার পর বিশ বৎদর বা ততো- 
ধিক বয়ন পধ্যন্ত বিবাহ দিতে পার । যৌবন বিযোগের পুর্বে “বত, পরিপন্ 
অবস্থায় বিবাহ হয় ততই মন্গলের বিষয় |পুত্র হউক'কন্ত। হউক: যাহার বিবাহে 
অনিচ্ছ! তাহাকে জেদ করিয়া! বিবাহ দিবেনা । পুত্র কন্তাকে শিণুকাল হইতেই 

যথোপযুক্তরূপে সৎ শিক্ষা দিবে । সরণ শৈশবে পু কন্তাকে দী কন্ত বা 
কুদার বর পাইলেই ইষ্ট সিদ্ধি হয় এইরাপ উপদেশ দিবে ন1। 

রাজা গ্রজাগণ আপনার! কোন বিষস্কে চিন্তত ভীত ব৷ নিস্তেজ হইবেন না 



বিধবা বিবাহ । ২৮৭ 

 গরমাত্মার যে নিয়ম' কথিত হইল ত্াছুসারে কার্য করিবেন। পূর্ণগরব্রগ্ধ 
জ্যোতিংম্বরূপে |নিষ্ঠা রাঁখিবেন। তিনি মঙ্গলময় সর্ব অমঙ্গল ছ করিয়া 
মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহা ফ্রুব সত্য সত্য। 

৬ শান্তির শাস্তিঃ শান্তি । 
০ 

বিধবা! বিবাহ । 
হিন্দু নামাভিমীনী মন্ুষাগণ, এদিকে শিশু কন্তার বিবাহ দিতেছেন অপর 

দিকে দেই কন্ত! পতি সহবাসের পূর্বেও বিধবা হইলে তাঁহাকে যাবজ্জীবন 

বৈধব্য যন্ত্রনায় দ্ধ করিতেছেন । ছুই দিকেই ঈশ্বরের আজ্ঞ| লজ্ঘন হইতেছে । 

যাহার এ বোধ নাই যে, পতি বা পল্ভী কি, তাহা সুখের জন্ত বা ছুঃখের জন্য, 

বা! তাহাতে কি গ্রয়োজন তাহার বিবাহ সম্পূর্ণরূপে জ্যোতিঃস্বরূপ ঈশ্বর পরমা- 
আর নিয়ম বিরুদ্ধ। যাহার যে বস্তর অভাব বোধ নাই বা! যাহাতে যাহার 
অনিচ্ছা! তাহাকে সেই বস্ত্র সহিত যুক্ত কর! অত্যাচ্ষর মাত্র। যে শীতার্ত 
নহে, যাঁহার অগ্নির অভাব বোধ নাই তাহাকে অগ্ির নিকটে ধরিয়া রাখা 
ঘোরতর অত্যাচার। যাহার ক্ষুধা নাই তাহাকে আহার করান নিষটুরতা. মাত্র। 

ইহ! প্রত্যক্ষ দেখিয়াও হিন্দুগণ অজ্ঞান বশতঃ শিপু পুত্র কন্যার বিবাহ দিয়! এর্খব 

উপার্জনের চেষ্টা করিতেছেন, বুঝিতে ছন ন| যে, ইহা ঘোর অধর্দ। এইরূপ 

ঈশ্বরের নিয়ম লঙ্ঘনের ফলে হিন্দু সমাজ বলহীন বুদ্ধিহীন হইয়া নান! কষ্টভোগ 
করিতেছেন। ওথাপি জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্মার নিকট দৌষ স্বীকার করিয়া 
ক্ষমা চাহিতেছেন না। অধিকন্ত বিধবাগণের প্রতি নিদারুণ নিষ্ুর বিধি 
প্রয়োগের দ্বার! পরমাত্মার নিকট অধিকতর দৌষী ও দণ্ডার্হ হইতেছেন। অন্ন 

বয়সে বিধবা! হইয়া মরণ পর্যন্ত বিধবাদিগের যে কি যন্ত্রনা স্বার্থপর গুকুষগণ 
তাহার শ্রতি জণমার দৃষ্টিপাত করেন না.  সহায়হীন বিধবাদিগের প্রতি 
তাচ্ছল্য বশতঃ মছাপক্তি বা ভগবান লমাজের যে কিরূপ ছুর্ঘশা করিয়াছেন 
একবার চক্ষু মেলিয়া দেখ। পরিবায়ের মধ্যে কেছ ভোগ বিলালে রত. আর 

কৈহ পণ্ডর.. অপেক্ষা অধম বস্থাপয় ; ইহার অপেক্ষা রি রি চা 
আইমে না। . 



২৮৮  'অসৃতসাগির | 

 .-ইচ্ছিয়ের উত্তেজনায় কত বিধবা! গুপ্ত ব্যাভিচার. ও ভ্রণ হত্যা করিতেছে। 

কুলোকের কুপরামর্শে কত স্ত্রী আপন আপন আদ্মীয়বর্গ পরিত্যাগ 'করিয়৷ 
প্রতারক পুরুষের অনুসরণ করিতেছে । পরে উহাদিগের ভাগ্যে আত্মহত্যা 

বা উদরায়ের জন্য লোক দ্বণিত বৃত্তি অবলম্বন ভিন্ন গত্যান্তর থাঁকিতেছে ন|। 
বিধবার যন্ত্রনা! বিধবাই জানে, এবং পরমাত্মার প্রিয় জ্ঞানী পুরুষ জানেন। 
পরমাত্বা বিমুখ অবোধ ঘ্বার্থপর ব্যক্তি কি বুঝিবে ? আপনার ছঃখ পণ্ডতেও 

বুঝে । পরের ছুঃখ লমদর্শী ভ্ঞানী ভিন্ন কেহ সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারে না। 
তরী পুরুষ উভয়েই গরামাস্থার হ্বর্ূপ । স্ত্রী বিয়োগে পুরুষ বিবাহ করিবে 

এবং পতি বিয়োগে স্ত্রী বিবাহ ন! করিয়! কঠোর বৈধব্য যন্ত্রনা ভোগ করিবে, 
ইহা পরমাত্মার নিয়ম ব! অভিপ্রায় নহে। বিধবাগণ পরমাত্মীর নিকট কোন্ 
অপরাধে অপরাধিনী থে/ তিনি তাহাদের প্রতি যাবজ্জীবন যন্ত্রনা ভোগ 
বিধান করিবেন ? পুরুষ পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিবে আর বিধবার বিবাহ 

নিষিদ্ধ একপ নিয়ম ও নিয়ামককে ধিক্কার! স্ত্রী বিয়োগে পুরুষের পুনরায় 

বিবাহ নিষিদ্ধ হইলে বিধবা বিবাহের প্রয়োজন নাই। নহিলে তাহাতে 

পরমাত্মার অনুমতি রহিয়াছে | যে বিধবার বিবাহ করিবার ইচ্ছ! তিনি বিবাহ 

করিবেন, তাহাতে কোন দোষ নাই। বিবাহ স্বাধীন বৃত্তির কার্ধা, স্ত্রী পুরুষের 
সম্মতিতে সম্পন্প হইবে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিবাহ নিষিদ্ধ। 

॥. বিধব! কন্ত! পতি গ্রহণ করিলে পিতা মাতার কোন লজ্জা! বা অপমানের 
কারণ'হয় ন|। পুত্রৰতী বিধবার বিবাহে পতি বা পত্বীর অপরিত্রতা ঘটে ন!। 
যদি বিবাহে অপরিত্রত! ঘটিত তাহ! হইলে স্ত্রী পুকুষ উভয়ের পক্ষেই ঘটিত। 
যদ্দি সন্তান হইলে জীব অপবিত্র হইত তাহা! হইলে বিবাহিত বা অবিবাঞ্ত 
পুরুষের দেহে ক্কমির উৎপত্তি -বশতঃ তাহার পবিত্রতা কেন নট হয় না? 

দেহোৎপক্ কৃমি কুত্র হইলেও সন্তান তবটে।. : : ০. 
:“ষুল-কথা, বিবাহ করিবেও দোষ নাই, না ফরিলেও দোষ লাই), স্বাধীন 

ভাবে স্থবিধামত মনুষ্য এবিষয়ে কার্ধয করিবে। তৰে বিবাহিত তরী বা পুরুষ 

'্যাডিচারে লিপ্ত. হইলে সর্বধা রাজার নিকট দণ্ডাহ।. কিন্ত সী বা পুরুষ 

গরজ্পরের গ্রীতিপুর্ণ অনুমতি লইয়া পুরা বিবাহ করিলে পরমাত্মার নিকট 

নির্দোধী। এরূপ কায মন্থষ্যের নিকট রগ্ুনীয় হইতে পারে না। কিন্ত 
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চপলতা বশডঃ বাজ খারণে ঠা পাপ খা এস ক অজ 
অব বা প্রতিগালনের জট সর্ধতোভাবে দণখনীয়। ৯ 
খীছাতে অক্ষ; মাতেই সমদর্শী ও পরমাত্মাতে প্রীতি ভিপূর্ হা 

্বাধীন ভাবে ব্যবহারিক ও পারমার্িক কার্ধ্য সম্পরন করিতে পারেন, তাহার 
অন্ত সকলেই পরমাত্বার. নিকট শ্রীর্ঘনা কর। তিনি সমর; সকলকে, 
স্বাধীন তাষে রাখিবেন। 

বিবাহে কবির | | 
মন্থযাগণ অজ্ঞান জনিত লৌকিক সংগ্কারের বশবর্তী হইয়া বিশেষ বিশেষ 

ফুলে উৎপয় বর ও কভার মধ্যে বিবাহের নিয়ম বন্ধন করিয়াছেন জত্বর পর- 
মাত্বার নিয়ম লঞ্ঘনে লোকের যে তয় নাই মনুষ্য কল্পিত এই 'মিষ্বম লঙ্ঘনে 
তাদপেক্ষা অধিক ভয় | কুল বিশেষে উৎপন্ন হইয়া লোকের কঙ্পনায় যে 
পুরুষের কুলীন নাম হইয়াছে সে ব্যক্তি যুব! হউন, আর বৃদ্ধ হউন, লুস্থ হউন 
আর রুগ্ন হউন, পণ্ডিত হউন আর মুর্থ হউন, সচ্চরিত্র হউন আর অসচ্চরিজ্রই 
হউন পরমাত্মা বিমুখ অন্তানাপর লোকে তাহাকে সমাদরের সহিত বিশ শঁডিশ 
বা! ততোধিক কন্ত! দ্বান করিতেছেন। ইহাতে বে অনিষ্ট তাহা -প্রতাক্ষ 
দেখিয়াও অনেকে দ্বেথিতেছেন না । এই প্রথান্বার স্রীগণের যেরূপ ফুভাদর 
 সন্তানাদির যেরূপ অবস্ধ হয় তাহ! বাহার! না দেখিরাছেন তীহারাও বুদুনোতে 
পারেন। এইরূপ আচরণ অকাল বৈধব্য, ব্যভিচার ও আপ ছ্তা! টিনা 

দ্ডে। |). টি 
| (কবিত আছে যে, কতক নাগ থাকিলে লোকে হা হর 

| (আচার! বিনন্নে! বিদ্যা প্রতি তীর্থ-দর্শনৎ 
_-নিষ্ঠানৃতি ভগোদানং নবধা কুল বক্ষণং |”. টি 

নর বে পুরঠধের আচার, বিনয় হিদ্যা, গরতিষা। তখন টি নু 
পক নি আন্বত্তি তপক্কা অর্থাৎ সংকার্ধ্ে একাগ্রতা ও অভ্যাস. আর 

দান এই নয়টা গুণ আছে ভিনি সুলীন ).. কাল দখা গণ নস | 

লারে নাইয়া কপ্সিং উৎপন্তি অনথসায়ে হইতেছে। টু ডে 

এলে মাই রি দেখ যে, থমাস, মল. সু পা ক 



হও 

[ কুলীন বলিলে যখন.জীব টিটি ভাঁড় হাস নিশি, প্ পীর, নী খন, 
সকলেই কুলীন হইবে । দশ. ইঞ্জি়কে কুলীন বিলে সমস্ত জীবেরই গং 
ইঞ্জিয় আছে বলিয়া সকলেই কুলীন।- জীবাত্মাকে কুলীন বলিলে বখন: ষকল 
ঘটে. একই: গরমাত্ম! জীবাম্মারগে প্রকাশমান তখন জীবমাত্রেই কুঙীন। 
উত্তম গুণকে. কুলীন বলিলে স্ত্রী পুরুষের মধে; ধাহার উত্তম ওধ আছে: তিনিই 
কুষীন, তাহাতে কল্পিত উৎপত্তির প্রতি দৃষ্টি করিতে হইবেক না! । “ষে ইন্জিয়ের 
উত্তম মধ্যম যে গুণ তাহা সকল জীবেই সমভাবে বর্তীইতেছে। অতএব জীব 
মাত্রেই সমভাবে কুলীন বা আকুষ্ীন | ' ঘি বার্থ উৎপতি দেখিয়া কুলীন বা 
অকুলীনের 'নির্ণরী করিতে হয় তাহ! হইলে যখন কই বিরাট শরবরন্ধ 
জ্যোতিঃ্বরূপ সকলের অনাদি উৎপতি স্থিতি. লয়ের নিদান তখন কুলীন 
ফুলীনের ফিসে' ভেদ নির্ঘারখ হইবে ? 'একই পূর্ণপরব্রক্গ: জ্যোতিঃস্বরূপ 
মহাদেধী মহাশক্ষি মহামার! গ্রভৃতি করিত নাম সংজ্ঞা লইয়া চরাচর ছী- 
পুরুযান্মক জগৎবূণে সর্ধব]াপী নির্কিশেষ নিত্য গৃতঃগ্রকাঁশ ভিনিই সকলে 
সর্ধকুল।' সেই কুলফে পরিত্যাগ কিয়া জীব মান! প্রকার কষ্ট. তোগ 
কমিতেছেন।' স্ত্রী হউন পুরুষ হউন ধাহাতে তীহার পায় সমদৃষ্টি জ্ঞান 
ধর্তমাঁন তিনি গত কুলীন | খাছার জ্ঞান নাই তিনি যে বধশে জন্ম শরহণ করন 

ঢা প্রক্কত অকুলীন) ইহাতে কোন সঙ্গেছ নাই | .. 

 *খাহার সহিত যাহার বিবাহ হইলে সুখে ব্যবহারিক ও পরমার্থিক: রথ 
 দুসম্পরট হয় ভীহার সহিত তীহার বিবাহের শ্রত্নোজম। “লৌকিক সংস্কার 
অন্থুলারে কল্পিত যে কুল তাহা তাহাতে রক্ষা হয় ভালন! হয় ভাল। চেতন 
মনুযোর সুবিধার আন্ত বি কুল রক্ষার প্রয়োজন হয় তাহা হইলে কুল রক্ষা 
করিতে হইবে । চেনে 'অহিত করিয়া কুল রক্ষা চেষ্টা আজানের কার্ধ, 
রাধা অনভিপ্রেত খাতে টান টি তাহাই, পরদীত্বার নিরর । 

ূ অঙ্কে অজঞানবশত: বাধার: সারে যে ভিন সমরকে শত 
- লগ ফলিাশ্যি্াম করেন দেই, সময়ে পুঁজ: কভার: হিবাই. দিনার: গড়, নানী 
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বীতাঞেট চো বিন, ভীযাযা নিার করি দেখেন:ন। যে) দরের 
উপফেশ অত সভ.লগ্ ফড গৃহর্ত শ্ভৃতি-স্থির. করেন সেই, পন্থিতগ. গাছের, 

টাক 'গ্ননি:নির্ঘপ্ট করিয়া: চিকুজি কো: অনুসারে নির্দীত গপক্ষণে আগের 
আপন গু ন্যায় বিবাহ মিতেছের কিন্ত তথা তাহাদের গুরের অকাল মৃতু ঞ 

কমার অষময়ে বৈধবা খটিতেছে, এরং কেহ..কেহ মিংসস্তান, ঘইকেছের ক 

কাছারও-ব| সন্ধানি জন্থিযা আল্লায় হইতেছে । কধন কখন পুত্র কন্যার বিবাছের 
অনতিপরে, বর কন্যার পিতাঁও মরিতেছেন। : খধাদের কথামত জিকা 
তোষর! মঙ্গলের প্রত্যাশা কর - যখন তাহার! সিজের ব্যমঙ্ধল নিবারণ পরাগ 
তখন-স্বাহাদের উপদেশ পালনে তোমাদের যে মঙ্গল তা এ জাপা? স্থল 

ফোথায়?.. 
: খুনি জ্যোতিঃম্বয়পে নিগর হর হা « অনুযারে হার: নাহে 
যখন ইচ্ছ! যে কোন কাধ্য কর তিনি মঙ্জলময়, মঙ্গল: করিবেন । ভাছাকেই 

পুতিন দণডমৃহ্র্ত লগ জানিবে। তাহা: হইতে ভিন দু মৃহর্তা্ি: কোন 
বন্ত নাই। তিনি প্রসন্ন হইলে.কোন গ্রহকেবত| বিল্লদ্ধ কইবেন না। কেন 

না হা! হইতে ভিন্ন গ্রহমেবতা-নাই-সতাছারই অঙ্গ পাতাষ শক্তিম্বরপ মা: 
: “তোমরা! জাপন আপন মাঁন অপমাল, জয় পরার ও রুজিত সামাজিক 
বার্থ পরিত্যাগ পূর্বক শান্ত ও'গন্ডীর চিত্তে কাহার দাম গ্রহদেরত! রিচা 
পূর্বক ইহার সার ভাব শ্রাহণ ফর। তাহাতে সকল ভ্রান্তি লয় হইয়া! মুক্তি 

স্রূপ পরমাননে আনগ্গরূপে জবস্থিতি হইবেক ।.. ইহ! এর সত্য জানিরে 1). 
: »শাঙ্ছে ও লোক ব্যবহারে মিখ্যা ও সত্য এই ছুইটা শব অংক্ষার়, প্রচলিত । 
তাঁহার মধ্যে মিধা! মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও . স্তা হয় না? মিথ্যার: সম্বন্ধ 
উধাতি লর পালন, দৃষ্ঠ অনৃষ্ঠ শক মিত্র, গ্রহ দেবতা প্রভৃতি কিছুই, নাঈ:। 

মিষা/হইতে কিডু হওয়! 'অসস্ভব।. :ছিখ্া| সকলের নিকট, রগ! |: বশিথ্যার 
| লা কন: সতোর.উপলন্ধি'-হয়: না: যদি বলবে) পরিমান অগা 
তাহার অন্তত তোমরা মিথ তাহা হইলে. .তোমাদের- বিশ্বাস ধর কার 

ছি মিধয থ ধাহাকে উপাভ বা পৃহ্য বলিয়া বাস করিতেছ অর্থ বশর) 
গছ, আর়$যা অন্ধ তিদি আগেই মিখ্যা, গন ন/ তোর “বারা সতের উপলদ্ধি 
হয) বিদ্যায় শ্বারা কা সী 1 এষাহা ফিড পভ পপর, জারে-্যাবন;.. 



জা তা পি হইজে সা পুর কা উর নাঃ, 'যাজ। সি 
সক্ঞ-ইলে গুজ কন! সত্য হয় 4৪ পুত কনার -ধ বিচ্বীস বাধা, ক্যা 
সত্য. আতা পিতা হইতে উতর হইয়াছি আমরাও সত্য এরইনবপ রয়ে ধারণা 
'তাহাও, মত) হয়|. হাতাপিতারপী দ্ধ ও গুঅফক্কারপী- জী সফল? 
আরও ফেখ, বর্ষই একমাজ সত্য, ছিতীয় সত্য অসন্তব।... সত্য, স্যতঃঞ্রাফাপ) 
সত্যের উৎপত্তি নাই, নিত্য । এই যে জগৎ ও. মী ০০ এ 
সত্যের বিভিন্নর়প মাক 

.. যেমন জ্ঞানাতীত দুযুক্তি হইতে দ্বপ গু স্প্র হইতে জাগরণ ও গার 
জারজ না ও দ্বগ্র ছুটতে সুতুতি এবং দ্গ্নের সৃতির জাগরণে লয় ও স্ব 
জাগরণের হতটি লয় ছইটাই নুষুগ্ডিতে থাকে না, খাহ! তাহাই গ্কে সেইয়প 
একই লত্য গ্বতঃগ্রকশ পরত্রন্ধ:নিরাকার অগ্রকাণ হইতে সাঁকার -প্রকাঁশমান 
এবং সাকার: প্রকাশ ক্রমশঃ নিয়াকার অপ্রকাশে “স্থিত হন অর্থাৎ কারণ 

হইতে সপ্ন কৃত হইতে স্কুল চরাচর হী পুরুষ নাম রূপ -লইরা জসীম অখসাকার 
সর্বব্যাপী" নির্ষিশেষ- পূর্ণরূপে শ্বরং পরত্রদ্মই বিরাজমান) স্বদ্বপ পক্ষে 
হৃতিক. লাই 1. কেবল: রূপান্ধর উপাধি ভেদে লানা নামরপান্থক 

হাট্টিবোষ ছয়। এতদ্ব্যভীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই, হইবে না, হইবার 
: সন্কাঙনাও দাই ।. ইহ! রব সত্য সত্য জানিবে। এই নির্বিশেষ পুর্ণপরভর্থকে 

লক্ষ্য করিয়া সাকায় ও নিরাকার এই যে ছুইটী ভাব বাঁচক শব্ের প্রয়োগ 
হয়-.ভাহার মধ্যে দিরাকার.. অপ্রকাপ নিওপ জানাতীত | লে তার 
বাজবস্থার সহিত জ্ঞানময় প্রকাশরীন. জগতের 'কোন প্রয়োজন, :লাই।- 

নিযা্কারে -.কোন ক্িক্ষা হয় না| যেরূপ, জানাতীত সযুখির, অবদ্া, 

গগ:ও ক্িয়াহীন এবং জনম শুখময় সক্রিয় জাগরণের, অবস্থার, সহি, 
তাহাকফোন প্রয়োজন থাকে না) কিন্তু যিনি জঞানাতীত: ধুতি অনস্থার 
থাকেন :ভিনিই জাগ্রত অবস্থায় জান ও প্রকাশ রাগে ক পক্ষ: সহযোগে 

| অন র্যা ক়িতেছেন। হই অবস্থাতে ব্যক্তি একই: আছেন. দেই: 

পরতক্ষ নিরাক1 সন ও শা? সা 



কথিত হইছে হে, বিরাট সজ জান নেঞ হুর্থানারা না মা 
জেডিঃ অন, আকাশ মস্তক, বাছু প্রা ব্রি সুখ। জল: ব়ী পি ্ৃ 
চরণ |. এই: সা তক্বের হা. বিরাট-গবাঁনের লণ্তাঙগের যেমন লাত ধাঁতু। 
সাত উষা, অন্ধ গারত্রীয় সপ্ত মহ! ব্যাতি, শ্রতথতি নাম ক্ষত: হইয়াছে 
ভেষনি ইহার আর একটী নাম সপ্তগ্রহ। ' উন্গা সর্ঘনারারণকে ছুইটী "গ্রহ 
বলিয়! গণনা করা হয়।. অবশিষ্ট পঞ্চ গ্রহ বখাক্রমে  আকাশা্গি: পতন । 

আকাশ তথের 'নাঁদ মল ঠাহ, বাছু তবের নাষ বুধঝহ, হি ' হতে নাম" 
বৃহস্পতি গ্রহ, জল তথের না শুক্রগ্রহ। পৃথিবী তথ্বের নাম শনিগ্রহ, শ্রই সপ্ত 
পরছে লহিত রাহ ও কেতু গ্রহ সংযুক্ত করিয়া জ্যোতিহ শাহের নব প্র । 
ছৈত তাৰ বা:তেদ ভাব হা! জীব ভাবের নাম কে মস্তক সারা যুদ্ধিহীল 
ফেডুগ্রহ, অঙজ্জান অবস্থার মাম 1 সেই জীব বখন চন্য! হুর্ধানারারখঞ্কে 
শ্রীল ফরেন অর্থাৎ অতেদে একই জ্যোতীরপে প্রকাঁশমান ছল তখন ভাঙার 
নাম হয় রাহ গ্রহ। অবৈত অতেদ তাৰ অর্থাৎ, পূর্ণম্ধ ভাব রাহ? 
বাহার দাম এরকাক্ষর ওঁকার্ তাহারই নাস রাছ। বতক্ষণ 'াজ্ঞানযশতঃ, 

জীবের বোধ হয় যে, জমি শরীর, আঁমার শরীর, এটা আমার, -ওটাউ্ীর 
ততক্ষণ জীবের নাম ফেতু। উনি 
চুর্যানারারখ অগ্নি জ্যোতিকে ভিজ ভিন অনুভব করেন।- ঞ. 

'পুপরব্রহ্গ জ্যোতি: স্থরূপ বিরাট কার পুরুষ "পুর্ব কি ৮০০০ 
বা প্রহদেবতা বারা জীবের উৎপত্ি-স্থিতি ও ল করিয! মস্ত: হন্ধাগড ছায়গ 

ঘা গ্রহণ ফরিতেছেন বা করাইতেছেন। এই হঙগলকারী গ্রহ বব হারা 
অন্তরে বাহিয়ে 'সর্ধাকার্ধা সম্পন্ন, হইতেছে। ইহার: মধ্যে. কোন এক গ্রহ 
ফেঁঙার অঙানে' জীবের ক্কোন কার্াই লিদধ হয়না? 'ৃথিবাছি: পঞ্চজন 
ঢাি। জান ও জান পরমাত্মার অংগ রা আাবরপী ] ইহার কোন অংখ 

বা! আহরনের-খতাঁব হইলে সি লোপ হয়! চকু 835 উপ 
একই অলকাদী ধা বা র্থাথ বিরাট কা চু য়. বানেরই 

কাজীর, রন রীপাজের্ধ্জএপ রহ বেত! কেকি বা/ জা থা. 



যা; ধার কিরণ; তিনি লয়ানী বাং হাকায়ী লেকে এজ 

ইহখুবিতেছে নাঁ-এবং মামী, াহদরতাকে বম হিং বক পৰি 

করির! জীবগগ পরগ্পরের অযোগষেষ হিংসাবশত;, দান! কষ্ট ভোগ.. করিতেছি 
এজান নাই বে) হবাকষারী প্াহ.. দেরতা! ব বিরাট রঙ্গ, মাও! পিতা .হইতে 

জামক! জীর, সাতেই উৎপন্ন: হই! স্থিতি করিতেছি: ও: অনগ্যকাল: নইকানেই 

থাকিতে .কইবে 4... ইছার শরগাগত হইলেই - মঙ্ধল -নডৃব/ ছঃখের : দীয় 
থাকিনে ন/। জীব আপনাকে স্কিনে লা. ঘে। আমি কে আদার “মগ 
“কি, আসি কোন গ্রহদেনতা-। বে মজলকারী নিরাকার লাকারপ্রহদেরক 
মা-রিরাট 'জন্ধকে কিরপে চিমিবে 1. ইচ্টীয় .পরণাগত হইয়! ইঞ্ঠার গাছ 
জানের সাহায্যে জীব এআআপনাকে হা শ্ফেবতা বিরাট ভ্দ্ধকে -. গেছে 
চিনিতে পারেন: বের দ্বেদাস্ত বাইবেল: কোরাঁগ পর্কৃতি অন্ধাগস্ব: তাবৎ 

খাতে রিষারাছে পাঠ বা রচবা করম! কেন, ইনি-্কপা করিয়া! কান ন!. দিলে 

কিরে সর্ঘবশান্ত্ের সার আপনাকে ব। মঙ্গলফ্কারী প্রহদেষতাঁকে অভেে মর্শন 
করিব ও কি কারে পাতি বিধান হইবে ?. সী চিনা গাগা 
জেযাতি্রপ হবাছাকে চেনান তিদিই চেমেন। : ৮. 

| ধার্য শরহাষ হজ কে'এবং কি করিলে, ভিনি শাস্তি ধান, কয়েন, টির 

যুঝিরা জনে কে. গ্রহ শাকির উদ্দেশে: বানা” করিত স্সাড়ছরের এ 
সময় সময় গ্রাবঞ্ককের প্রগঞ্চে: গদি! দাম! প্রকারে. কষ্ট পার, 

পরহদেরকাময়। সকার :পুর্ণপরতর্গ নিধাট : জ্যোতিয্থযাপ জগতের, মা 

জানা! লিরিক করেনা সি মন্ধুষা নারি 
্ জার স্টোর কার্য..." . :... :: 

ক পম খুম১বলা হইয়াছে: যে, নি ভাজার, শাণার্ী ৮ ষম বারও 
কিন এবং পথ তির ভব সে শ্রণাহাদি, করিতে । জী গুরু 
অনয জাই ভাহার নামে: শকার ও. তিনি যে একমাজ- সত্য, ক্র, ইহা 

 বুয়িযা তাহাকে “ও “ওঁ সহাগুরু” এই বনের হারা ডাকিবে আরথাৎ, আনে, ফলে জণ 

করিবে ইহার বম আসর, উনি অন্ত শর্থতি, নথ বিধি এবিষের 

লাই? স্ধযই অরেখেডিকে তখমই-াহাকে ভছিকে |. দির্ধাৎ সে: ময়না 
মন অপির । , নাতারে 'ডীর: নার বাজার: োহদরগস্ঠারান, তির 



গা মাদীক ই) দি উজ লোগ বা গানে পাও জল 
দেকে উদ্ধদ উত্তম পদার্থস্জস্মিতে -ভকিপূর্বক : গে াইবে রা 

বেশ্রন্কাযে হউকন্প্রীতি ভক্জিপুর্বক : 'অরিতে আছতি অর্পিত হইলেই কাধ 
সিদ্ধি হইল. বিশেষ: বিশেষ প্রহবেবতায উদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেখ- কাজে 

বয়াতি দিতে: হইবে :প্রন্নপ কোর্স: মিম নাই।: এবিষয়ে বে পিধি 

প্রচলিত বসছে তাহার 'জাধ্যাস্থিক ভাব ন। বৃখিয়া অনেকে ক ভোগ. করেন 
য্সডম্বরের কাঠে আন্তি করিতে হইবে শুনিয়া অনেক্ষে বছ.. ক ক্বীকায 

করি, কাঠ "বিশেষ আহরগ করেন? : কিন্তু বার্থ: পক্ষে খন্তডুহর্অর্থে 
ব্যাড সে ব্রন্ধাণ্ড পরমাত্মাকফে অঙ্গন করিলে:অর্থাৎ'তাহার সহিউন্অভিয়তাথে 

দেখিলে ভীব মুদ্ষি স্বরপ পরমানক্দে অবস্থিতি করে 1 যে শ্রকানে হউক 
প্রীতি ভণ্তিঃ পূর্বক স্ব্মিতে আছৃতি অর্পিত হইলেই কার্ধালিদ্ধ হইতে 1” যখোক 

প্রকারে আন্থতির অনুষ্ঠীন করিলে পৃথিবী জল। অনি, বাধু। আকাশ -লর্ধ 
প্রকারে পরিষ্কার থাকে, জীব শরীরে ' রোগের, উৎপতি হক ন1: যথা সময়ে 

গরু হেডু-অপর্য্যান্ত অঙ্গাদি জন্িয়া জী মাজের সর্ধগরকারে পালন 'ই়+ 
শরীরের ভিতর বাহির, অপন বসন শয়নারি “বাথহার্য্য লামগ্রী, খর বাড়ী; গখ 
ঘাট, সহর-খাঞজার শ্রত্ৃতি সর্ধপ্রকারে পরিষ্কার রাখিবে.। : পরমাত্মার নিমা- 

সাঁরে বখন থে জীবের যে অভাব উৎপন্ন হইবে তৎক্ষণাৎ তাহার মোচগের ' ঠা 

করিবে, যেন'কোন বিষয়ে কোন জীব 'বাঁধা- প্রাপ্ত ৷ হয়।? আহার: দি 

শৌটামি কার্যে সী পু নতষ্য মাত্েরই মেন ফোন প্রক্ষারে' খিক না ক্ঘটে? 

কেহ ষেন ফোননগে অস্বাভাবিক কার্ধ্য না করে; করিলে 'কাধি কইতে হা 
নাই। : যাহার স্থারা যে কার্য হয় 'রিচার পূর্যাক তাহায়, বায. নেই কার্থা 
করিধে। - জী পুরুষ গাধীন ভাবে চঙ্গের “ছার “অপু বাধতীরযাগ পন, 
করস সরা মল প্রকারের শব রহ নাবিক! সারা ু গ্ধাদি: 'আর্গাণ জিহবা 
নীরা জারীর বাখোর বলাঙ্থাদন করুম 12. এইক্বপ পযমাত্মায় নিরমাহুসাযে ভি 

জি ইঞ্জিরের বায তির ভিজ প্রকারে ভোগ নি হউক! তাহাকে: (যান 
প্রকারে আভিলহিত ছাখ হইতে বি: কিরিধায় আভিগন্থি সারি” গা): (কঝিলে 

হাঃবৈরাসীঙগানাফিবেলা ১ ফি নিজের বারে ধরার কার্যে রত 
হয জাারফে সীম ভয় সর্ধ হার এজি. লা হা, তাহ: হর রাহ 



২৯৬ অহৃতগাগর । 

দেঁধতা কিরূপে প্রস্ন হইবেন এইরূপে সর্ধ বিষয়ে বিচার পূর্বক . রাজা 
শ্জা স্ত্রী পুরুষকে স্বাধীনভাবে জগতের সকল ভোগ ভৌগ করিতে দাঁও। 
ইহার বিপরীত আচরণে গ্রহদেবত! ব! পূর্থপরব্রহ্ধ গ্যোতিঃম্বক্ূপ রাজ্য নাঁশ 
করিবেন ও দুর্দশার সীমা রাখিবেন না। ইহা! খুব সত্য সত্য জানিবে। 

মনুষ্য মাত্রেই পূর্ষোক্ত কার্ধ্যসমূহ উত্তমরূপে সম্পন্ন করিলে গ্রহদেবতা। 
বা বিরট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বূপ জগতের সকল অমঙ্গল ময় করিয়| মঙ্গলময় শান্তি 
স্থাপনা করিবেন | ইহা! গ্রুব সত্য সত্য জালিবে। 

জীবের অভাব মোচন করার নাম গ্রহ বা দৈব শাস্তির দান জাগিয়ে! 

কেতুরপী জীব মাত্রের যে ইন্জ্রিয়ের যে ভোগ প্রীতিপুর্রক সেই ইঞ্জিয়কে সেই 
ভোগ দিলে বহুরূপী ইন্জ্রয় সকল প্রসন্ন হন। অন্ন জলাদির দ্বারা জীবের 
অভাব মৌচনই প্রন্কৃতপক্ষে গ্রহ দেবতার দান। জীব ও অগ্নি ব্রঙ্গকে আহার 
ফরাইলে গ্রহদেবতা অর্থাৎ মঙ্গলকারী বিয়াট জোতিঃন্থরূপকে দান বা পুজ 
কর! হয়। চেগন জীব ও অগ্নি ব্রন্মকে আহার দাও প্রত্যক্ষ আহার করিয়! 

সন্ধষ্ট হইবেন। তাহাতে ওকার মজগকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃন্বরূপ চত্রমা 
ুরয্যনারায়ণ সমগ্রী জীব লইয়া গ্রসন্ন তাঁবে সর্ব অমঙ্গল ঘুর করিয়! মঙ্গল বিধান 
ফরিবেন | ইহা না করিয়! বন্ধাগুস্থ সমস্ত শান্ধের প্লোক ব! মন্ত্রো্চারণ পুর্ব্বক 
গুতিমাদির সম্থুখে যত ইচ্ছ! ভোজ ভোগ দাও না কেন ওজন করিলে কোন 

চাস বৃদ্ধি হইবে না। তবে কি রূপে উহ্থাতে গ্রহ শান্তি'ব! তাহার পুজা! হইতে 
পায়ে? তোমর! সকল প্রকার মিথ্যা প্রপঞ্চ পরিত্যাগ কর। তুচ্ছ স্থার্থের 
জন্ত আড়ন্বর করিও না; করিলে ছুঃখের সীমা থাকিবে না । জীৰকে আহার 

দানই মাড় পিতৃর পিওদান। ব্রক্ষাগুময় পিওকে ব্রহ্মময় জানিয়া সর 

পূর্বক ব্রন্দকে দিলে বার্থ পিও দান হয়। বাহার যে ভ্রব্যের অভাব নাই 
তাহাকে সেই ভ্তরব্য দেওয়া বৃথা! আড়ম্থর মাত্র । যাহার যে প্রবোর অভাব 

তাহাকে সেই ত্রব্য দেওয়াই প্রকুত পক্ষে গ্রহ দেবতার' দান। মনুয্যমাতেই 
অভ্ঞান অভিমান পরিত্যাগ করিয়! শরীর ইঞ্জিয় ধন মন শশ্রধ্যাদি, সমস্ত বিষ 
ভগ্গবান অর্থাৎ মঙললকারী ওঁকার বিয়াট ব্রন্ধ চক্রমা হু্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বর়গ 
আত্মাকে তক্কি পূর্বক সন্কম করিয়! দাও। তাহাকে সর্বদা! জানাও যে, আমি 
ও আমার শম্ীয় ও ধনাদি সমস্ত আপনার। ' অজ্ঞান বশতঃ বোধ হয় যে 



বিবাহে খণ মোচন । ২৯৭ 

ধনাদি আমি উৎপৃ্ন করিত্াছি ও আমি আপনা হইতে পৃথক এইরূপ ভে বৃদ্ধি 
বশতঃ ছুঃখ অশাস্তি ভোগ করিতেছি ।” সার তত্বজ্ঞান অর্থাৎ নিরাকার সাকার 

ব্র্ম জীব অভেদ বোধের নাম শান্তি । এই শাস্ছি ব্যতীত দ্বিতীয় শাস্তি নাই। 

কিরূপে এই শাস্তি লাভ হয়? সর্বপ্রকার মান অভিমান পরিত্যাগ পুর্ধ্মক 
মঙ্গলকারী বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ চক্্রমা হূর্যানারায়ণের শরণাপয় লইয়া 

পুর্বোক্তরনূপে দানই শান্তি লাভ ব1 সমস্ত গ্রহ দেবতার শাস্তি। ইহা রব সত্য 

সতা জানিবে। ইহাকে ছাড়িয়। অন্ত কোন উপায় নাই। ইনি মঙগলকারী 

সর্ধপ্রকার অজ্ঞান অমঙ্গল দুর করিয়া সর্ধপ্রকারে মঙ্গলময় শান্তি বিধান 

করিবেন। ইহা! হইতে ভেদবুদ্ধিই অমঙ্গল । শরণাখা হইয়! ইহার প্রিয় কারা" 

সাধনই মঙগল। এই রূপ সর্বত্র বুবিবে। 

ও শাস্তিঃ শান্তি: শাস্তিঃ। 

বিবাহে খণ মোচন ।' 
হিন্ুনামধারী কল্পিত সমাজে একটা প্রচলিত সংস্কার এই যে, পিতৃখণ, 

দেবণ ও খধিখণ এই তিন প্রকার খণে মনুধয আবদ্ধ। বিবাহাদি বিশেষ 
বিশেষ কার্ধ্যের দ্বারা এই তিন খণ পরিশোধ না ংইলে জীবের মুক্তি হয় না. ৃ 

অজ্ঞানবশতঃ ইহার ষথার্থ ভাব না বুবিয়! মন্ুষ্যগণ নানা কষ্ট ভোগ করে 
শাস্ত্র অনুসারে সংগ্কার পড়িয়াছে যে, দেবত| বলিয়৷ গ্বতসত্র কেহ আছে 

তাহার নিকট খণের নাম দেব খণ। যাহার তগন্তাদি হবার! মৃত্যুর পর স্থান 
বিশেষে বসতি করেন বলিয়! কল্পিত তাহাদিগকে সচরাচর খষি নামে উল্লেখ 

কর! হয়। তাহাদের বাক্যাদি পাঁঠ বা শ্রবণ করিবার যে কর্তব্যতা তাহাকে 

লৌকে খধিখণ বলে | মৃত্যুর পর,লৌকিক মাতা! পিতা স্থান বা লোক বিশেষে 
অবস্থিতি করেন এইরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া পিও গ্রাদান ও সন্তান 
উৎপাদন প্রতি বিষয়ে যে কল্পিত বর্তব্যতা তাহাকে পিতৃখণ বলে। বাহার 

যেরূপ অস্ঠঃকরণ তিনি সেইরূপ ভাব গ্রাহণ করেন। 

' এন্বলে মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় কলিত 

সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়! শান্ধ গম্ভীর চিত্তে সত্যাসতোর বিচার পুর্বাক 
৩৮ 



২৯৮ অমৃতসাঁগর । 

তত্ববস্ত অর্থাৎ সার ভাব প্রহ্ণ কর। তাহাতে মুক্তিগ্বরূপ পরমানদ্ধে 
আনদরূপে অবস্থিতি হইবে । পু 

শাস্ত্রে ও লোক ব্যবহারে ছুইটী শব্ধ সংস্কার গ্রচলিত। এক সত্যও আর 
এক মিথা!। । তাহার মধ্যে মিথা। মিধ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না) 
মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথা। হইতে কিছুই হইতে পারে না। 
সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য নাই । সত্য শ্বতঃগ্রকাশ। সতা সকলের নিকট 

মত্য। সত্য কখনও মিথ্যা হন না । এই ওকার মঙ্গলকারী বিরাট পুরুষের 

যে যে অঙ্গ বা শক্তি বা দেব দেবী হইতে জীবের স্কুল শুক্র শরীর গঠিত 
মৃত্যুর পর খধি গ্রভৃতি জীবমাজেরই স্থল সুক্ষ শরীর সেই সেই অঙ্গ গ্রত্যঙের 
সহিত অভিন্ন ভাবে মিলিত হয়। যদি তীঁছার! পুনরায় প্রকাশমান হন ব! 

শরীর ধারণ করেন তাহ! হইলে পুনরায় সেই সেই অঙ্গ হইতে স্থূল সুক্ষ শরীর 
উৎপন্ন হয়। অজ্ঞান বশতঃ জীব, মাতৃ পিতৃ, দেব খষি প্রভৃতি নাম উপাধি 

বোধ হইয়া থাকে । মঙ্গলকারী বিরাট জ্যোতিঃম্বরূপ সর্ঝ কাঁলে শ্বতঃপ্রকাঁশ 
বিরাজমান । ইনি জীবের মত্তকে তেজোময় ভ্ঞানম্বরূপ প্রকাশমান। এজন 
ইষ্টারই দেব এই এক নাম কল্পিত হইয়াছে । জীবে সমদৃষ্টি জ্ঞান হইলে সে 

'জীবকেও দেব বলে। ইনি জীবের জ্ঞানেন্ত্িয়ে বাস করিয়া খষি নাম প্রাণ 
হয়ন। ইনি জীবের মন্তকরূপ সুমের উত্তরাখণ্ডে খধিরূপে বাঁস করিতেছেন। 
সমস্ত চরাটর স্ত্রী পুরুষ, স্ুল ছুগ্ম শরীর লইয়া এক ও'কাঁর মঙ্গলকারী বিরাট 
গরত্রঙ্গ জ্যোতিংস্বরূপ চন্দ্রমা হুরধ্যনারায়ণ, মাতৃ পিতৃ খষি দেব । ইহীর সম্বন্ধে 

 গুধ পরিশোধ করিলে জীব নিগ্পাঁপ জীবন্ুক্ত হন। ইনি শান্ত হইলে ব্রদ্া্ 

শাস্তি লাভ করে। ইহাঁকে শান্ত না করিলে জগতের শাস্তি নাই | জীব মাত্রকে 
সমমৃষটি দ্বারা নিজ আত্মা পরমাত্মার শ্বরূপ জানিয় সর্বঞকার ক্াভাঁৰ মোঁচন 
পূর্বক উত্তমরূপে গ্রতিপালনই বিরাট ব্রহ্ম মাত পিতুর প্রকৃত পক্ষে আলতা 
পালন ও শ্রান্ধ ও খণ মোচন জানিবে। ইহা ভিন্ন বৃথা আড়ম্বরপূর্ণ শ্রাদ্ধ বা 
পিগুদানে মাত! পিতা প্রসন্ন হন না শ সর্বপ্রকার অমঙ্গল ঘটে । অতঞব 

মনুষ্য মাত্রেই শীস্ত গন্ভীর ভাবে বিচার পূর্বক ইহার সার ভাব গ্রহণ কর, 
তাহাতে মুক্তি-স্বরূপ পরমানন্দে আনন্দরূপে অবস্থিতি করিবে। 

দীব মাত্রের জ্ঞানেজিয় ও কর্দেন্সিয়ের মধ্য যে ইঞ্জিয়ের যে গণ ৰা ধর্ম 



বিবাহের পদ্ধতি । ২৯৯ 

তদনুসারে তাহাকে গ্রীতিপূর্ধক ভোগ সংযুক্ত করিলে ও সকলকে সংশিক্ষা 
সৎবিদ্যা দান করিলে খধি খণের পরিশোধ হয়। যাহাতে পুর্ণপরক্রন্ধ জ্যোতিঃ- 

হরূপ গুরু মাত! পিতা আত্বাতে সর্বদা নিষ্ঠা ভক্তি অচল থাকে, এরূপ আচরণ, 

দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে ঘরে ঘরে সুগন্ধ ও সুন্থাছু দ্রব্য অগ্নিতে আছতি দান 

ও শরীরের ভিতর বাহির ও সর্বপ্রকার আহার ব্যবহারের দ্রব্য পরিষ্কার রক্ষণই 

দেব খণের পরিশোধ । এতন্থ্যতীত অন্ত কোন প্রকার গ্রপঞ্চ করিলে শান্তি 

লা দূরে থাকুক ছুঃখের সীম! থাকে না। ওঁকার বিরাট ব্রদ্ধ চন্দ্রমা হুধ্যনারায়ণ 

জ্যোতিঃশ্বরূপকে পিতৃগণ, খঁষিগণ ও .দেবগণ ভানিবে। ইনি ব্যতীত পৃথক 
কেহ পিতৃ খষি ব! দেব হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই | আদিতে 

অস্তে মধ্যে যাহ! কিছু হইতেছে ইহ! হইতেই হইতেছে । ইনি একমাত্র উৎপত্তি 

স্থিতি লয়ের নিদান। ইনি একমাত্র মঙ্গলকারী ক! মঙ্গলকারিণী মাত গিতৃ 
দেবত| অর্থাৎ বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ। ইনি প্রমন্ন বা শান্ত হইলেই 

্রহ্মাগুময় শাস্তি বা গ্রসন্নত! বিরাজ করে। ইহা গ্রব সত্য সত্য জানিবে। 
খণ পরিশোধের জন্য বিবাহ কর আর ন! কর তাহাতে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি 

নাই। ৃ 

ও শীস্তিঃ শাস্তি: শাস্তি; । 

বিবাহের পদ্ধতি । 
মন্গুযোর মধ্যে সম্প্রদায় ও সমাজ ভেদে বিবাহের নানারূপ পদ্ধতি প্রচলিত 

রহিয়াছে । কিন্ত বিচার পূর্বক দেখিলে বুঝিবে যে, এরূপ বহু প্রণালী 
ঈশ্বর পরমাত্মার অভিপ্রেত কিনা । যদ্যপি প্রণালী বিশেধ ঈশ্বর পরমাত্বা 
কর্তৃক নির্দিষ্ট হইত তাহ! হইলে ধাহার! সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলেন 

তাহাদের মধ্যে বিষাঁহ সম্বন্ধে কৌন আগত ফল ও ধাহারা না চলেন তাহাদের 

মধ্যে তৎসঘ্বন্ধে কোন গুভফল কখনও লঙক্ষিত হইত "না। কিন্তু প্রতাক্ষ 

দেখা যাইতেছে যে, সকলেরই মধ্যে পরমাম্থার ইচ্ছা ক্রমে গুত অগ্ুত ফলের 
উায় হইতেছে, পদ্ধতি বিশেষ অবলম্বন বা পরিহারের সহিত তাহার ফোন 
সম্বন্ধ লাই। আরও দেখ, যাহ! গরমাত্মা করেন তাহা সর্য সাধারগের জন্তাই 



করেন, ব্যক্তি ব! সম্প্রদায় বিশেষের জন্ত করেন না| তিনি যে-ইন্জিয়ের 
বে গুণ বা ধর্ম নির্ধেশ করিয়াছেন তাহ! মন্তুষ্য মাত্রেরই মধ্যে সমভাবে বর্তাই- 

তেছে। ব্যক্তি বা! সম্প্রদায় বিশেষে তাহার কোন ব্যতিক্রম ঘটিতেছে না । 
যেষন সফল সম্প্রদায়ের মন্ুযু মাত্রেই চক্ষের দ্বারা দেখিতেছেন, কেহই কর্ণের 

দ্বার! দেখিতেছেন ন! ইত্যাদি । পরমাত্মার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, জীব 

মাত্রেই সুখ শ্বচ্ছনতার সহিত বাবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য স্থসিদ্ধ করিয়। 

পরমানন্দে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয় । অতএব বিবাহ কাধ্য বিচার পূর্বক 

এরূপ পদ্ধতি ক্রমে সম্পন্ন করা উচিত যে, তাহাকে সহজে কাধ্যসিদ্ধ হয় ও 

কোন প্রকার ক্লেশ না জন্মে। ইহা ভিন্ন এবিষয়ে পরমাত্মার অপর কোন 

বিধি নিষেধ নাই) যে বৎসর, যে মাস, পৃর্ণিম! অমাবস্যা গ্রভৃতি যে কোন 

তিথিতে হউক না কেন, দিবসে হউক রাত্রে হউক, সুবিধামত বিবাহ হইতে 

পারে। পূর্ণপরব্রদ্ষের নাম ম্মরণে বিবাহ প্রভৃতি সমস্ত কার্ধয সফল হয়। 

বিবাহ কার্ষ্যের আরন্তে নুত্বাছ ও সুগন্ধ পদার্থ ভক্তি সহকারে অগ্নিতে সংবুক্ত 

করিবে এরং বর কন্যার দ্বারা করাইবে। জ্যোতিঃস্বক্নপ পূর্ণগরব্র্ধ সাকার 

চন্্রম! হর্ধ্যনারায়ণরূপে এ্রকাশমান থাকিলে তাহার সম্ুখে শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ণ 

নমস্কার করিবে ও করাইবে। ইনি তোমাদিগের গুরু মাত পিতা আছ! । 

ঘর্রে বাহিরে যে স্থানে যে সময় দর্শন হুইবে সেইস্থানে সেই সময় নমস্কার 

করিবে ও বর কন্তার দ্বার! করাইবে | যদি তিনি প্রত্যক্ষ সাকাররূগে প্রকাশ 
না! থাকেন ব। দেখ! না যান, তাহ! হইলে অগ্নিতে আছতি দিয়! যে দিকে 

নুবিধ! হয় সেই দিকে পূর্ণপর ব্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ মাত। পিতাকে গ্রাম করিবে 
এবং দ্ধ! ভক্তিপূর্বাক “ওঁ সৎগুরু” মন্ত্রে জগ করিবে । অনস্তর কন্যাকর্থ 
বর কল্তার হস্তে হত্ত লংযুক্ত করিবেন তাহাতে পুষ্পমাল্যাদির ব্যবহার ফর! ন 

কর! ইচ্ছাধীন। কন্যাকর্তা বরকে বলিবেন, “তুমি এই কন্যাকে শ্রহণ কর।” 
বর-বলিধেন, “গ্রহণ করিলাম । যাবজ্জীবন ইহাকে পালন করিব। যাহাতে 
উতরে নুথে থাকিতে ও মুক্তিলাভ করিতে পারি তাহা করিব ।* বয় কন্যা 
উভয়ে-'বলিবেন যে, "আমর! বিরাট" চত্তরম! হর্য্যনারায়ণ: অগ্ি ব্রচ্ের সম্মুখে 

গ্রতিক্ঞা করিতেছি, আমরা বিচারপুর্বক উভয়ে উতয়ের আন্তা পালন হরিব। 

নাক্রিলে ইহায় নিকট দোষী হইব.।”. ইহা ভিল্ন'অন্যা কোন ক্াড়মবর কয়িবে 



বিবাহের ব্যস । ৩০৯ 
না। করিলে নান! কষ্ট ঘটিষে। ইহাতে কোন বিষয়ে সংশয় বা! ভয় করিও 
না। কেহ নিষেধ করিলে অগ্রাহ করিবে। রাজা প্রজা বনুয্য মাত্রেই 

পূর্বোক্ত প্রকারে বিবাহ কার্ধ্য সম্পয্ন করিষেন। 

বিবাহের সময় বর কন্তার যে গুভ দৃষ্টি তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ এ 
পুরুষের সমভাব বা অভেদ জ্ঞান । ইছারই অন্ত নাম জ্ঞান দৃষ্টি বা সমঘৃষ্টি। 
ইহাই যথার্থ বিবাহ ব| রামচন্্র কর্তৃক যনুরঙগ। যতক্ষণ পর্য্যস্ত জীব গ্রক্কৃতি 
পুরুষকে সমভাবে পরত্রদ্ধের স্বরূপ বলিয়। দর্শন না করিতেছেন ততজাণ পর্যযস্ত 

জীব সিদ্ধ বা মুক্ত হন না। ইহা! গ্রুব সত্য সত্য জানিবে । 
ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

মিতা 

বিবাহের ব্যয়। 
রাজ! প্রজা পঙ্ডিতগণ আপনারা গস্তীরভাবে শুনিয়া চিচারপূর্বক সারতাৰ 

গ্রহণ করুণ । আপনারা নির্ধন সন্বংশের কন্যা গ্রহণ ক্লরেন না কিন্তু গর্থের 

লোভে নীচ ঘরের কষ্ঠার চরণধুলি পর্য্য্ত গ্রহণ করিতেছেন । নিজ নিজ বংশ 

মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য সকলেই জেদ? করিতেছেন যে, “এত টাঁকা না হইলে পুত্রের 

বিবাহ হইবে না। ইহ! আমাদের কুলাচার।” এইরপে বিবাহ এখন ঘোড়! 

ঘোড়ী বিক্রয় বা গোলাম খরিদের ন্যায় হইয়! দাড়াইয়াছে। . এইরূপ ব্যবহায় 
সদাচার বর্জিত, ভ্ঞানগহিত ও শীশ্বরের অভিপ্রায় বিরুদ্ধ। আপনাদিগকে 
ধনের দাস বলিয়। ধিষ্কার. দেওয়া কর্তব্য | পুত্র কন্যার বিবাঁছের ব্যয়ভার 'ষে 

কিয়্প চুঃসহ হইয়াছে তাহ! সকলে বুবিয়াও বুঝিতেছেন না । আর্ধ্যবর্তরাসীর 
মৃত্যু উচিত বে এ অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন না। 
জাশাহুরূপ ধম দিতে অসমর্থ বলিয়া! যাহার! মির্ধনের গুপবতী কন্তাকে পরিত্যাগ 
করেন তাহার! কসাইয়ের অধম । কসাই অল্লক্ষণের মধোই পণ্ুর গ্রাণবিনাশ 

করিয়া ধন্ত্রনী শেষ করে কিত্ যাহারা টি প্রকারে ব্যবহার কয়ে তাহারা 

স্থারী যন্ত্রণার অনি জালিয়া রাখেন ।.. 

মত্য ধর্ম পরিত্যাগ ও বিচারের অভাব বশতঃ আপনাদের এইরূপ কুকুরের 
অধিক ছুর্দশ! ঘটিয়াছে। যখন আর্ধ্যাবর্তে সত্যধর্মের প্রচার ছিল তখন 



৩৯২ অৃতসাগর | 
আপনান্দের তেজের সন্দুখে কেহ কথা কহিতে পারিত না। কিন্তু এখন সমস্তই 
বিপরীত। অর্থের অভাবে যদি দরিপ্রের পুত্র কন্যার বিবাহ না হইত তবে 

তখনকার সত্যধন্তা রাজ! জমীদার পর্ডিত প্রভৃতি ও প্রধান প্রধান প্রজা মহাজন- 
গণ সকলেই গ্রামে গ্রামে অন্বেষণ করিয়৷ আপন বায়ে তাহাদের কার্ধ্য সম্পা- 

দন করাইতেন। পুত্রের বিবাহ দিতে হইলে বিন! যৌতুকে ও প্রয়োজন হইলে 

নিজ বায়েও দন্বংশীয় দরিপ্ত্রের কন্যা গ্রহণ করিতেন ও অপরকে তদমুরূপ কার্য্য 

করিতে উৎসাহ দিজেন। পরমাত্মার প্রিয় সমদর্শা ব্যক্তি যে যাহা স্বেচ্ছানু- 
ক্রমে দেয় তাহাই সন্থ্ চিত গ্রহথ করেন। অধিক পাইবার আশায় কাহা- 

কেও পীড়ন করেন না। যথার্থ ধর্ম ও স্তায়ান্গত কারের্য এই ,যে বরবর্তা 
ও কন্যাকর্তীর মধ্যে যিনি ধনী প্রয়োজন হইলে তিনি শ্্রীতিপূর্বক অপরকে 
সপরিবারে পালন করিবেন। . এবং ধনী মাত্রেই নিজ ব্যয়ে দরিদ্রের কন্যাকে 

উপযুক্তরূগে বিবাহিত করিবেন | ইহাতে গরমাত্মার আক্ঞা পালন ব! প্রিয় কার্ধ্য 

সাধন হয় এবং তিনি প্রসন্ন হইয়! সর্ধপ্রকারে মঙ্গল বিধান করেন। 

অনেকে নামের জন্য ব্যয়াড়ঘ্বর করিয়! বিবাহাদি ব্যাপারে খণী ও বিপদগ্রন্থ 

হইয়! পড়েন এবং তাহার ফলে যখন স্ত্রী পুন্রাদির সহিত অন্নাভাবে কষ্ট পান 
তখন পরিতাপের লীম। থাকে না। হে মন্ুয্যুগণ, আপনাঁর! শাস্তচিতে বিচার 

কারিয়া দেখুন ষে। বৃথ। সুখ্যাতি ও মান্যের জন্য অপরিমিত বায়ের কিরূপ ফল। 
এ [বিষয়ে ঈশ্বরের কোন বিধি নাই। ইহা! লৌকিক স্বার্থপর ব্যবহার মাত্র 
এরন্নপ ঘ্বণিত প্রথার বশবর্তী হইয়া আপনার ও অপরের ছুঃখ ঘটান নিতান্ত 
অবর্তব্য, ভন্ত্র জ্ঞানী লোকের অন্থপযুক্ত। ইহা পরমাত্ম! বিমুখ জড় পণ্বদ্ধি 
লোকের কার্য । অতএব আপনার! রাজা প্র্জ! প্রভৃতি সকলে একমত হইয়া 
এরূপ ব্যয় আড়ৃদ্বর উঠাইয়! দিউন। যাহাতে সকলের সুখ তাহাই মন্তুয্যর 
কর্তব্য। নিগ্রয়োজনে ধন ক্ষয় ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে । যাহাতে স্বখে জীবের 
পালন হয় সেই উদ্দেস্তেই ঈশ্বর ধনের সঙ করিয়াছেন। জীর মাত্রের 
পালন ও অগ্লিতে আছতি দেওয়াতেই অর্থের ঈশ্বর নির্দিষ্ট সন্থাহার হয়। 

ও শান্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ! 



বিবাহ ও মুক্তি। 
প্রচলিত হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি অনুসারে বর কন্যা মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক শ্রীতিজ্ঞা 

করেন যে, ধর্স অর্থ ও ভোগ বিষয়ে আমরা পরদ্পরকে অতিক্রম করিব ন! 

অর্থাৎ ব্যতিচার না করিয়া সাহচর্য করিব। যাহাকে মোক্ষ বা পরমার্থ প্রাপ্তি 
বলে, যাহ! সর্ব ভোগের শ্রেষ্ট পরমানন্ন্বরপ, বিবাহ কার্যে তাহার কোঁন 
উল্লেখ থাকে না। বিবাহ উপলক্ষে মুক্তি বিষয়ক সহ্পদেশের সম্পূর্থ অভাব 
দৃষ্ট হয়। জন্য অনেক অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তির ধারণা যে, বিবাহ করিলে মুক্তি 
হয় না। মুক্তির অধিকারী হইতে হুইলে মিথুন ভাব পরিত্যাগ পূর্বক মন্তক 
মুগ্ন করিয়া সন্ন্যাসী পদ গ্রহণ ন| করিলে মুক্তির অন্য পন্থা! নাই। 

এম্বলে মন্তুষা মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ 

পরিত্যাগ পুর্ব্বক গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে সার ভাব গ্রহণ করিয়! প্রত্যেকে জীব 
মাত্রেরই মঙ্গল চেষ্টা কর। যাহাতে স্ত্রীপুরুধ জীব মীত্রের অমঙ্গল দূর হইয়া! 
মঙ্গল বিধান হয়, যাহাতে জীব'মণ্ডলীর মধ্যে শাস্তি বিরাজ করে, তাহা ময 
মাঞ্জেরই কর্তব্য! 

বর কন্ত! ও পুরোহিতের মধ্যে যাহার জ্ঞান হইয়াছে তিনি সর্বদাই দেখ 
বেন ও বুঝিবেন যে, ধর্ম অর্থ ও ভোগ, বর কন্ঠ ও পুরোছিত এই ছয়টী *শষ 
এক সত্য পরমাত্ম। হইতে হইয়াছে এবং পুর্ণরূপে পরমাত্বারই নাম মাত্র। 
বিচার করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবে যে, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য 

নাই। সত্য কখনও মিথ্যা হন না। সত্য হইতে ভিন্ন ধর্ম অর্থব! ভৌগ কি 
পদার্থ কোথা হইতে আসিবে? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা কখনও সত্য মিথ্যা 

কিছুই হয় না। মিথ্যা হইতে কিছু হইতেই পারে না। 

বাহার মুক্তি ইইবে তিনি সত্য কি মিথ্যা? যদি পুরোহিত ও বর কস্তার 
এ বোধ থাকে তাহ! হইলে সত্য হইতে পৃথক একজন কল্পনা করিয়৷ তাহার 

মুক্তির জন্ত কল্পিত কোন পথ দেখাইবাঁর শ্রায়োন থাকে না। এ ভান 
ব!সমদৃষ্টি থাকিলে যাহাতে বর কণ্ঠার সেই জ্ঞান হয় তদ্বিষয়ে 
পুরোহিতের যত্ব করা কর্তব্য । যাহাতে বর কন্ত! পরম্পর প্রীতিতে মিলিত 
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হইয়া বিচার পূর্ব ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্য সুসম্পন্প করিতে পারেন 
ও উভয়েরই কোনরূপ অভাব বা অশান্তি বোধ না হয় এরূপ উভয়কে 
সতশিক্ষা দেওয়া পুরোহিতের কর্তব্য । 

শাস্ত্রে আছে যে, খৈশ্বানর অগ্নি অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ধ চঙ্জম! ছুর্ধযনারায়ণ 

দ্যোতিঃগ্বরূপ জগতের পুয়োহিত অর্থাৎ ঘর্ধ প্রকারে বাবহারিক ও পারমার্থিক 

ইষ্ট বা মঙ্গল দাতা । ইনি ছাড়া এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ মঙ্গলকারী নাই। 
পণ্ডিত মাত্রেই জানেন ধে, বেদ শাস্ত্রে ইহ! ম্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে । বিবাহ 

যাগ যজ্ঞাদি সর্বপ্রকার ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্যে বিরাট ব্রহ্গ চন্ত্রমা 

হুর্্যনারায়ণ জ্যোতিঃশ্বরূপ মাতা পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক আবাছন ও অগ্নি 

ব্রন্ে প্রীতিভতিপূর্বক আন্ত প্রদানের বিধি বেদ প্রমুখ সকল শাস্ত্রে 
আছে। ইহার অন্তথাচরণ করিলে কোন কার্ষের সিদ্ধি হয় না ও জীবের 
সর্বগ্রকারে অশাস্তি ও অমঙ্গল হয়, ইহা-সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানবান ব্যক্তি মাত্রেই 

জানেন। | | 
যাহারা সঙ্গ্যাসী পরমংস প্রভৃতি নাম লইয়। মুক্তির জন্ত বিৰাহ নিষেধ 

করেন তাহারা বুঝিয়| দেখুন যে, স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ সন্ন্যাস, মৈথুন ক্রন্ধচর্য্য কি 

বন্ত--সত্য কি মিথ্যা? মিথ্যা মিথ্যাই। মিথ্যা হইতে কিছুই হয় না। সত্য 

কখনও মিথ্যা বাস্ত্ী পুরুষ, সক্ধ্যাস ত্রন্ধচর্যা, বিবাহ মৈথুন প্রভৃতি কিছুই 
হইন্তই পারে না, হওয়া! অসপ্তব | কিন্তু একই সত্যের রূপান্তর উপাধি ভেদে 

সমস্তই ঘটিতেছে ৷ বিবাহের নিষেধ কর্তার! বুঝিয়! দেখুন যে, তাহারা কি 

নিজে মিথ্যা হইয়! সত্যকে স্ত্রী বিবাহ বা! মৈথুন বোধে ত্যাগ করিতেছেন 

ব1 নিজে সত্য হইয় মিথ্যাকে স্ত্রী প্রভৃতি ভাবিয়া ত্যাগ করিতেছেন। ষিনি 

ইহার সারভাৰ গ্রহণে সমর্থ তিনি উক্তরূপ সন্ন্যাস ও স্ত্রীত্যাগকে অবশ্যই ধিক্কার 

দিবেন। মনুষ্য মাত্রেই ত্যাগ গ্রহণ ও ভোগের যথার্থ ভাব বুঝিদ্া ধারণ কর। 
এ্রকই সা স্বরূপ পরব্রদ্ম নিরাকার নিুণ সাকার চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া 

অসীম অপগ্ডাকারে সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে প্রকাশমান। : এই পূর্ণ 
পরমাত্মায় ছইটী শন্ব কল্পিত হইয়াছে । নিরাকার সাকার, বা প্রক্কৃতি পুরুষ 
ব। বিশেষ্য বিশেষণ | যখন এই ছুই শব! বা ভাব থাক! সন্বেও পুর্ণপরব্রন্ধই 

ভাসেন, তিনি ছাড়া প্রক্কৃতি ব। পুরুষ তাহ! হইতে ভিন্ন পদার্থ বলিয়! না৷ ভাসে, 



বিবাহ ও মুক্তি। ৩৪৫ 
তখন স্ত্রী পুরুষ, বিবাহ মিথুন ভাব, মায়া প্রভৃতি সমস্ত ত্যাগ হয় জানিবে। 
যতক্ষণ এরপ জ্ঞান বা অবস্থা প্রান্ডি না হয়, যতক্ষণ গরব্রঙ্গের অতিরিক্ত 
নামরূ”, স্ত্রী পুরুষ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়! প্রকাঁশ পায় ততক্ষণ পর্য্যন্ত 
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসী হইয়। বিবাহ স্ত্রী ও মৈথুন ত্যাগ করিলেও অস্তরে 

বাহিরে, স্বপ্নে জাগরণে, এ সকল ভাব ব1 পদার্থ অবশ্যই ভাসিবে। ইছ! 

ধ্রুব সত্য। পরমাত্মা ব্যতীত এমন কেহ নাই যে ইছাতে নিবৃত্তি দিতে 
পারেন। মা 

একটা দৃষ্টান্তের দ্বার! বথার্থ ভাব সুগম হইবে । যেমন, অন্ধকার রানে 
সী পুরুষ গৃহস্থগণের অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নির সাহায্য বিন! কার্য সম্পন্ন 
হয় ন! সন্নযাসিগণেরও সেইব্প অন্ধকার বোধ হয় ও অগ্নি বিনা কার্ধ্য চলে 

না। সুষুণ্তির গাঢ় নিদ্রায় ষেমন গৃহস্থগণের কোন বোধাবোধ থাকেনা যে, 
“আমি আছি ব। তিনি আছেন” এবং জাগ্রত হইলে তবে বোধাবোধ জন্মে 

সন্ন্যামিগণেরও ঠিক সেইরূপ ঘটিয়া থাকে। কল্পিত গৃহস্থ বা মন্্যাসী যে 
কোন নাম গ্রহণ করুন না কেন জ্ঞান ও অজ্ঞানের পক্ষে যাহা প্রভেদ তাহা 

পূর্ববৎ যেমন তেমনই থাফে। সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে সর্ব 
অবস্থাতেই পরমাত্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ভাসেন না। ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ 
ভাসা সত্বেও জ্ঞানী কেবল পূর্ণপরব্রন্মকেই দেখেন । তিনি জানেন যে, এক 
সত্য আছেন তাহাতেই জগতের সমস্ত বাবহার চলিতেছে । মিথ্যা হইতে 
কিছুই ঘটিতে পারে না। সত্যেরই সমস্ক বোধাবোধ হয়। মিথ্যার 
হয় ন1। | 

ভ্তানী পুরুষ দেখেন যে, নুযুপ্তিতে আমি, স্বপ্রেও আমি এবং জাগরণেও 
আমি। আমিই চতুর্থ হইয়া তিন অবস্থার বিচার করিতেছি । অজ্ঞানে 

আমি, জ্ঞানে আমি, নিজ্ঞানে আমি। স্বরূপ অবস্থা হইলে দেখিবে এক 
সত্য পরমাম্ম। বা আমি সর্বকালে সকল অবস্থায় পুর্ণরূপে বিরাজমান আছেন 
ব| আছি। জীব মাত্রেই আপন আত্ম পরমাত্মার স্বরূপ ইহ! জানিয়! নিফাম 
ভাবে জগতের হিত সাধন করিতে হইবে | তিনি জানেন যে, জগত্ময়. সমস্ত 
কাধ্যই তাহার নিজের কর্তব্য এবং সেই জ্ঞানান্থসারে সকল প্রকার কার্ধা 
নিশন্ন করেন। কিন্তু সেই কার্ষোর ফল সম্বন্ধে কোনও আকাজ্ষা বা অভিমান 

৩৯ 
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করেন না। সকল প্রকারের ফলাফল পুর্ণরূপে পরমাত্মাতে সমর্পণ করিয়! 
নিলিগু তাবে কাঁলযাপন করেন। অজ্ঞানাপন্ন জীবের আপনাকে ও স্ত্রী পুরুষ, 
বিধাহ ব্রহ্মচর্ধ্য, ত্যাগ গ্রহণ প্রভৃতিকে পরমাত্ম। ও গরম্পর হইতে ভিন্ন ভিন্ন 

বোধে হিংসা দ্বেষহেতু অশান্তি ভোগ ঘটে। গৃহস্থগ্রণ পরম্পর নির্বৈর 
গ্রীতিপুর্ণ ভাবে এক হ্বদয় হইয়! বিবাহাদি সমস্ত কার্ষ্ে পরমাত্মার আজ 

গুতিপালন করুন। মঞ্গলকারী পরমাত্মা তেখধারী সন্ন্যানীদিগকে ছাড়িয়৷ 

অগ্রোই তাহাদিগকে মুক্তিত্বূপ পরমানন্দে আনন্দরূপ রাখিবেন। গৃহস্থ ধন্মে 
সর্ব প্রকারে গৃহস্থগণ পরমাত্ম তগবাঁনের আজ্ঞ! পাঁলন করিতেছেন বলিয়া 

তিনি নিজগুণে গৃহস্থগণকে মুক্তি দিতেছেন ও দিবেন। ইহা ্ৰ সত্য সত্য 

জানিবে | ভেখধারী সাধু সন্্যাসীদিগকে তাহার আন্তা। লঙ্ঘন হেতু বারঘার 

কষ্ট দিয় তিনি পুনশ্চ গৃহস্থ ধন্ম প্রতিপালন করাইবেন | 

ভান মুক্তি পরমাত্মার আয়ত্তাধীন অর্থাৎ পরমাত্মারই নাম মাত্র। পর” 
মাত্ম! হইতে জ্ঞান মুক্তি নামে কোন পৃথক পদার্থ নাই। মানুষ মাত্রেই এই- 
রূপে যথার্থ ভাৰ বুঝিয়! জগতের হিতানুষ্ঠানে রত থাক। তাহাতে পরমাত্া 
সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়া মল বিধান করিবেন। | 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

' বিবাহের ফল। 
যে প্রণালীতে কার্ধয করিলে জগতের হিত হয় ও অনুষ্ঠিত কাধ্য সুখে সম্পন্ন 

হয় তাহাই মন্নুযোর কর্তব্য । ঈশ্বরের এই যে নিয়ম তাহা কখনও নিক্ষল 
হয়না । অতি অন্নে তাহার ফল জন্মে। অজ্ঞান ও অভিমান বশতঃ ঈশ্বরের 
নিয়ম না! জানিয়! ব। জানিয়াও অবহেলা করিয়া বু আড়মবরযুক্ত যে ক্রিয়া 
তাহা কখনই কল্যাণকর হয় না। তাহার অন্থষ্ঠীনেও কষ্ট: ও তাহার ফলও 

কষ্টকর। এইক্প বিচারের দ্বার! ব্যবহার কাধের সারভাব বুঝির! বিবাহাদি 
সর্বকা্ধ্য করিবে ও পূর্ণ পরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু মাতা পিতা আত্মাতে 

সর্বদ| নিষ্ঠা রাঁখিৰে । তিনি মঙ্গলময় সর্ব অমঙ্গল দুর করি9| মঙ্গল বিধান 
করিবেন। ইহ! গ্রব সত্য সত্য জানিবে । 
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ইতি পূর্বে বিধাহ সম্বন্ধে যে পদ্ধতি কথিত হইয়াছে তাদহুসায়ে রাড! প্রজা 
মন্ুধয মাত্রেই মিলিত হইয়া গ্রীতি পূর্বক বিবাহ দিলে সকল বিষয়ে দুখে 
নির্ভয়ে আনন্দরূপে থাকিবে । কন্তা অসময়ে বিধবা হইবে না। সকলেই 
লৌকিক মাতা পিত! ব! জগতের মাত! পিতার আজ্ঞান্গসারে চলিয়! দীর্ঘায়ু 
লাঁত করিবে । কাহারও সহুত কাহারও শক্র ভাব থাকিবে লা। সমস্ত ভ্রম 

ও কষ্টের নাশ হইবে। ইহা ধরব সতা সত্য জানিবে। যদি অহঙ্কার অভিমা- 

নের উত্তেজনায় এই হিত বাক্য ন। শুনিয়। অন্যথাটরণ কর তাহ! হইলে সকল 

প্রকারে পরাধীন ও অন্থুশোঁচনায় কাঁতর হটয়া দিন যাপন করিতে হইবেক। 
পরমাত্বাতে নিষ্ঠা রাখিবে ও যাহ! কথিত হইয়াছে তাহার অতিরিক্ত আড়ম্বর 
বা কোন প্রকার প্রপঞ্চ নিঞ্জে করিবে না ও অপরকে ক্রাইবেনা | 

ও শাস্তি: শাস্তি; শাস্তিঃ। 

বেশ্যাদেবী মাত। ও বর্ণসন্কর | 
যে স্ত্রী আপন পতিকে ত্যাগ 'করিয়া বা৷ বিবাহ না করিয়া পুক্ুষের সঙ্গ 

করেন তাহাকে লোকে অপতিত্রতা বা বেশ্যা বলিয়! থাকেন । বেশ্যা দেবী, 
মাতার সন্তানকে লৌকিক সংস্কারে আবদ্ধ অজ্ঞানাপন্ন ব্যক্তিগণ বর্ণসঞ্থর 

জারজ প্রভৃতি নাম কল্পনা করিয়া হেয় ও স্বধ্য বোধ করেন। ইহার ফলে 
নিজে কষ্ট ভোগ করেন ও অপরকে কষ্ট দেন। রূপাস্তর উপাধি তেছে 

অজ্জান বশতঃ যাহাকে যাহা বলিতে হয় বল কিন্তু রাজ। প্রজা, হিন্দু মুসলমান 
ইংরেজ, মৌলভী পাড্রী পণ্ডিত প্রভৃতি মন্ু্য মাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান জয় পরাজয় সাাজিক কল্পিত স্বাথ পরিত্যাগ পূর্বক গম্ভীর ও শান্ত 
চিত্তে এ বিষয়ে সারতভাব গ্রহণ কর। তাহাতে দেবীমাত। বা ভগবান শ্রসন্্ 

হইয়া জগঙ্ের অমঙ্গল ঘুর ও মঙ্গল বিধান করেন। যাহাতে জীব সমূহ 
শাস্তিম়কে পাইয়। শান্তি ভোগ করে তাহা মনুষ্য মাত্রেরই বর্তব্য। প্রথমতঃ 
মনুষ্য মানেই বন্ত বিচার কর! উচিত। কেননা বন্ত বোধ হইলে ভান হয় 
জান হইলে শাস্তি আসে । যাহার বন্ত বোধ নাই ০ জ্ঞান নাই'। যাহার 

জ্ঞান নাই তাহার শান্তি নাই! 



৩০৮, _ জমৃতসাগর | 
- রি 

 তোমুরা মনুষ্য, চেতন । সমস্ত কার্ধ্যই তোমাদের বিচার পুর্বাক সমাধ! 

বর! বর্তব্য। যদি কেহ বলিয়া দেয় তোমাদের কাণ কাকে লইয়া! গিয়াছে 

তাহা হইলে কাঁণে হাত না দিয়া কি কাঁকের পশ্চাতে দৌড়িবে? এ্ররূপ কর! 

জানবান জীবের অনুপযুক্ত,_.নিতান্ত অবোধের কার্ধ্য | যেব্যক্কি বন্ত বিচার 
ন! করিয়া ও কাহার নাঁম বোধাবোধ বা সত্য মিথা! জান ইহা না বুঝিয়া “ইহ! 

উচ্চ উহ! নীচ” বলিয়া! জেদ করেন তিনি নিজে কষ্টে ভোগেন ও অপরকে 

কষ্ট দেন। কিন্তু বন্ধ বিচার কাহাকে বলে ? লোকে নিজ নিজ কল্পিত শস্তরানু- 
সারে সত্য ও মিথ্যা এই ছুইটী শব প্রয়োগ করেন | বিচার করিয়া দেখ মিথ্য। 
মিথ্যাই । মিথধ্য/ কোন কালে সত্য হয় না। মিথা|। সকলের নিকট মিথ । 

মিথ্যা দৃত্তেও নাই অনৃশ্তেও নাই | মিথ্যা কখন সত্তী অসতী' বর্ণসন্কর প্রভৃতি 
হইতেই পারে না, হওয়া অসম্ভব । সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 

স্বতঃপ্রকাশ। সত্য কখনও মিথা! হন না । সত্যের উৎপত্তি হয় না অর্থাৎ 

সত্য সভী অসতী বেশ্তা৷ বর্ণসঙ্কর প্রভৃতি হইতেই পারেন না_-হওয়া অসম্ভব । 
তবে যে এই সমস্ত উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া বোধ হইতেছে ইহা কি--সত্য না 
মিথ্যা? যদি বল, ইহারা অর্থাৎ তোমরা বা গ্রাকাশমান জগৎ মিথ্যা হইতে 

হইক্সাছে তাহ! হইলে জগৎ ও জগতের অস্তর্গত ইহার! তোমরা প্রভৃতি সমস্তই 
মিথ্য।। তোমাদের ধর্ম কর্ম, সতী অসতী, বেম্তা বর্ণসঙ্কর সমস্তই মিথ্য]। 

এখং তোমরা যে এই সকল নাম উল্লেখে কথ! কহিতেছে তাহাও মিথ । 

ষাহাকে সত্য মঙ্জলকারী ইষ্টদেবতা! ঈশ্বর গড আত্লা খোদা ব্রঙ্গ দেব দেবী 
প্রভৃতি নাম দিয়! সত্য ভাবিয়! বিশ্বান করিতেছে তিনি আগেই মিথা। 

কেননা মিথা।র দ্বারা সত্যের উপলন্ধ হয় না। সত্যের দ্বারাই সত্যের উপলদ্ধি 
হয়। যদি বল সত্য তাহ! হইলে বিচার করিয়া দেখ, এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় 
সত্য নাই। সত্যের কেবল রূপান্তর মাত্র ঘটিয়! থাকে। ম্থরূপে সত্য যাহা তাহাই 
আছেন ও থাকেন। ইহা! সমদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞানী বাক্তি' জানেন। সাকার 
নিরাকার কারণ স্থক্ম স্থূল চরাচর নামরূপ স্ত্রী পুরুষকে লইয়! অসীম. অধগ্ডাকার 

সর্বব্যাপী নির্কিশেষ সত্য ৰ! পরক্রহ্গ পূর্ণরূপে বিরাজমান ইনি স্বপ্ং নিরাকার 
হইতে সাকার, কাঞ্ণ হইতে হুক্, হুক্ম হইতে স্থুল এ প্রকার যে ক্বপাস্তর 
হইতেছেন তাহারই নাম স্থ্টি। এই এক পুর্ণপরব্রন্ধের মধ্যে ছুইটা গুতিযোগী 
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শবা করিত হইয়াছে--এক নিরাকার, আর এক সাকার । নিরাকার অগ্রকাঁশ 

নিগ্ডণ নির্বিকার গুণাতীত ভ্ঞানাতীত শব্বাতীত মনোবাণীর অগোচর। 
তাহাতে ক্রিয়ার কোন প্রকার ন্ফুরণ হয় না।. যেমন সুযুণ্ততে তোমার 

জ্ঞানাতীত, নিক্ষিয় নিরাকার ভাব থাকে পরে জাগ্রীতে জ্ঞানময় ভাবে প্রকাশিত 

হইয়া তোমর! সমস্ত কার্ধ করিতেছ। সেইরূপ প্রকাশমান পরত্রন্ম বিরাট চন্ত্রম! 
ছুর্ঘানারায়ণ জ্যোতিংম্বরূপ চরাচর সতী পুরুষকে লইয়। পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ বিরানজ- 
মান। ইহীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শাস্ত্রে শক্তি বাঁ দেবতা নামে উল্লিখিত হইয়াছে! 

“স্হম্রশীর্ষ” প্রভৃতি মন্ত্রে ইষ্টার বর্ণন! রহিয়াছে । এই সকল মন্ত্রের ভাবার্থ 
এই যে, ইহার জ্ঞান নেত্র হুর্যনারায়ণ। চক্ত্রমা জোঁতিং মন, আকাশ মস্তক 

বায়ু প্রাণ, অগ্নি দুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ | এই বিরাট ব্রহ্ম বা! ভগবানের 

অঙ্গ প্রত্যঙগরে অহঙ্কারের সহিত গণন! করিয়া শীৰের অষ্টমূর্তি বলে। বথা.__ 
ক্ষিতি মূর্তয়ে নম, জল মূর্তয়ে নমঃ ইত্যাদি । অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, 

বাষু। আকাশ, চন্দ্রমা, হূর্যযনারায়ণ ও তারাগণ বা অহঙ্কারকে লইয়। এক ও'কার 
বিরাট পুরুষ বিরাজমান। এই অষ্মৃপ্তিকে অষ্টাক্ষরী মন্ত্র, অষ্ট প্রক্কৃতি, অষ্ট 

সিদ্ধি, অষ্ট বিভূতি বলিয়! জানিবে। ইহার মধ্য হইতে অহঙ্থারকে ত্যাগ করিয়া 

বিরাট বর্ষের সপ্ত অঙ্গের নাম সাত ধাতু, সাত ভ্রবা, সাত বস্ত, সাত খষি, সাত 
দেবী মাত৷ ব্যকরণের সাত বিভক্তি, ব্রঙ্গ গায়ত্রীর সপ্ত ব্যান্বতি। ওঁ ভূঃ,, ওঁ 
ভূবঃ, ও শ্বঃ) ও মহঃ, ওঁ জনঃ ও' তপঠ, ও সত্যং এই সাত ব্যান্বতি যথাজ্ঞমে 

পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চক্ত্রম।, হর্যানারাযণ। শাস্ত্রে বিরাট ব্রচ্দের 
সপ্ত অঙ্গের শক্তি দেবতা দেবী গ্রভূতি নাঁম কল্পিত হইয়াছে । যথা, পৃথিবী 

দেবতা, জল দেবতা, অগ্নি দেবতা, বায়ু দেবতা, আকাশ দেবতা, চত্দ্রমা, 

দেবত, হুর্ধ্যনারায়ণ দেবতা । ইনি ছাড়া দ্বিতীয় কেহ দেবতা আকাশে হুন 

নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । তবে পুরাণে তেত্রিশ কোটা 

দেবত। কেন কল্পনা করিয়াছেন? ইহার ভাব এই যে, বিরাট ত্রদ্ধ ব| বিষুঃ 
ভগবানের অল্প ব। শক্তি বা দেবতা হইতে জীব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে অর্থাৎ 
জীবের স্কুল হৃপ্ষু শরীর ইন্জিয়ারিয় গঠন পালন লয় হইতেছে। সমগ্র জীবের 

ইন্জিয়াদিকে লইয়! ত্রেত্রিশ কোটা অর্থাৎ অসংখ্য দেবতা. কেননা জীব ও 
জীবের ইচ্্িয়ের মংখ্য। নাই । জীবের এক এক ইঞ্জিয়ের এক এক অধিষাত্রী 



৩১৩ অন্বতসাগর । 

দেবত! শাস্ত্রে করিত হইয়াছে ৷ যথা, কর্ণের দেবতা দিক্পাঁল অর্থাৎ আকাশ 
ইত্যার্ছি। জীবের অন্তরে বাছিরে এক এক দেবত! ব! শক্তি দ্বারা অনাদিকাল 

এক এক প্রকারের কার্ধ্য চলিতেছে । কর্ণ দেবত! হ্বারা শব্ধ জ্ঞান হইতেছে ও 

হইৰে। তেজোময় নেত্র দেবত! দ্বার রূপ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে। প্রাথ- 

বাযু দেবতা দ্বারা শব্ধ জ্ঞান হইতেছে ও হইবে । অগ্ি দেবতা দ্বারা জীহ্বাতে 
রস ভ্কান বা আন্বাদন হইতেছে ও হইবে ইত্যাদি। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন শক্তি 

যা দেবতা দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য হইতেছে ও হইবে। প্রত্যক্ষ দেখ, পৃথিবী 
দেবতা হইতে অনাদি উৎপয় হইয়! জীবের পালন ও হাড় মাংস গঠন হইতেছে । 

পৃধিবী দেবতা না থাকিলে অল্নাভাবে জীব মৃত্যু মুখে পতিত হইবে । জল 

দেবত৷ হইতে বৃষ্টি হইয়! অন্নাদির বৃদ্ধি হইতেছে ও স্নান পান করিয়! জীব প্রাণ 

রক্ষা করিতেছে ও তন্ধারা জীবের রক্ত রস নাঁড়ী উৎপন্ন হইতেছে। জল 

দেবত! না থাকিলে পিপাসায় জলের অভাবে জীবের বিনাশ ঘটে। এইরূপে 

অগ্নি, বায়ু, আকাশ, চন্দ্রমা, হুর্য্যনারায়ণ দেবতার মধ্যে কোন এক দেবতার 

অভাব হইলেও জীবের ধঝশ হয় । মূল কথা, নিরাকার সাকার এক মঙ্গলকারী 
ও'কার বিরাট পুরুষ চন্দ্রা হু্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ হইতে জগৎ চরাচর স্ত্রী 
পুরুষ জীব মত্রেই উৎপন্ন হইতেছেন। ইনি জীব মাত্রেরই মাতা পিত| গুরু 
আত্মা পতি পতিতোদ্ধীরণ। ইনি ছাড়া জীবের দ্বিতীয় মাতা পিতা গুরু আত্মা 

স্ত্রী পৃতি সতী অসতী কখনও কেহ হন নাই, হওয়া অসভ্ভব। এক্ষণে পাঠক 
মাত্রেই বিচার করিয়া! দেখ যখন এক সতা মঙ্জলকারী বিরাট জোতিংম্বরূপ মাত 

পিত। হইতে জীব সমূহ উৎপন্ন হইতেছে তখন কোন্ জীব তাহা হইতে পৃথক 
উৎপন্ন হইয়াছে যে,সেই জীবের মাত! অপতিব্রতা বা বেস্তা হইবেন ও তিনি 

নি্ে বর্ণল্ধর হইবেন ? যদি জীবের হাড় মাংসের পুডুলকে অপতিত্রতা বা বেশ্তা 
বল তাহ! হইলে যখন বিরাট ব্রদ্ধের পৃথিবী চরণ হইতে জীব সমূহের ছাড় মাংদ 
উৎপন্ন তখন সকলেরই হাড় মাংস অপতিত্রত! বেশ্রা। ও বর্ণনঙ্কর হইবে। যদ্দি 

দশ ইন্্িয়কে বেস্তা। বর্সঙ্কর বল তাহা হইলে বিরাট ব্রন্ষ বাঁ বিষ তগৰানের 
অঙ্গ হইতে যখন জীব সমৃ্ের দশ ইন্দ্রিয় গঠিত হইয়াছে তখন জীব মাত্রেরই 
ইন্জিয় বেশ্ত! ও বর্ণসন্কর হইবে৷ যদি জীবাত্বাকে বেশ্া ব| বর্ণমন্কর বল তাহা 

হইলে যখন মঙ্গলকারী ও'কাঁর বিরাট জোতিঃম্বরূপ, হইতে স্ত্রী পুরুষ জীব 



ব্যতিচারের দণ্ড। ৩১১ 

মাত্রেই উৎপন্ন. তখন জীব মাত্রেই বেত] বা বর্সন্কর। যদি জীবের 

কোন গুণকে বেস্তা বা বর্ণসঙ্কর বা! হয় তাহা ইইলে বিচারপূর্বক দেখ, 

ঘে, ইন্জিয়ের যে গুণ বা! ধর্ম তাহ! সকলের মধ্যেই সমানভাবে, ঘটিতেছে। 
দেখা শুন।, ক্ষধ! পিপাসা, নিদ্রা জাগরণ, মরণ জীবন, ভয় লজ্জা ইত্যাদি সকল 

জীবেই সমান তাবে ঘটিতেছে | তবে কোন্ গুণের ব্যতিক্রুন, অভাব বা! 

রূপাস্তরবশতঃ একজনকে বেশ্া! বা বর্ণনন্কর বলিবে? বিচারপূর্ক সত্যকে 

গ্রহণ সকলেরই উচিত। গ্রত্যঞ্চ দেখ নিষ্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে স্্রীগণের 

একের পর এক করিয়! বছ সংখ্যক বিবাহ. হইতেছে অথচ কেহ সে স্ত্রীকে বেস্ঠা 
ও তাহার সন্তানকে বর্ণসন্কর বলিতেছে না। তবে কি তোমরা যাহীকে 
বেশ্তা বলিবে সেই বেশ্তা, বাঁহাকে বর্ণমঙ্কর বলিবে সেই বর্ণসঙ্কর, যাঁহাকে 

পতিত্রত। বলিবে সেই পতিব্রতা,যাহাকে অপতিব্রত। বলিবে সেই অপতিব্রত। ? 

এরপ নিয়ম ও নিয়ামককে সহশ্র ধিক্কার ! 

ও শাস্তি; শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 

ব্যভিচারের দণড। 
তোমাদের বিচার এরূপ যে, বিবাহিতা পত্বী থাকিতে পুরুষ বছ নারীর 

সংস্পর্শেও ভ্রষ্ট হন ন! ফেবল স্ত্রী পতীর অভাবে অন্ত পতি গ্রহণে ব্যতিচারিণী*ও 

্া বলিয়া পরিত্যক্ত হইবেন ? কোন্ স্তায়বান সামদৃষ্ট সম্পন্ন বাক্তি এরূপ 
পক্ষপাতী হুষ্ট বিধি স্বীকার করিবেন? ঈশ্বরের নিয়মানুসারে শ্বাভাবিক 

গীীতিপুর্ণ মনের মিলনে যে বিবাহ তাহাই যথার্থ বিবাহ। ্থার্থের চালনায় যত 
ইচ্ছা গ্লোক পড়িয়া বিঝাহ দেও ন! কেন তাহ! গ্রকৃত.বিবাহ নহে। 

জীব মাত্রেরই মাতাঁপিতা, পতিপত্ধী পুর্ণপরব্রন্ধ বিরাট জ্যোতি্বরূপ 
ন্তরমা ুর্ধ্যনারারণ।' যেস্ত্ী লৌকিক পতি ও আপনাকে লইয়া এই পূর্ণ 

ক্যোতিঃম্বর্নপ গতিকে অভেদে দর্শন পূর্বক ইহার নিকট ক্ষম! ও শরণ ভিক্ষা 
ন! চাহে এবং জগতের হিত চেষ্টারূপ ইঞ্ঠার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে বিরত থাকে 

নেই স্ত্রী অপতিত্রা বেশ্তা ও তাহার সম্ভানগণ বর্ণসঙ্কর। আর তোমাদের 
লৌকিক দৃষ্টিতে যাহাকে বেস্ত! বা বর্বর বলিয়। ত্বা কর দেই বেস্তা ও 



$ 

৩১২ অসৃতসাগর। 

বর্ণসন্ষরের যদি আপন অনাদি মঙ্জলকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্ত্রমা হুূর্য্যনারায়ণ 

জ্যোতিংন্বরূপ আত্মাকে অভেদ-দৃষ্টি ও নিষ্ঠা ভক্তি থাকে তাব সেই স্ত্রী প্রন্কত 
পতিব্রত! সতীও তাহার পুত্র কন্তাগণ প্রকৃত মাতাপিতা হইতে উৎপন্ন, সজ্জাত । 

ই গ্রুব সত্য সত্য জানিৰে। 

এই এক মঙ্জলকারী 1বরাট ব্রহ্ম, যুগলরূপ বা প্রর্কৃতি পুরুষ মাতা পিতা 

হইতে জীবসমূহের উৎপত্তি স্থিতি ও লয়। আপনার প্রকৃত মাতা পিভাকে 
যে নিজে ন! চিনে ও তাহার নিকট শরণ ও ক্ষম। প্রার্থী হইয়া! তাহার প্রিয় 
কার্ধ্য না করে তাহাকে ছাড়িয়া অস্ত কোন্ ব্যক্তি বেশ্তা বা বর্ণসঙ্কর হইবে? 

এইরূপে যথার্থ ভাব বুঝিক়্া মনুষ্য মাত্রেই তীক্ষ ভাবে জগতের হিত সাধনে 

বত্বশীল হও তাহাতে পরমাত্ার প্রনীদে জীব মাত্রেই পরমানন্দে আনন ব্ধূপে 

অবস্থিতি করিবে । 

বিবাহিত স্ত্রী ব। পুরুষ অন্তে আসক্তহইলে রাজার নিকট দৃণ্ডার্থ। দম্পতির 

মধ্যে পরস্পরের সন্মতিক্রমে পুনরায় বিবাহ করিতে পারিবে । নতুবা পারিবেন 
না । ইহার অন্যথাচাঙ্ঈণে রাজদণ্ডের অবস্ত প্রয়োজন । পতি আজীবন পত্বীকে 
ভরণপোষন করিবেন। না করিলে রাজ! দ্ডিত করিবেন। কি সধবা কি 
বিধবা, কি বেস্ট! কি স্াঁধী স্ত্রী মাত্রেরই পুরুষ হইতে বা অন্য কারণে কোন কষ্ট 

না.হয় এ বিষয়ে রাজ! সর্ধবদ! দৃষ্টি রাঁখিবেন নতুবা পরমাত্মার স্তায় বিচারে অচিরে 

রূজ্য নাশ ঘটিবে। 
ওঁ শাস্তি; শাস্তিঃ শাসিত | 

সপ 

প্রন্তির প্রতি কর্তব্য । 
হিন্দুদিগের মধ্যে অজ্জানাবস্থাপন্ন লোকে ্ুতিকাগারের “যেরূপ ব্যবস্থা 

করেন তাহাতে অনর্থক জীবের কষ্ট ও নান! অমঙ্গল ঘটে'অথচ বাবস্থাগকেরও 
তাহাতে কোন লাভ হয় না। সংকীর্ণ কুটারে ব! ঘরে প্রন্থতিকে ভিজা, 
বায়হীন, আলোকহীন, শয্যা ও বস্ত্রাদিহীন অপরিফার অবস্থার ফেলিয়া 
রাখ! ও অশুদ্ধ বলিয়া ঘ্বণ! করা, পরযাত্মার নিয়মের বিরুদ্ধ ও জীবের অমঙ্গলের 
হেতু। এন্ধপ আচরণ করিলে পরমাস্মার নিকট দণ্ডিত হইতে হুইৰে। 
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যিনি সন্তানের শ্রচ্থৃতি তিনি ছায়ং মঙ্গলকারিমী জগঞ্জননী মহাশক্তি । তাহাকে 
সর্ধদা বিশেষতঃ এ অবস্থার শ্রীতিপুর্ববক বখাসাধ্য উত্তমরূপে ধত্ব ও সেবা 
করিতে হয়। যেখানে আলোক বা বায়,র কোন প্রকার অভাব নাঁই একপ 
যাস্থ্যকর ঘরে নির্খবল শষা! বস্তি দ্বার! যত্বপূর্ব্বক প্রচ্থুতিকে সেবা করিবে ও 
অগ্নিতে উত্তম উত্তম সুগন্ধ চন্দনা'দি সংযুক্ত করিয়া ঘরটা স্ুগন্ধিত করিবে, 
যেন অতিরিক্ত গরম ঠাওা বা ধুম না হয়। শরীরের প্রয়োজন বুঝিয়৷ সমস্ত 
ব্যবস্থা! করিবে ৷ মূল উদ্দেশ্ত যেন কোন প্রকারে প্রন্থৃতি বা সম্তানের কষ্ট না 
হয়, সর্বদা! আরামে থাকিতে পারেন । 

তোঁমর! পুরুষগণ বিচার করিয়া! দেখ, জগতের হিতার্থে স্ত্রীগণ এই এক 
অসাধারণ যন্ত্রণা সহা করেন। পরমাত্মার নিয়মাসুলারে এই মজলকারিনী 

মাতার শরীর হইতে বড় বড় খধি মুনি অবতার পা! বাদসাহ জ্ঞানী ধনী 

প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া! কত প্রকারে জগতের হিত সাধন করিতেছেন । সেই 

মঙ্গলকারিণী মাতাকে অযদ্ব করা কত দুর মূর্থের কার্ধ্য। 
তোমরা পুরুষগণ আরও বিচার করিয়া দেখ যে, পরমাত্মাঁ তোমার্দিগকে 

গর্ভধারণ ও প্রসব যন্ত্রণা হইতে মুক্তি দ্রিয়াছেন বলিয়া যদি তোমর! তাহার 

নিকট ক্কৃতজ্ঞত! অনুভব কর তবে নারী মাত্রেরই সকল প্রকারে কষ্ট নিবারণে 

্বশীল হও | স্ত্রী পুরুষ পরম্পরের হিত সাধনে যত্ব না রূরিলে কবর 
পরমাত্মীর নিকট নিমকহারামী হয় এবং জগতের অমঙ্ল ও কের সী 
থাকে ন1। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

শরীর বিষয়ক কর্তব্য" 
টু 'জন্ম সম্বন্ধে । 

পুত্র কন্ধ। জঙ্মিলে মানুষ উৎসাহের সহিত নাঁন। প্রকার আমোদ আড়ম্রে 

অর্থব্যয় করে। আবার সেই পুত্র কন্তাঁর মৃতু হইলে শোঁক সন্তাপে অবসন্ন 

হইয়া পড়ে এবং মায়াবশতঃ মৃত্যুর পর অশৌচ গ্রহণ প্রভৃতি নান! কষ্ট 
ভোগ ঘটে। 

৪৬ 



৬১৪. ' অন্বতসাঁগর । 

. চ্মতএব মনুষ্য হাত্রেই বিচার করিয়া দেখ যে, পু কা ও তাহাদের 
উৎপত্ধির হেতু যে মাত! পিত! তাহার! সত্য না মিথ্য৷ অর্থাৎ তাহার! সত্য 

হইতে উৎপন্ন সতা, না, মিথ্যা হইতে উৎপন্ন মিথা! | জন্ম মৃত্যু সত্যের ঘটে 
কি মিথ্যার ঘটে ? বুঝিয়! 'দেখ, মিথ্যা মাতা পিতা! হইতে পুঞ্র ষ্টার জন্ম মৃত্য 
হইতেই পারে না, হওয়া অসস্ভব | মিথ্যা মিথ্যাই। মিথা। সকলের নিকট 

মিথ্যা । মিথ্যা দৃশ্তেও নাই অরৃশ্তেও নাই। মিথ্যা কখনও সত্য হয় না। 
মিথ্যার দ্বারা সত্যের উপলব্ধি পর্য্যন্ত সম্ভবে না। সত্যের দ্বারাই সত্যের 

উপলব্ধি। সত্য হ্বতঃপ্রকাশ। এক বিনা দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 

কখনও মিথ্যা হন না৷ । সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্যের উৎপত্তি পালন 

সংহার, জন্ম মৃত্যু কিছুই হইতে পারে না, হওয়া অসম্ভব! তবে জন্প মৃত্য 

প্রভৃতি কাহার ? হ্বতঃপ্রকাঁশ একই সত্যের অজ্ঞান বশতঃ নান! প্রকারে 
উৎ্পতি পালন সংহার জম্ম মৃত্যু প্রসৃতি বোধ হয়। যিনি সত্য স্বতঃপ্রকাশ 

তিনি আপন ইচ্ছায় নিরাকার অপ্রকাশ হইতে সাকার প্রকাশমান অর্থাৎ 

তিনি কারণ হইতে হৃদ; হুদ্ম হইতে স্থূল নান! নামরূপে অনাদিকাল প্রকাশ: 

মান। এই প্রকাশ নান! নামরূপ স্থূল হইতে হুক্, শুক হইতে সম্পুচিত 

হইয়া! নিরাকার অপ্রকাশে অর্থাৎ কারণ রূপে স্থিত হন। এই অবস্থাকে স্তর 
প্রল বলে। পুনশ্চ অপ্রকাশ হইতে নান! নামবপাত্মক প্রকাশমাঁন জগৎ ভাবে 

বিস্কাঁর হওয়াকে হৃষ্টি ও পালন বলে। অপ্রকাশ স্ুযুপ্তির অবস্থায় সৃষ্টির অর্থাৎ 

তোমাদের ভ্ঞানাতীত ভাব ব1 প্রলয় ঘটে ও পুনশ্চ শ্রকাশমান ভ্ঞানময় 
জাগরিত অবস্থায় তোমার নানা শক্তি বার! নাঁন! কার্ধ্য কর। এই শেষোক্ত 

অবস্থাকে সৃষ্টি বা জন্মের অবস্থ। জানিবে। জ্ঞানাতীত স্ঘু্তি অবস্থার 
নাম মৃত্যুর অবস্থা। জীবের অন্তান অবস্থাকে সৃষ্টি ও জন্মের অবস্থা 
জানিবে। জ্ঞানাবন্থ প্রাপ্তি হইলে স্মটটিরপ্রলয় অবস্থা জানিবে। জীব ও পর- 
মাস্থার অতেদ জ্ঞানে অর্থাৎ স্বরূপ অবস্থায় স্থষ্টি জন্ম মৃত্যু কোন কালের বোধ 
হয় না, হইবার সম্ভাবনাও থাকে না। সে অবস্থায় কেবল ক্নপাস্তর মাত্র 

ভাসে। শ্বরূপ অবস্থা প্রাপ্তি হইলে জীব পরমানন্দে আনধ্ধরূপে অবস্থিতি করেন 

ও জীব মাপ্রকে আপন আত্মা পরমাত্মার রূপ জানিয়! শ্রীতিপূর্বক পালন 

করেন। তখন জীব দেখেন যে, “আমার বা আমার পুত্র কন্ভার বা অপর 
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কাহারও জন্ম মৃত্যু হয় নাই” এবং জদ্মে হট ব! মৃত্যুতে ছঃখিত হন না। 
জন্মে যেরূপ হ্ৃষট মৃত্যুতে সেইরূপ হষ্ট থাকেন। দেখেন যে, "এক সত্য হইতে 
জীব সমূহ নানা নামরপ লইয়া! প্রকাশমান এবং নান! নামরূপ প্রকাশ 
অপ্রকাশ কারণে স্থিত। ধাহাঁর বস্ত তাঁহাতেই ফিরিয়া যাইতেছে । আমি 

কেন মিথ কাদিয়! কাদিয়! পরমাত্ম। হইতে ত্র ও নিজের ও অপরের কষ্টের 
হেতু হই। পরমাত্মার বস্ত পরমাত্মা সন্কৃচিত করিয়া লইয়াছেন ইচ্ছা হয় 
পুনরায় প্রকাশ করিবেন,-.যেরপ জাগরণ হইতে নুযুত্তি ও স্বযুধি হইতে 
জাগরণ। ইহার জন্য আমি কেন মিছ! ভাবি। যদি পরমাত্মার জন্ত তাবি- 
তাম ও কীার্দিতাম তাহ! হইলে কত আনন্দই হইত! আমিও তাহার ও 

ধাহারা জন্ম লইয়া মৃত বা তাহাতে স্থিত হইয়াছেন ত্বাহারাও তাহারই। 

মিথ্যার জন্ত কাদিতে হইবে না। মিথ্য! মিথ্যাই 4. এক ভিন্ন দ্বিতীয় সত্য 

নাই। সত্যের রূপান্তর মাত্র ঘটিয়। থাকে । সত্যে ভেদ শৃন্ত হইবার ওন্ত 
যেকীর্দে সে মতো অভেদদে এক হইয়া অবস্থিতি করে। সত্যেরত কোন 
কালেই ছেদ নাই। সত্য নিত্য বর্তমান। শ্বপ্রে*তিনি, জাগরণে তিনি 

নুধুণ্তিতে তিনি। জাগরণে চতুর্থ হইয়া তিনিই তিন অবস্থার বিচার করিতে- 
ছেন। অঞ্ঞানে তিনি, জ্ঞানে তিনি, বিজ্ঞানে তিনি। স্বরূপে তিনি সাবার 

নিরাকার পূর্ণর্গে বিরাজমান” । 
সন্ধিদ্যা, সভ্যতা, লৌকিক মাত! পিতাতে শ্রদ্ধা ভক্তি ও জগতের অনয 

মাত৷ পিত1 গুরু আত্মা নিরাকার সাকার বিরাট পরত্রহ্ম চক্ম! হৃর্ধ্নারায়ণ 

মাতা পিতার নিকট শরণ ও ক্ষম! ভিক্ষা ও জীব পালনরূপ তাহার প্রিয় কার্ষ্যর 

হুসাধন অগ্নিতরন্ে সুশ্বাছু সুগন্ধ দ্রব্যের আহতি দান ও সর্বপ্রকারে পৃথিবীর 

নির্মলত৷ সম্পাদন, এই কয়েক বিষন্ন পুক্র কন্তাকে সর্বদা! সমানভাবে শিক্ষ। 

দিবে। জন্ম মৃত্যু জান মুজির জন্ত তোমাদিগকে কোনরূপে ভাবিতে হইবে 
না। মঙ্গলকারী বিরাট ত্রদ্ধ 'ক্যোতিঃম্বরপ মাত! পিতা ব্যবহারিক ও পার- 
মার্থিক সর্ধপ্রকারে অর্থাৎ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষে মঙ্গল করিবেন । ইহা ঞুব সত্য 

সত্য জানিবে। : ইহ! হইতে বিষুখ হইলে জীবের হুঃখ যন্ত্রনার লীমা।থাকে ন|। 

ওঁ শান্তি: শাস্তিঃ শাস্তিঃ | 
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বিজ্ঞ চিফিৎসকগণ জানেন যে, শরীরের ভিতর বাহির নির্মল ও আহার 

ব্যবহারের সামগ্রী এবং রাপ্ত। ঘাট ঘর বাড়ী গ্রভৃতি উত্তমরূপে পরিষ্কার গাখিলে 

সহস। রোগ জগ্মায় না পরন্মাইলেও বিশেষ কষ্টকর ও দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় না। 
ইহার বিপরীত ঘটনায় বিপরীত ফল। জীবের কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে নাড়ীতে 

সঞ্চিত মল পচিতে থাকে | সেই পচা! মলের হুক অংশ রক্ত মাংসে সঞ্চারিত 

হয় ও তার! পুষ্ট রক্ত মাংস নানাপ্রকার ব্যাধির আকর হুইয়। পড়ে। যেমন 

আহারের সার অংশ রক্ত মাংস গঠন করে, সেইরূপ বিষ্ঠার সার অংশ হইতেও 

রত মাংস জম্মাস। এইরপে.বিষ্ঠার সম্পর্কে উৎপন্ন ব্যাধি বিশেষ কষ্টদীয়ক। 

বতচ্ষণ পর্য্যস্ত শরীর হইতে বিষ্ঠার রস নির্গত হয়! শরীর নির্মল না হয় ততক্ষণ 

রোগের উপশম হয় না। ইংরেজগণ শরীরের ভিতর বাহির পরিফার রাখেন 

ও প্রায় জোলাপের দ্বারা'নাড়ী গুদ্ধ করেন এই জন্ত তাহাদের বুদ্ধি নির্মল 
তীক্ষ ও শরীর নীরোগ কার্ধ্যপটু । ইহার! দীর্ঘায়ু হইয়া তেজে আননে' কাল- 

যাপন করেন। হিন্তু মুসলমান প্রভৃতি শরীরের মলাধিকাবশতঃ ও বাহিরে 
অপরিষ্কার বলিয়া রুগ্ন শরীর, মলিন বুদ্ধি, হিংস! স্বেষযুক্ত অল্লাযু' 

।মন্থষ্য মাত্রের মান অপমান আলন্ত-ও মিথ্য। সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ 

করিয়। বিচার পূর্বক পরিষ্কার থাক। ও রাখা কর্তব্য। হাতে সকলেরই 

আনন্দ। পরমাত্ব৷ বিমুখ, অদ্ানাপন, বিক্কৃত মস্তিফ, মলিন বুদ্ধি লোকে 

আলম্তবশতঃ ভাবে ও বলে যে, ভিতর বাহির পরিষ্কার রাখা ও জোলাগের 
দ্বার! নিয়মূমত নাঁড়ী নির্শুল কর! রোগের হেত । ভ্ঞানিগণ জানেন যে অজ্ঞান 

সলই মনের রোগ । পরমাস্মাক্কপ রক জ্ঞান দাবানের দ্বার সন পরিষ্কার 

করিলে শরীরের আরোগ্য ও মনের সুখ । আবাল বুদ্ধ বনিত। সকলেরই মাসে 
ফসে জোলাপের দ্বার। নামী গরিফার করা কর্তব্য। তাহাতে রোগের শাস্তি 
হয়। চিকিৎসকের নিকট কোনরূপ সহজ জোলাপ লইয়! তাহার বারা মাসে 
মাসে নাড়ীগুদ্ধ করিলে রোগের আশঙ্কা অল্প। তিন দিন অন্ততঃ ছুই দিন 
জোলাপ লইলে শরীর পরিফার হইয়। যাঁয়। 
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রোগীব্যক্তি নিঃসক্ষোচে ল্জ। পরিত্যাগ করিয়৷ রোগের সমস্ত বিবরণ মুক্ত 

কণ্ঠে চিকিৎসককে জানাইবে 1. সংশয় লজ্জা ব| মানের আন্ত কোন কথা 
গোপন করিবে না। পরমাত্বা যে উদ্দেস্তা সিদ্ধির জন্য যে উপায় সৃষ্টি করিয়া" 

ছেন সেই উপায় অব্ম্বনে সেই উদ্দে্ত সিদ্ধ কর! মনুষ্য মাত্রেরই উচিত। 

তিনি যে রোগের যে ওষধ স্থির করিয়াছেন তাহার দ্বারা সেই রোগ নিবারণের 

যত্ব করিবে। ক্ষুধা রোগের জন্ত অন্য ওষধ স্ট্টি করিয়াছেন ইত্যাদি । 

যাহারা না৷ জানেন তাহাদের সুবিধার জন্য একট! জোলাপের উপকরণ 

লিখিত হইতেছে । বিচার পুর্বক ইহ! সেবনে বিশেষ উপকার হয়। 
মৌরী টা রি ১ তোলা, 
জাঙ্গিহরিতকী নী টি ১ তৌল। 

সোনামুগীর পাতা ** '** "১ তোলা 

গোলমরিচ রঃ দঃ ৭ টা 

লবগ ১৪৩ ৪9০ ওজন 

আন্দাজ এক পোয়া! গরম ব! মি হইলো শীতলস্জলে রাত্রে ভিজাইবে। 

প্রাতে চটকাইয়া ইহার সারাংশ'পরিষফার বন্ধে ছাকিয়। সেবন করিবে । এক 

ঘণ্ট। পরে গরম জল বা! গরম ছু্ধী পন” করিবে ৷ নাড়ী পরিষ্কারের সময় আম 

নির্গমনের জন্য পেটে বেদনা হইয়। গ্রীকে। তাহাতে কোন ভয় নাই। কিপ্লিৎ 

গরম ছুগ্ধ বা গরম জল গান কন্ধিলে বেঁদন! নিবারণ হইবে। ইচ্ছা হয় দই 

তিনবার উদর পরিষ্কার হইলে ম্লান করিবে, ন! হয়, করিবে না। গরে মুগের 
ডাল কিন্বা অভ্যাস ও রুচি থাকিলে মাছের ঝোলের সহিত ভাত খাইবে। 

আহারাস্তে ভাবের জল ও পেপিয়! ফল খাইবার ব্যবস্থা। জোলাপ সেবনে 

নাড়ীতে যে গরম হয় পেঁপিয়! ও ভাবের জলে তাহ! শান্ত করে। নাঁড়ী অধিক 
গরম হইলে অপরাহে ধনিয়! আধ তোলা, মৌরি এক তোলা! এক পোয়া! জলে 

ভিজাইয়! ব1 বাটিয়! ও ছাকিয়! সেবন করিলে ছুই এক দিনে গরম টা 
ষায়। 

পাঁচ হইতে দশ বৎসর বয়সের শিগুকে সিকি ও দশ হইতে যোল বৎসর 

পর্ধ্যস্ত বে পরিমাণে জোলাপের ব্যবস্থা । পাঁচ বৎসরের ন্যুন রয়স্ক শিশুর 

জন্য সাবধানে বিচার পুর্ব্বক জোলাপের মাজা স্থির করিতে হয় ] 
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এমন অনেক জোলাপ আছে যাহা না খুলিয়া ভিতরে পরিপাক হইলে 
পীর়্ীদারক। কিন্ত যে জোলাপ কথিত হইল তাহা পরিপাক হইলেও 
উপকারক। ইহার আর একটা বিশেষ গুণ এই যে, সিকি বা অর্থ মাত্রার 
গর্ভবত্তী স্ত্রী সেবন করিলে গর্ভপাতের কোন সম্ভাবন! হয় নী । বরঞ্চ তাহাতে 

শরীরের বিষময় রস নির্গত হুইয়! গর্ভ ও গর্ভধারিণীর উপকার করে। প্রয়োজন 

মত পূর্ণ মাত্রায় সেবনেও কোন হানি নাই। ধাঁহার! সক্ষম তীহার! উপযু্পরি 
তিন দিন জোলাপ সেবন করিবেন নতুবা ছুই দ্িন। নিতাস্ত অক্ষম হইলে 
একদিন লইলেও চলিবে । এই জোলাপ ইচ্ছা ব! সুবিধা মত আরও তিন 

গ্রকাঁরে লওয়! ধাইতে পাঁরে। ইহাকে বাটিয়! রাত্রে শয়নের পূর্বে লওয়া যাঁয়। 
কিনা পূর্বাবধি গুঁড়া ছাকিয়া বোতলে বা অন্য উপযুক্ত পাত্রে রাখিয়। পরে 

আবশ্তক মত সেই গুঁড়া তিজাইলে চলে । অথবা শুষ্ক গুড়! মুখে দিয়া পরে 

জলের সহিত উদ্দরস্থ করিলেও কার্য হয়। শেষোক্ত তিন প্রকারে সেবনের 

জন্য এক তোলার স্থানে 19 ওজন মাত! | যাহাদের গুলি প্রস্তত করিয়। 

খাইবার ইচ্ছ' তাহার! নিয্োক্ত প্রকারে গুলি প্রস্তত করিয়! ব্যবহার করিবেন 7-+ 

জাঙ্গীহরিতকী চূর্ণ ১ '** ১ তোল 
সোণামুগীর পাতা চূর্ণ *** এ 

:*.. পরিষ্কার মিশ্রি র্ণ. .** রি 
৪ চূর্ণ গোলমরিচ ঠা '** 9০ ওজন 

মধু 2 '** অর্ধতোল৷ 
পরিষ্কার কিনূমিন্ ১০ '* ২ তোলা 

এই সমস্ত পদার্থ একত্রে বাটিয়৷ ছয়টা গুলি প্রস্তত করিয়া এক একটা 
গুলি সেবন করিবে। 2 

অবোধ লোকে মল মুগ ও বায়ু পরিত্যাগ বিষয়ে লঙ্জাবশতঃ বেগ ধারণ 

করিয়া কষ্ট ও গীড়া তোগ করে। কিন্তু এজ্ঞান নাই যে শরীর পরম-পবিত্র 
প্রত্্ষ ব্রহ্ধের মন্দির । মল মুত্র ও বায়ু ত্যাগাদি শরীরের হিতকর কার্যে দ্বণা 
লজ্জ! বা! হাস্যর বিষয় কিছুই নাই। খাঁহার৷ পরমাত্থার, নিয়মাহ্ুনারে আহার 
ব্যবহার করেন তাহাদের শরীরে ছূ্গন্ধাদ্ি উৎপন্ন হইয়া অপরের পীড়াদায়ক 

হয়না। ঈশ্বরের নিয়মানুসারে মল ও বায়ু নির্গত হইতে দিবে । বিজপ ও 
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উপহাসের দ্বারা তাহার প্রতিবন্ধক করিবে না। করিলে ঈশ্বরের আজ! 
লঙ্ঘনবশতঃ নরক ভোগ অবশ্যস্তাবী | ঈশ্বরের নিয়মানুসারে কুধ! পিপাঁস! 

বা নিদ্রা উপস্থিত হইলে তাহার বেগ রোধ করিবে না| যাহাতে সকলেই 
প্রয়োজন মত অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ম মত সমস্ত অভাব মোঁচনে সক্ষম হয় সে 
বিষয়ে রাজ! গ্রভৃতি ক্ষমতাশালী ব্যজিগণ সর্ব! তীক্ষ দৃষ্টি রাখিবেন। 

যেমন বিদ্যার জন্য বিদ্বান ও রাজ্যধনের জন্ত রাজ! ধনীর নিকট যাইতে 

হয় এবং ভ্রান যুক্তির আবশ্যক হইলে মঙ্গলকারী পুর্ণপরত্রন্ম বিরাট চন্দ্রা 
হুর্যানারায়ণ জ্যোতিঃন্বরূপ গুরু ব! সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানীর নিকট শ্রদ্ধা! ভক্তি 

পূর্বক যাইবার প্রয়োজন, সেইরূপ স্থল শরীরে রোগ উপস্থিত হইলে তাহার 
নিবারণের জন্ত বিজ্ঞ চিকিৎসকের নিকট বাইয়! সরল অন্তঃকরণে রোগের 

সমুদাঁয় বিবরণ জানাইবে। লজ্জা ব৷ অভিমান বশতঃ কাচ ইহার বিপরীত 
করিবে নাঁ। বিনি রোগ গড়িয়াছে তিনিই চিকিৎসা! ও ওঁধধ গড়িয়াছেন 
অর্থাৎ তিনি রূপান্তর উপাধি ভেদে সেই সেই ভাবে প্রকাশমান। ইহ! রব 
সত্য সত্য জানিবে। এ 

ওশাত্বিঃ শাস্তিঃ শাস্তি । 

মৃত্যু বিষয়ক কর্তব্য । 
মুখুষু'র প্রতি কর্তব্য | 

আবৃত স্থানে মৃত্যু হইলে বন্ধনে মৃত্যুবশতঃ মৃত ব্যক্তির অসদগতি হয়, 

এই বিশ্বীসে অবোধ ব্যক্তিগণ আত্মীয় স্বজনকে মুমৃষূ অবস্থায় টানিয়া অনাবৃত 

্বানে আনয়ন করে। একে মৃত্যুর যন্ত্রনা তাহার উপর এই নিদারুণ নিঠুর 
বযরহার এবং তাহাতে সময় সময় রৌদ্র বৃষ্টি ও ঝড়ের পীড়ন। ইহা বন্ধু ও 

মন্থুষ্যের কার্ধয না, পণ্ড ও শক্রর কার্ধ্য যে, তুচ্ছ কল্পিত ফলের লোভে হয়ং 

পরমাত্থার স্বরূপ চেতন আত্মার প্রতি এরূপ নিষ্ুরতা? অসহায় মুমুু বাক্তির 
গ্রতি এন্১প হৃদয়বিদারক নৃশংসতার ফলে হিন্দু নামধারী মন্ুষ্যদিগের  উত্তরো- 
তর ছূর্গীতি বাড়িতেছে। বন্ধন ও মুক্তির যথার্থ ভাব গ্রহণে অসামর্থযবশতঃ 



নূর টিনার 

এইরূপ নৈচূর্যা আঁচরিত হইতেছে । মৃত্যুকালে যাহাতে আশ! তৃষ্ণ মোহ, 
ভোগ বাঁদনার অধ্যবসায় এই বন্ধন না! থাকে তাহাই প্রয়োজন । এজন্য ময়খ- 
কালে যাহাতে চিত্তের বৃত্তি শুদ্ধ চৈতন্ঠ। পুর্ণপরত্রহ্ম জ্যোতিঃস্বরূপ ভগবানে 

নিবন্ধ থাকে এইরূপ উপদেশ ও অনুষ্ঠানের প্রয়োজন । এইরূপ মনোধৃত্তির 
উদবয়ে মৃত্যুই নিবন্ধন মৃত্যু_তাঁহ! ঘরেই হউক আঁর বাহিরে হউক। মৃত্ার 
সময় যদি আশ! তৃষ্! লোভ মোহ আদি ঘিরিয়া থাকে এবং পরিবার বর্গের 

প্রতি ও ভোগে আসক্তি হয় তাহাই বন্ধনে মৃত্যু । সে কাশী আদি কল্পিত 

তীর্থে বা গঙ্গায় বা! ভিতরে বাহিরে যেখানেই হউক তাহা! বন্ধনে মৃত্যু । এইবপ 

বন্ধনে জীব মরিলে জীব পুণজন্মের ভাগী হয়, অর্থাৎ জীবের জন্ম মৃত্যুর সংশয় 
থাকে। নিঃসহায় মুমূর্ষুকে ঘর হইতে বাহিরে টানিয়া ফেলা নিতাত্ত নিক্ষল। 
বুঝিয়! দেখ, হাড় মাংসের শরীর ঈন্দিয়া্দির যে কত বন্ধন আঁছে তাহার সংখ্যা 

নাই। এ বন্ধন হইতে কিরূপে টানিয়! বাহির করিবে? আরও বুঝিয়া দেখ, 
জীবের মৃত্যু ঘরে হয় ব! বাহিরে হয় বাসনা লইয়া! হয় বা ছাড়িয়া হয় তাহাতে 
কিআসেযায়? এসকল কেবল বুঝিধাঁর ভ্রম । মনে কর চারিজন ব্যক্তি 
চারিপ্রকারের শ্বপ্র দেখিতেছে। তখন এ বোধ নাই যে, ইহা মিথ্যা হৃপ্প। 

একজন স্বপ্পে কৈলাস ভোগ করিতেছেন আর একজন পণ্ডিত হইয়া বেধ পাঠ 
করিতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি তপন্যা করিতেছেন আর চতুর্থ ব্যক্তি হ্বপ্রে দরিদ্র 
হইঠা কালের ভয়ে কাদিতেছেন। প্রত্যেকেই আপন আপন স্বপ্ন সত্য বলিয়! 

বোধ করিতেছেন কিন্ত একজন অপরের স্বপ্ন জানিতেছেন না । পরে জাগ্রতে 

্প্রের লয় হইলে চারিজনই দেখিতেছেন যে স্বপ্ন মিথ্যা। সেইরূপ অজ্ঞান 

দ্প্লের লয় হইলে জ্ঞানরূপী জাগ্রতে বন্ধন মুক্তি, বাসন! নির্বাসনা প্রভৃতি সকল 
ভাবের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। দীপশ্রিখা যে অগ্নি তাহার ঘরে বা বাহিরে 

নির্ধান হইলে সে অগ্জির কোন ক্ষতি নাই। সেইরপ ঘরে বা! বাহিরে মৃত্য 
ইইলে জীবনের কোন দোষ হয় না ও তাহাতে চিন্তার বিষয় কিছুই নাই। 

আহ্গ হইতে আপনাদের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তীহাকে: উত্তম ঘরে 
রাখিয়া অতি-বন্ত্ ও প্রীতির সহিত সেবা করিবেন । খী-ঘর ও রোগীর শষ্য 
বন্ধাদি সর্বদা পরিষ্কার রাখিবেন। ঘরে সুগন্ধ সুশ্বাছু উত্তম পদার্থ অগ্নিতে 
আছৃতি দিবেন। রোগীর যাহাতে সর্বদা পূর্ণপরত্রদ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপে মতি 



বত সৎকার । ৩২১ 

থাঁকে তাহাই সকলের বর্তব্য। পরমাত্ম! চন্ত্রমা হূর্ধযনারায়ণ জ্যোতিঃম্থরূপ 
প্রকাশমান থাকিলে রোগীকে দর্শন করাইবেন। কোন বিষয়ে চিন্ত। ও ভয় 
করিবেন না । পরমাত্মার ইচ্ছায় মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে ধাতু বা মূর্তিকাদি 

নির্দিত প্রতিম! বা কাগজের পট ইত্যাদি কল্পিত পদার্থের পুজাদি করাইবেন 

না। মৃত্যুকালে যেরূপ সঙ্গ হয় সেইরূপ গতিও হয়। অন্তিম সময়ে কল্পিত 

জড় পদার্থের সঙ্গ করিলে নিশ্চয় কল্পন৷ জালে আবদ্ধ হইয়! যন্ত্রণা ভোগ করিতে 

হয়। কেবল জ্যোতিঃম্থবরূপে নিষ্ঠা করাইবেন। পরমাত্ব। জ্যোতিঃম্বরূপ 

নিরাকার সাকার অন্তরে ধাহিরে বিরাজমান । মস্তকে নেত্রে হৃর্যানারামণরূপে, 

কণ্ঠদেশে চগ্দ্রমারূপে, নাসিক! দ্বারে প্রাণরূপে, কর্ণে আকাশরূপে, জিহ্বায় 
অন্নিরূপে, সমস্ত শরীরে চেতনশক্তিরূপে তিনি প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন। তীহাকে 
দর্শনের জন্য কোন বিশেষ স্থানে যাইবার প্রয়োজন নাই। মৃত্যুর সময় 
ুমুরযু'র নিকট রোদন ও গোলধোগ নিতান্ত অকর্তব্য। পূর্ণপরব্রক্ম জ্যোতিঃ- 
স্বরূপে নিষ্ঠা রাখিবে ও রাঁখাইবার চেষ্ট! করাইবে। তিনি মঙ্গলময়, মৃত্যুর পূর্বে 
ও পরে সর্ধকালেই মঙ্গল করিবেন ইহা গ্ুব সত্য সত্য জাঁনিবে। 

মূ ্ত্ী বা পুরুষ ঘরের 'ভিতরে, ছাদের উপর বাঁ নীচে যেখানেই থাকুন 
তাহাকে টানাটানি করিবেন না। তাহাতে ইহলোকে পরলোকে কোন হিত 

নাই। এইরূপ করিলে নির্দায়তাঁর জন্ত পরমাত্মার নিকট দগুনীয় হইতে হইবে । 

শিশু অপেক্ষা অসহা় মুমুষু'র প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিলে কোঁন মতেই নিষ্ঠার 
নাই। ইহা| ফ্রব সত্য । 

| ও শাস্তিঃ পাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

স্ৃত সৎকার। 
_ আঁপন আঁপনগ্সুবিধা মত মৃত শরীর অগ্রিতে দাহ কর কিন্বা মৃতিকায় 

পু'তিয়া! ফেল অথবা জলে ফেলিয়! দাও, জীবিত বা মৃতের তাহাতে কোন হানি 
লা নাঁই। মৃত্যুর পর জীবের মৃত শরীরে কোন প্রয়োজন থাকে না। যতক্ষণ 

গ্রদীপে অগ্নি জ্োতিঃ থাকেন ততক্ষণ প্রদীপ ও অগ্নির মধ্যে সহন্ধ। যতক্ষণ 
প্রদীপে অন্নি-শিখ। বর্তমান ততক্ষণ অগ্নির আহারের জন্ত তৈল শলিতার 

৪১ 



৩২২. অম্ুতলাগর । 

প্রয়োজন | নির্বাণ হইলে অগ্নির তৈল শলিতা বা প্রদ্দীগে কোন প্রয়োজন 

থাকে না। তখন এ প্রদীপকে যাহ! ইচ্ছা! তাহাই কর তাহাঁতে অগ্নির 
কোন হানি লাভ নাই | শরীর দীপে যতক্ষণ অগ্মিরূপী জীব ৰা পুরুষ বাস 
করেন ততক্ষণই তৈল শলিতারূপী অন্ন জলের প্রয়োজন থাকে ও সুখ ছঃখ 
বোঁধ হয়। জীবাত্বার নির্বাণ মৃত শরীরের দ্বারা তাহার কোন হানি লাভ 

হয় না। তখন সেই মৃত্বিকারূপী মুত শরীরকে যাহাতে স্ুবিধ। তাহাই কর 

কিন্ত তাহার অস্ত্যে্ট জিয়ায় ধর্ম ঘটিত কোন প্রপঞ্চ। করিও না। ইহাতে 

তোমাদের শান্ত্রে উক্ত বা! অনুক্ত কোন দোষ বা দও হইবে না। জ্যোতিঃ' 

স্বরূপ পরমাত্ম। সমস্ত ক্ষমা! করিয়াছেন । পুরোহিত শ্রভৃতি ধর্মের নেতাগণ 

আপন আপন লাভের জন্ত এবিষয়ে নান! প্রপর্চ রচনা করিয়াছেন । আজ 

হইতে তাহাদের কিছুই পাইবার অধিকার রহিল না। তোমাদের ইচ্ছ! হয় 
কিছু দিবে, ন! ইচ্ছা! হয় না দিবে । এবিষয়ে পরমাত্ার কোন বিধি নাই। 
যদ্দি কেহ আপন লভ্য ব! উপার্জনের জন্ত ইহাতে প্রপঞ্চ বিস্তার করিয়৷ রাজ 

গ্র্জাকে কষ্ট দেয় তাহার বংশ-নাশ ও নানা কষ্ট ভোঁগ অবশ্তই ঘটিবে। এ 

বিষয়ে রাজ! প্রজ! কোন গ্রপঞ্চ স্বীকার করিবেন না । কেবল মুতসৎকারের পরে 

অগ্রিতে আছুতি দ্রিবেন । এততিন্ন অপর সকল অনুষ্ঠানই সর্বতোভাৰে নিক্ষল 

জানিবেন। আক হইতে সমস্ত মিথ্যা প্রপঞ্চ সমাপ্ত হইয়াছে । কাহারও 

দো দিও না। কাহারও কোন দোষ নাই। পণ্ডিত রাজ! প্রজ্। জীব মাত্রে 

সকলেই নির্দোষী, আত্ম! পরমাত্মার স্বরূপ । মায়! ব্রঙ্দের লীল! এইরূপ, 
কাহার দোষ দিবে? 

মৃতাশৌচ। 
স্ববর্গের মধ্যে মৃতু হইলে যাহারা আপনাকে অগুচি মনে 'করিয়া সত্য ধর্ম 

নিত্য নিয়ম উপামন!| ও কষুধার্তঁকে অরদানাদি শুভ কর্দ ত্যাগ করে তাহার! 
অবোধ পশ্ুতুল্য। অপুচি অবস্থাতে পুধ্য কর্শের আরও বিশেষ ্রয়োজন। 
কিজানি কখন মৃত্যু হয় এই ভাবনাবশতঃ তৎকালে গুভকর্দমা আরও অধিক 
ফুলদায়ক হইয়! থাকে | 
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শ্রাদ্ধ । 
মৃত্যুর পরে দশ পিও, শ্রান্ধাদি ক্রিয়। সম্পন্ন করিয়া কেহ এগার দিনে 

কেহ পনের দিনে কেহ ব! এক মাসে শুদ্ধ হইতেছেন। আজ হইতে দিনে 
হউক আর রাত্রে হউক মৃতসৎকারাস্তে বাটী আসিয়া বথাঁশজি গন্ধ সুমি 
পদার্থ অধিতে আছতি দিবে ও পূর্ণপরব্রন্ম চন্্রমা হু্যযনায়ায়ণ জ্যোতিংস্বরূপকে 
শর্ধা ভক্তি পূর্বক প্রণাম করিবে তাহাতে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধিলাত হইবে। ইহাতে 
কোন সংশয় করিও না। ইহা ঞ্ব সত্য সতা জানিবে। এ দিবস কুধার্ত 
অভ্যাগত দরিগ্রকে যথাশক্তি ভোজন করাইবে ও নিজে স্বাভাবিকরূপে আহার 
করিবে । আপন আত্মাকে কোনকপে কষ্ট দিবে না । জ্যোতিঃম্বরূপ ঈশ্বরের 
আন্তার় তুমি সদাই শুদ্ধ রহিয়াছ। কখনই অশুদ্ধ হও নাই; হইবে না--সদা 
শুদ্ধ থাকিবে ও রহিয়াছ। ইহার বিপরীত কল্পনা ভ্রম মাত্র। যর্দি কোন 
অবোধ বাক্তি ইহাতে সন্দেহ করে ও আঁপন মান রক্ষার জন্ঠ এ দিনে আহার 

করিতে ন! চাহে তাহাতে কোন চিস্তা করিবে না। ভোজন না করিলে সমস্ত 

পদার্থ অগ্নিতে আছুতি দিবে এবং ক্ষুধার্ত অভ্যাগত ভীধ পণ্ড আদ্দিকে আহার 
করাইয়া দিবে । তাহাতে পিতৃলোক ও পরব্রন্ধ তুষ্ট হইবেন! ইহা সহ্য সত্য 
জানিবে। অগ্নিতে আঁহুতি ও ক্ষুধার্তকে অন্নদান ইহাই ফলদাঁয়ক, অপর সমস্ত 
কার্য নিক্ষল। তোমর! কোন বিষয়ে চিন্তা বা ভয় করিও না, পূর্ণপরব্রক্ম'সমত্ত 
বন্থ কষ্ট মোচন করিবেন । ইহাতে নিষ্ঠা রাখ। ইনি প্রতাক্ষ সাকার জ্যোতি- 

মৃত্তি চন্্রমা হুর্য্যনারায়ণ তোমাদের আম্মা মাত পিতা বিরাজমান । তোমরা 
কোনও চিন্তা করিও না । 

ও শান্তি; শাস্তি; শাস্তিঃ। 

,  *উপসংহার। 
কি নিমিত্ত এই শান্তর 'অমুত সাগর লাম কল্পিত হইয়াছে, লোকে ইহার 

নিজ নিজ সংস্কার অনুসারে নানাপ্রষার অর্থ করিবেন। কেহ বলিবেন অমৃত 
সাগর নামে এক অনৃশ্ঠ সমুদ্র আছে, কেহ বলিবেন চঙ্জমা জ্যোতিঃতে অমৃত 
আছে, তাহ! পান করিলে জীব অমর হয়। কিন্তু বন্ততঃ পরমাত্ম। হইতে ভিন্ন 



৩২৪ অস্বতসাগর | 

কোন পদার্থ অমৃত সাঁগর নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। এক 
অদ্ধিতীয় পূর্ণপর্রদ্ধ বিরাট.চন্দ্রম! হূরধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃম্বরূপ মঙ্জলকর্তাই অমৃত 
বা অমুত সাগর। যিনি সত্য মিথ্যা, দ্বৈত অছৈত, নিরাকার সাকার, নিগুণ 

সগুণ ভাবে জগত্রপে প্রকাশমান, তিনিই অমৃত সাগর । 
ধাঁহাকে ত্রক্ধা বিষ্ণু মহেশ গণেশ কালী ছূর্গা সরম্থতী গড. আল্ল! খোর্দ। বলে 

অর্থাৎ পূর্ণপরত্রদ্ষ জ্যোতিংন্বরপ মঙ্গলকারীই অমৃত এবং তিনিই আদ্যন্তহীন 
সাগর । এ জগৎ চলার স্ত্রী পুরুষের এই অমৃত সাগর হইতে উৎপত্তি, ইহীতেই 

স্থিতি ও ইহাতেই লয় এবং এ সমস্ত ইহ্ীরই রূপ মাত্র। ইহ্। হইতে বিমুখ 
হইলেই জীবের মৃত্যু । শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্ববক ইহাকে পাঁন করিলে জীব অমর হন 
অর্থাৎ জীবাত্ম! পরমাত্মার অভেদে মুক্তিম্বরূপ পরমানন্দে অবস্থিতি করেন, জন্ম 

মৃত্যুর কোন সংশয় থাকে ন/। এই অমৃত সাগর মঙ্গলকারী পূর্ণপর্রন্ম জ্যোতিঃ 
স্বরূপ নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ স্থল চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! অসীম অথণ্ড- 
কার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ শ্বতঃগ্রকাশ বিরাঁজমান। জগতের হিতার্থে এই 

শান্তর কথিত হইয়াছে এন্কন্ত এই শাস্ত্রের নাম অমুত সাগর। যেমন স্থুল ওঁষধি 
হইতে অমুতরস নির্গত হইয়| জীবের স্থুলশরীরগত নান| ব্যাধির মোচন করে 

সেইরূপ এই গ্রন্থে গ্রতিপাদিত সত্যকে ধারণ করিলে জীব জগত্রপ স্কুল নুঙ্গ 
শরীরগত নান! ব্যাধি হইতে মুক্কিলাভ করিবেন । বাহার দ্বারা বে কার্ধ্য সুখে 
শুনো সম্পন্ন হয় তাহার দ্বার! সেই কাধ্য কর! পরমাত্মার নিয়ম । জলের দ্বার! 

পিপান! নিবৃতি, অগ্রির দ্বার স্কুল ভন্ম ও অন্ধকার মোচন--ইষার নিয়ম । 

এইরূপে দেখিবে যে, মনুষ্য শরীরে যে ইন্দজ্িয়ের যে কার্ধ্য তাহার দ্বারা সেই 

কার্ধ) উত্তমরূপে সম্পন্ন হয়। অতএব মনুষ্য মাত্রেই আপন আপন মান 
অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শীন্তচিতে 

বিচার পূর্বক এই শাস্ত্রের আদি হইতে শেষ পর্য্যগ্ত আলোচনা করিয়া ইহার 
সারভাব অর্থাৎ অমৃত সাগররূগী পুর্ণপরব্রঙ্গ বিরাট, জ্যোতিঃস্বরূপ চন্ত্রম। 

্্যনারায়ণ গুরু মাতা গিত1 আত্মা মঙ্গলকারীকে শ্রদ্ধা ত্িপুর্ববক পান 
বা ধারণ কর। তাহাতে জগতের সমস্ত অম্ল দুর হইয়া মঙ্গলন্থাপন! 
হইবে ও তোমরা চতুবর্গ ফল লাভ করিয়! পরমানন্দে আনন্বরূপে অবস্থিত 
করিবে। 
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মান্তকে পদতলে দলিত করিয়! ও অপমানকে পূর্ববর্তী করিয়া! সকলে 
প্রীতিপুর্বাক একভাবে জগতের মঙ্গল সাধনরূপ কাধ্যোদ্বার কর। এই কার্য্যের 
হাঁনি করা মুর্খতার একশেষ। ইহ রব সত্য সত্য জানিবে। 

্রন্ধাগস্থ সর্ধশান্ত্রের সার এক পূর্ণপরব্রহ্ম বিরাট, চন্দ্রম! সুর্ধ্যনারায়ণ 

জ্যোতিঃম্বরূপ মঙ্গলকারী চরাঁচর স্ত্রী পুরুষ নামনূপকে লইয্না অথগুাকার সর্ব- 
ব্যাপী নির্বিশেষ পুর্ণরূপে বিরাজমান । নিরাকার ভাবে ইনি অপ্রকা”, নিঙ্রিয়, 

জ্ঞানাতীত । আবার ইনিই সাঁকার প্রকাশমান জ্যোতীরূপে ত্রন্জাণ্ডের তাৰ 

কার্ধা করিতেছেন । ইনি জগতের গুরু মাতা পিতা আত্মা, জীবের সর্কপ্রকারে 
মঙ্গল্কারী, ইহার সম্মুখে মনুষা মাত্রেই শ্রদ্ধা ভক্তিপুর্বক করজোড়ে নমস্কার ও 
ক্ষমা ভিক্ষা! করিবে এবং গ্রীতিপুর্ধক ইহার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে তৎপর থাকিবে । 

জীব মাত্রকে আপন আত্ম! পরমাত্মার শ্বরূপ জানি্য়া উত্তমরূপে পালন করা, 
ভক্তিপৃর্ববক অগ্নিতে আছুতি দেওয়া ও শরীর মন বস্ত্র পথ ঘাট আদি সর্ধবপ্রকারে 

পরিষার রাখাই ইষ্ার প্রিয় কার্য ; এততিন্ন ইহার অন্ত প্রিয় কার্ধয নাই। 

ইহার অতিরিক্ত মনুব্যের জ্ঞাতব্য ব! কর্তৃবয, অপর কিছু নাই ইহার অতিরিক্ত 
আড়ম্বর কেবল কষ্টের হেতু ।.রাজ! প্রজ! মনুষ্য মাত্রেই ইষ্ঠার এই প্রিয় কার্য 

সাধন করুন্। ইনি মঙ্গলময়, সর্বপ্রকার মঙ্গল করিবেন। ইহ! নিতান্ত এব 
সত্য । ইহাতে সন্দেহের লেশমাত্র নাই। | 

ও শাস্তিঃ শাস্তি; শান্তিঃ । 



 গ্সন্বিষ্পিউ । 

দেব ভাষা । 
কোন ভাষ! পবিত্র ও কোন ভাষ! অপবিত্র এইরূপ সংস্কার বশতঃ বিবাদ 

“বিষন্বাদে লোক সত্যজুষ্ট হইয়া! অশাস্তি ভোগ করিতেছেন । 
অতএব মন্তুষা মাত্রেই আপন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, কল্পিত 

সামাজিক হ্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিচার পুর্বক বুঝ যে, সংস্কৃত ও অস্ঠান্ত ভীষা, 

ধর্ম ব ইষ্ট দেবতা, কি বন্ত--সতা বা মিথা, সাকার বা নিরাকার | যাহাতে 

অমল দুর হইয়! জগতে মঙ্গল ও শাস্তি স্থাপনা হয় তাহাই সকলের কর্তব্য | 
গ্রথমে মনুষ্য মাত্রেরই বুঝি দেখ! উচিত, “যখন আমাদিগের জম্ম হয় নাই 

তখন কি আমর! এরপ স্যঙ্টি দেখিয়াছিলাম বা দেব আস্মরিক প্রভৃতি ভাষ! 

গুনিয়াছিলাম। সকতেই মুখ জন্মিয়া পরে ক-খ-হইতে আরস্ত করিয়া সংস্কৃত 
প্রভৃতি ভাষায় পণ্ডিত হইয়া মৌলবি পাদ্রি পদ লাভ করিয়াছি।” যাহার 

যে ভাষায় সংস্কার পড়িয়াছে তিনি যেই ভাষায় পণ্ডিত অপর ভাষা না জানায় 
তিনি সেই ভাষায় মূর্ঘ। সাধারণতঃ যিনি যে বিষয়ে দক্ষ বা সংস্কারসম্পন্ন 
ফিনি সেই বিষয়ে প্ডিত ; ও যে বিষয়ে ধাহার সংস্কার বা জ্ঞান নাই তিনি 

সেই বিষয়ে মুর্খ। যেমন ন্বর্ণকার স্বর্ণের কার্ধ্ে জ্ঞানী ও লৌহের 
কাধ্যে মুর্খ। চাষা রা্জকার্ধ্যে মূর্খ এবং রাজাও কৃষি কার্ধ্যে মূর্খ। 
স্বরূপ পক্ষে পণ্ডিত মুর্খ, জীব মাত্রেই সমান। নুষুপ্তির গাঁ নিন্্রায় কি 
মুর্খকি পণ্ডিত, কি অন্ধ কি চক্ষুম্মাণ, কি অল্পবুদ্ধি কি বুদ্ধিমান কাহারও 
এ জ্ঞান থাকে না থে, আমি পণ্ডিত বা মুর্খ; আমি কখন্ শুইয়াছি বা কখন্ 
জাগিব। আমি জীবাত্ম আছি বা তিনি পরমাত্মা আঁচছন। পণ্ডিত মুর্খ 
মনুষ্য মাত্রেরই জাগ্রীত অবস্থ! হইলে তবে নানা গ্রকায়ের জ্ঞান, হয়। যাহার 
ষে ভাষায় সংস্কার তিনি তদন্ুসারে বোধ করেন যে, আমি মুর্খ বা পণ্ডিত। 
বন্দাওস্থ তাবৎ শান্তর অধ্যয়ণ করিয়াও যতক্ষণ পরমাত্থার ক্কপায় ভাছাতে নিষ্ঠা 

হইয়া অক্তান দুর ও সমদৃষ্টি জান ও শ্বরূপ অবস্থা না হইতেছে ততক্ষণ পরম্প- 
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রের সম্বন্ধে মুর্খ ও পণ্ডিত অবস্থাই বোধ হইবে । যে দেশে যে ভাষা ব্যবহার 
করিলে সকলে সহজে বুঝিতে পারে তাহাই সেখানে দেবভাষ। | যাহাতে 

সমগ্রী মনুষ্য মণ্ডলীর মধ্যে একই ভাষা প্রচলিত হয় সে বিষয়ে রাজ! প্রজা 

পণ্ডিতগণের ফু করা উচিত। সহজ দেবনাগরী ভাষ! বা অন্য কোন সহজ 
ভাষ! বিচার পূর্বাক প্রচার কর যাহাতে সহজে সকলের কার্ধা নিপ্রন্ন হয় । যন্তু- 

য্যের মধ্যে একই ভাষ! প্রচলিত থাক! সুবিধা জনক। পরমাত্বা সকলেরই 

ভাষা জানেন ও সকলেরই ভাষা বুৰিয়া জ্ঞান মুক্তি দেন । মনুষ্য সকল ভাষার 

ভাব বুঝিতে পারে না। এজন্য অজ্ঞান অবস্থায় তাহাদের পক্ষে দেবভাাঁও 

আন্গরিক ভাষ! কল্পিত হয় । সমদৃষ্টি সম্পন্ন জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যে দেশে যে 

ভাষ! সহজে বুঝিতে পারে সেই ভাষার দ্বারা বাঁ ইঙ্গিতে ভাব বুঝিতে ও 
বুঝাইতে চেষ্টা করেন । কোনমতে কার্ধ্য উদ্ধার হইলেই হইল। জ্ঞানহীন 
ইন্থার বিপরীত আচরণে নান শ্রকার অশান্তি ও কষ্ট ভোগ করেন। 

ৃষ্টান্তের দ্বার! ইহার ভাব বুঝিতে পারিবে । একজন অদ্বিতীয় সংস্কৃতজ্ঞ 

পণ্ডিত আপন দাসী প্রভৃতিকে সংস্কৃত দেবভাঁষ। বলিয়া! শিক্ষ। দিয়াছিলেন এবং 

নিজে সর্বদ! এ ভাষা ব্যবহার করিতেন। অন্য ভাষা কাহাকেও ব্যবহার 

করিতে দিতেন না। করিলে ত্বণা করিতেন। ভগবানের লীল! ; একদিন 
এঁ পণ্ডিত মাঠের মধ্যে জল তুলিতে গিয়া কুপে পতিত হন। তাহার ভৃত্য 
নিকটবর্তী চাঁষাদিগকে প্রভুর সাহাধ্যার্থে আহ্বান করিয়। কহিল, “তে! হলঞ্ম- 

হিণঃ পঞ্ডিতে। কুপে পতিতঃ।” চাষাগণ সংস্কত 'শি্শার অভাবে তাহার 

কথায় কর্ণ পাঁত না করিয়া নিজ নিজ কার্ষ্যে নিযুক্ত রহিল। এদিকে পঙ্ডিতের 

গ্রাগ যায়। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ভূত্যকে ধমকাইয়। বলিলেন “বেটা, ভাষায় 

ডাক নতুব। আমার প্রীণ যাইবে |” ভৃত্য অপ্ুদ্ধ বাক্য প্রয়োগের আশঙ্কায় 

ডাকিতে অস্বীকার করিল। পণ্ডিত আরও ধমকাইতে লাগিলেন । পরিশেষে 
ভৃতা চাষধীদিগকে ভাষায় ডাকিলে.ভাহার! আসিয়া! পণ্ডিতকে উদ্ধার করিল। 
তখন ভৃত্য পঞ্ডিতকে বলিল, ““মহাশয় আপনি সংস্কত ঘেবভাষা ও চলিত 
ভাষাকে আন্রিক বণিয়াছেন। কিন্ত আমি আস্রিক ভাষ! ব্যবহার না 

করিলে আজ আপনার প্রাণ নষ্ট হইত।” পণ্ডিত, “সকলই পরমাত্মার লীলা” 
এই বলিয়! নীরব হইলেন। 



৩২৮, অন্বতসাগর । 

একজন সংস্কৃতজ্ঞ সন্ন্যাসী রায়বেরিলীর অন্তর্গত কোন গ্রামে ভিক্ষার্থে এক 

গৃহস্থের বাটাতে আসেন । তিনিও কেবল সংস্কৃতি কথ! কহিতেন। আম্ম- 

রিক জ্ঞানে অপর কোন ভাষ ব্যবহার করিতেন না' এবং সংস্কৃত ভাষা! ন! 

জানায় অনেক সময় তাহার সেবা! করণেচ্ছু গৃহস্থগণের বিশেষ কষ্ট হইত। 

এবারকার গৃহস্থ বুদ্ধিমান ছিলেন | তিনি বুবিলেন যে, এ ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমে 

অন্ঞান অবস্থায় সংস্কৃত ভাষা! শিথিয়া অহংকারে মগ্ন | ছিলেন। পরে মস্তক 

সুণ্ডন ও সন্নাসী পদগ্রহন করিয়া অধিকতর অজ্ঞানে ডূবিয়াছেন। সংস্কৃত 
দেবভাঁষা এই অঞ্ঞানের বশবর্তী হইয়। লোকে বুঝুক আর না বুঝুক সংস্কৃতে 
ভিন্ন কথা কহিতে চাহেন না। আমিকি আগে সংস্কৃত শিখিয়া আসিব ও 

তাহার পর ইস্থার ভাব বুঝিয়! তবে ইহার সেবা করিব? যাহার দ্বার! প্রয়োজন 

সিদ্ধির ব্যাথাঁত ঘটে এরূপ বিদ্যা শিক্ষ নিতান্ত নিক্ষল। এইব্প বিচার করিয়া! 

গৃহস্থ নাঁন। প্রকারে সন্ন্যাসী মহাত্বীকে প্রচলিত ভাষায় কথ! কহাইবার যদ্থ 

করিলেন । কিন্তু কিছুতেই তিনি আ্গরিক ভাষ| ব্যবারে সম্মত হইলেন না। 
তাহাকে জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্য গৃহস্থ ভাষায় বলিল, “হে অন্যাপী তোমার 

মাথায় পঁচিশ ঘ! পুরাতন জুতা লাগাইব |” ক্রোধান্ধ হইয়! সন্ন্যানী বলিলেন, 

“বেট। তুই আমায় গালি দিলি? তোর গৃহে জলম্পর্শ করিব ন1।” গৃহস্থ 
হাত জুড়িয়া বলিল, প্মহাশয় যখন প্রচলিত ভাষাকে আস্থরিক জ্ঞানে পরিত্যাগ 
করিয়াছেন তখন কিরূপে সেই ভাষাঁর গালি আপনাকে লাগিল ?” সন্গাসী 

লজ্জায় নীরব হইলেন তাহাকে শিখাইবার ইচ্ছায় গৃহস্থ বলিলেন। “কেন 

জগৎকে মিথ্যা ভ্রমে ফেলিতেছেন। বিচার পূর্বক আপনি অসত্যকে 

ত্যাগ ও সত্যকে গ্রহণ করুণ। আপনার! জগৎকে সৎশিক্ষ। ন! দিলে কিরূপে 

্রাস্তি ও অমঙ্গল দুর হইয়া মঙ্গল স্থাপনা হইবে?” সন্ন্যাসী গৃহস্থকে 
ন্ম্কারান্তে উত্তর করিলেন, “তাই, তুমি আমাকে জ্ঞান টি দিলে । তুমি 

আমার গুরু 1” 

সকলেরই বুঝা উচিত যে মিথ্য। সত্য টি শব কর্পিত। তাহার মধো 

মিথ্য। মিখ্যাই | মিথ্যা দৃশ্তেও নাই অদৃষ্ঠেও নাই। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা, 
কখন সত্য হয় না। আর সত্য এক। তদ্বব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই। সত্য 

সকলের নিকট সত্য । সন্য স্থতঃ প্রকাশ, সত্য কখন মিথা! হন না। সত্য 
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নিরাকার সাকার কারণ সুক্ষ স্থল চরাচরকে লইয়! অসীম অখণ্ডাকার পূর্ণরূপে 
বিরাজমান । এই ছইয়ের মধ্যে দুইটি শব গ্রচলিত। এক, নিরাকার নিপু 
ও আর এক, সাকার সগুণ | নিরাকার জ্ঞানাতীত অপ্রকাশ ৷ সাকার প্রকাশ- 

মান ইন্দ্রিয় গোচর। এই এক মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট পুরুষ চক্্রম! ুর্যয- 

নারায়ণ জ্যোতিঃম্ব্ূপ জগতের মাতা পিতা গুরু আত্ম! । বেদাদি শাস্ত্রে বর্ণিত 

আছে যে, ইষ্ারই জ্ঞাননেত্র হুর্যযনারায়ণ, চন্দ্রমীজ্যোতি মন, আকাশ মস্তক, 

বাঘু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী চরণ। এই সপ্তাঙ্গের সহিত অহংকার 
গণনা করিয়! শিবের শ্টমূত্তি ও সমগ্র দেবতার্দেবী বলে। এই এক ধর্দমবা 
ইষ্ট দেবত৷ বা মন্ত্র বা ভাঁষ! শ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । মনুষ্যগণ ইন্থীকে চিনির! 
ইহার নিকট ক্ষমা ও শরণ প্রার্থনা! কর । ব্রঙ্গাণ্ডের নিশ্বলতা সম্পাদন, জীবের 
অভাব মোচন ও অগ্নিতে আহুতি প্রদানরূপ ইহার প্রিয়কার্ধা সাধন করিলে 

ইনি প্রসন্ন হইয়! সকল প্রকাঁরে অমঙ্গল দূর করিয়া মঙ্গল স্থাপনা করিবেন, 

যাহাতে জীবমাত্র পরমানন্দে অবস্থিতি করিবে। ইহা! গ্রুব সত] সত্য 

জানিবে। 

ও" শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 
থর» 
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মৌলবী পাদ্রী পণ্ডিত বিদ্যাতিমানী লোকগণ আপন আপন খান 

অপমান, জয় পরাজয়, মিথ্যা কল্িত সামাজিক স্বার্থপরিত্যাগ করিয়। সারভাব 

গ্রহণ কর, যাহাতে তোমরা জণত্বাসীগণ পরমানন্দে আননারূপ থাকিতে 

পারিবে । বর্ণগুদ্ধি সশুদ্ধি লইয়! পরম্পর তর্ক বিতর্ক হিংসা দ্বেষ বশতঃ কষ্ট- 

ভোগ করিতেছ ও জগৎবাঁসীর কষ্টের কারণ হইতেছ। প্রথমে তোমাদের বুঝা 
উচিত যে, বর্ণ কাহাকে বলে ও গুদ্ধাশুদ্ধির প্রয়োজন কি? প্রত্যক্ষ দেখ, 

এক কালী হইতে হুর ও ব্যঞ্জনবর্ণ কল্পিত হইয়াছে । পুংলিঙ্গ ভ্রীলিজ ্লীবলিজ 

হব দীর্ঘ বর্ণ প্রভৃতি কেবল কল্পন! মাত্র। কাল!র মধ্যে হ্থর ও ব্যঞ্জন বা পুংলিজ 
স্্রীলিঙ্গ ব্লীবলিঙ্গ, হুশ্থ দীর্ঘ প্রভৃতি কোন কাঁলে হয় নাই, হইবে না, হইবার 

সস্তাবনাও নাই। উহ! কালী মাত্রই আছে। কেবল ব্যবহার কার্ষোযর জন্ত একট! 
৪২ 
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চিন্ন কাটা ও ভিন্ন ভিন্ন নাম কল্পন1 করা যে, এইটা স্বরবর্ণ ও এইটা বাঁঞজন বর্ণ 
ব! এইটা স্্রীলিঙ্ ক্লীবলিঙ্গ হস্থ দীর্ঘ প্রভৃতি । কিন্তু এস্থলে বুঝ! উচিত, এক 
কালী হইতে নান! প্রকারের বর্ণ নিজেই কল্পন! করিলে ও নিজে উহার মধো 

শুন্ধাগুদ্ধি ও শবার্থ কল্পনা করিয়৷ পরম্পর না বুঝিয়া অশাস্তি স্থাপন! করিলে । 

বিচার করিয়! দেখ এক কালী হইতে আমি কল্পন! করিয়া নানা বর্ণ রচনা 

করিলাম ও আমিই শুদ্ধাগুদ্ধি লইয়া অশান্তি ভোগ করিতেছি--ইহার কারণ 

কি? ব্যবহার বা পরমার্থ কার্ধা নির্বাহের জন্ত যেযষেবর্ণ যেষেবর্ণে ফোগ 

করিলে বাবহীর বা পাঁরমার্থিক বিষয়ের ভাব স্ষ্পষ্ট বুঝ! যায়, সেইজজন্ত সেই 
সেই বর্ণ সেই সেই স্থলে যোগ করিতে হয়। উদ্দেন্ত সুস্পষ্ট ভাব প্রকাশ কর! । 

যদি স্বরবর্ণের স্থলে ব্যঞ্জন বর্ণ দেওয়! হয় বা হস্থের স্থলে দীর্ঘ দেওয়৷ হয় ব 

“ক” স্থানে “খ” দেওয়! হয় কা “থ” স্থানে “প” দেওয়া হয় তাহা হইলে সুস্পষ্ট 
ভাব প্রকাশ না হওয়ায় ব্যবহার কার্ধ্য সুশৃঙ্খলে চলিবে না । যেবর্ণ যে নামে 

কল্পিত আছে সেই বর্ণ থা স্থানে প্রয়োগ করিলে প্রয়োজন মত কল্পিত শবের 

প্রকাশ হয়। আবশ্তক-শদ্দের শ্রাকাশই শুদ্ধ বর্ণবিস্তাস। যদি অনেক অক্ষর 

যোগ করিলে সেই কল্িত শব্ের ভাব সুন্পষ্ট রূপ প্রকাশ না পায় তাহাকে 

অশুদ্ধ ভাষ! ও অশুদ্ধ বর্ণবিন্তাস জানিবে। কিন্তু কালীর মধ্যে বা ষিনি 

শব প্রয়োগ করিতেছেন তাহার মধ্যে শুদ্ধাগুদ্ধি বা হারব্গন প্রভৃতি নাই। 

কাণী বা তিনি যাহ! তাহাই আছেন । যে প্রকারে হউক ভাব প্রকাশ করা 

মূল উদ্বেস্ত। যাহাতে উত্তমরূপে ব্যবহারিক ও পারমার্থিক কার্ধ্য নিষ্পন্ন হয় 
তাহাই প্রয়োজন। এস্থলে কালী ব বর্ণ কাহাকে বলে? কালীরপাঁ কারণ 

পূ পরব্রন্ম জ্যোতিঃন্বরূগ সকার নিরাকার চরাচরকে লইয়। অখগ্ডাকারে 
সর্বকালে বিরাজমান । চরাচর স্্রীপুরুষের স্থূল সক্ষম শরীরকে বর্ণরূপী জানিবে। 
সরবর্ণ ৃক্ষম শরীর, ব্যঞ্ন বর্ণ স্থল শরীর। কাহারও মতে পঞ্চ স্বর ও কাহার 

মতে যোল শ্বর ; কাহারও মতে ব্ঞ্রনবর্ণ পয়তিশটি ও কাহার মতে ছাব্বিশটি 
ইত্যাদি। পঞ্চ দ্বরবর্ণ পঞ্চ জ্ঞানেন্ত্রিয় ব! পঞ্চ প্রাণকে জানিবে। তের শ্বরবর্ণ 

.ছেইটা নেত্র দ্বারে, ছুইটা কর্ণঘারে, ছুইটা নাসিকাছারে যাহাতে শ্বাস প্রস্থান 
চলিতেছে; একটা বাঁক্যহ্থারে, ছুইটা হতে, ছুইটা পদে যাহাতে হস্ত পদ 
চলিতেছে । এবং গুহা ও উপস্থে এক এক এই তের শ্বর ও রজঃ তমঃ স্ব 
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এই তিন গুগকে লইয়া! যোল কল! জ্যোতিঃন্বরূপ জীবাত্মার হুক শরীর । স্কুল 
শরীরের রত গ্রন্থি তাহাকে ব্যঞ্জনবর্প জানিবে | ব। র, ল, ব বর্ণ মন, বুদ্ধি) 
চিত, অহঙ্কার এই চারি অস্তঃকরণকে জানিবে । শ, য, স,হ, উ্মবর্ণ অর্থাৎ 

জ্যোতিঃকে জানিবে--নেত্র দ্বারে জ্যোভীরূপ, কর্ণধারে আকাশরূপ, নাসিক 

ধারে প্রাথরূপ, মুখত্ধ+রে অগ্নিরূপ। “শশ্র রূপ অগ্ি মুখশ্বরূপ। “ষণর রূপ 

নাসিকা বারে প্রাধ বায়ু রূপ চঞ্জমা জ্যোতিঃ। “স”্র রূপ নেত্র দ্বারে স্্য্য- 
নারায়ণ। “হ” সমষ্টি বিরাট মঙ্জগলকাঁরী চত্ত্রম! হ্রধ্যনারারণ । এই চারি বর্ণ 

মঙ্গলকারিণী স্বতঃ গ্রাকাশ কালী ছুর্গা সাবিত্রী দেবী মাতা প্রভৃতি চরাচরের 

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গে থাকিয়া মত্তকে সহম্র দলে অব্যয়রূপে বিরাজ করেন । এই 

জন্য বর্ণাদিকে শাস্ত্রে ব্রহ্ম বলে। স্বরবর্ণ প্রভৃতিরপ বিরাট্ পুরুষ চন্দ্রমা 

জ্যোতিকে জানিবে। ব্যঞ্জন বর্ণের রূপ বিরাট পুরুষের স্থল অঙ্গ পৃথিবী ও 
জল। বিসর্গ বিরাট, পুরুষ চন্দ্রম! হুর্য্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপকে জানিবে। 

অনুষ্বার ঈশ্বর বিরাটপুরুষ নুর্য্যনারা়ণকে জানিবে। চন্ত্রবিন্দুর অর্ঘচন্ত 

চন্ত্রমাজ্যোতিঠ, বিন্দু হুরধ্যনারায়ণ ঈশ্বর বিরাটপুরুষ । এই বিরাট পুরুষের নেত্র 
রয্যনারায়ণ চন্দ্রমা জ্যোতিঃস্বর্গ | বিসর্গ হইতে সমস্ত চরাঁচর স্ীপুরুষের নেত্র। 

বিসর্গ এই বিরাটপুরুষের প্রকৃতি পুরুষভাব বা যুগলরূপ। এই বিরাট ঈশ্বর 
হইতে চরাঁচর স্ত্রীপুরুষের স্কৃল সুষম শরীর, স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণ উৎপন হইয়াছে । 

স্বরবর্ণের বিনামাহায্যে বাঞজনবর্ণের উচ্চারণ হয় না । ইহার অর্থ এই যে জীবা্কা 
স্বরবর্ণ। যৌল কল! জ্যোতিঃ স্ুষুপ্তির অবস্থায় যখন কারণে নিষ্ক্রিয় ভাবে 

থাকেন তখন স্থূল শরীর ব্যঞ্জন পড়িয়৷ থাকে, কোন কার্য্যের সামর্থ্য থাকে না। 

শুক্ষম শরীর স্বরবর্ণ ও স্থূল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ মিলিত হইলে জীবাত্মা কার্ধা করিতে 
সমর্থ হন। স্থল সুক্ষ শরীর স্বর ব্যঞ্জনের যৌগ হইলে অর্থাৎ জীবাস্মা চেতন 

ভাবে বেদ, বেদীস্ত, বাইবেল, কোরাণ প্রভৃতি পাঠ করিতে থাকেন। শাস্ত্রে 

যে কাগজ কালী গ্বোগ হইয়! বর্ণ উচ্চারিত হয়, তাহা নহে। তোমরা স্বর 
ব্ঙন স্থূল সুক্ষ শরীরের যোগে শব্ধ প্রভৃতি উচ্চারণ বা সৃষ্টি কর। এইরূপে, 

হ্বরবর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের ভাঁব গ্রহণ করিবে 

বিশেষণ বিশেষ্যে লয় প্রাপ্তির যে অবস্থা তাহার নাম হ্শ্ব। বিশেষণ 

বিস্তারমান হইয়! যে অবস্থায় বিশেষ্যকে প্রকাশ করে তাহার নাম দীর্ঘ । 
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বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে ভিন্ন বলিয়া! বোধ হইবার নাম ব্যঞন বা নামরপ 
মাত্র। হপ্ব বর্ণের দ্বপ বিয়াট পরব্রন্ষের জ্ঞাননেত্র ছরযটনারায়ণ | দীর্ঘ চঙ্তরমা 

ুর্্যনারায়ণ ছইতাবে প্রকাশমান জ্যোতিঃ| প্রকৃতি পুরুষভাষ ব! যুগল- 

রূপ অর্থাৎ নাযরূপ স্ত্রী পুরুষ চরাঁচরাত্মক জগভাব দীর্ঘ । ত্রন্ব দীর্ঘের অতীত 
তেজোমর জ্যোতি: বিরাট পরম পুরুষ ভগবান । জীবের একনেত্র থাকিলে 

হশ্ব, ছুই নেত্র থাকিলে দীর্ঘ । এক কর্ণ থাকিলে হ্দ্ব, ছুই কর্ণ থাকিলে 

দীর্ঘ । এক নাসিকায় বহমান প্রাণ হম্ব, ছুই নাসায় বহমান প্রাণ দীর্ঘ 
ইত্যাদি । স্ষপ্রীবন্থা দীর্ঘ, জাগরণ হচ্ছ, স্ুযুপ্তি উভয়ের অতীত। অন্তানাবস্থা 
দীর্ঘ, জ্ঞানাবস্থা হুম্ব, জীবাত্মা পরমাত্মীর অভেদ ভাব অর্থাৎ হারপাবগ্থা হনব 

দীর্ঘের অতীত । 
স্বর বাঞজন বর্ণ মাত্রেই পরত্রহ্ম হইতে উদয় হইয়া পরক্রদ্দের রূপই আছে। 

পরস্ত্রঙ্ম হইতে জগৎ নামরূপ বিষ্ঞারমান বোধ হওয়! ম্বর ব্যগরন হ্শ্ব দীর্ঘ 

জানিবে। এই নানা নামরূপাত্মক জগৎ কারণপরব্রন্ষস্থিত হওয়ার নাম 

বর্ণাতীত ভাব। নানা নাম রূপাত্মক্ক জগৎ থাক! সবেও ব্রহ্মময় ভাসমান 

হইলে তাঁহার নাম নিতা শ্বতঃপ্রকাশ বর্ণাতীত ভাব। এই হীশ্বর বিরাট 
চন্ত্রম! ছুর্ধ্যনারায়ণ জ্ঞোতিঃন্বরূপ গুরু মাতা পিত। আত্ম হইতে বিমুখ হইয়া 
বে বেদান্ত, বাইবেল কোরাণ পুরাণ প্রভৃতি দিব। রাঁত্রি পাঠ করিলেও এই 

হার বাঞজন বর্ণশুদ্ধাশুদ্ধির ভাব কখনই বুঝিতে পারিবে না। ইহার শরণাগত 

হইলেই বেদ বেদীস্ত পাঠ কর আর না কর সহজেই তাহার কৃপায় স্বর বাঞজন 
মুক্তি প্রভৃতি বুৰিতে পারিবে ও জ্ঞান প্রাপ্ত হইবে এবং নিত্য নির্ভয়ে বিচরণ 
করিবে । জ্ঞান হইয়! সত্যকে বোধ ব! ধারণ করার নাঁম শুদ্ধ ভাষা! জানিবে। 

তাহাতে বিমুখ হইয়! অজ্ঞান অবস্থায় তাহার ভাব আর তাহারে না জানার 

নাম অশুদ্ধ তাষ! জানিবে। সে অবস্থায় নানা প্রকারের তয় থাকে। পর- 
মাত্মা জীবাত্মা স্বরূপে কোনও কালেও শুদ্ধ বা অপুদ্ধ হন নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভীবনাঁও নাই। তিনি যাহা তাহাই পরিপূর্ণরপে কারণ সুক্ষ স্থল নানা 

নাঁমরূপে বিস্তারমান আছেন । অভিমান ত্যাগ করিয়! তাহার শরণাগত হও) 

তাহাতে তিনি সকল বিষয়ে তোমাদের অমঙ্গল দুর করিয়! মঙ্গল স্থাপন! করিবেন 

ও তোমর! চরাচর স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া পরমানন্দে কালযাপন করিবে । 
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সারভাব গ্রহণে পরাম্থুখ পঞ্ডিতগণ পরম্পর শব্ধ প্রয়োগ লইয়! বাঁদ বিসন্বাদে 
অশাস্তি ভোগ করিতেছেন । এবিষয়ে ফোন শ্রকারে পরাজয় হইলে কে 

কেহ বিষ খাইয়া প্রাথ ত্যাগ পর্যাস্ত করেন। 

_ এস্বলে সকলের আরও বুঝা! উচিৎ যে এই যে, শ্বর ও বাঞ্জন বরণ, স্্রীলিঙ্গ 
পুংলিঙল ক্লীবলি, শুদ্ধাগুদ্ধি বর্ণ প্রভৃতি কাহাকে বলে--মিধ্যাকে অথব। 

সত্যকে 1 মিথ্যা মিথ্যাই | ॥ মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা। মিথ্যা কখনও 

সত্য হয় না | মিথ্যা হইতে কোন প্রক'র বর্ণ ব| গুদ্ধাগুদ্ধি হইতেই পারে না, 
হওয়া] অসম্ভব | সত্য এক ব্যতীত দ্বিতীয় নাই | সত্যষদি বর্ণ হন তাহ 

হইলে সত্য সত্যই থাঁকিবেন, সত্য কখন মিথা হইবেন না। সত্য ম্্রীলিজ 
পুংলিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ গ্রভৃতি হইতে পারেন ন। তাহাতে শুদ্ধাশুদ্ধি নাই। এক 

কালীর চিহ্ন লইয়| আমর! নিজে নিজে সমস্ত বর্ণই ভিন্ন ভিন্ন নাম কর্পন! 

করিলাম । কিন্তু সমস্ত বর্ণই এক কালী মাত্র । ইচ্ছার মধ্যে স্বরবর্ণ বা! 

বাঞ্জনবর্ণ বা গুংলিঙ্গ স্ত্রীলিঙ্গ বা ক্লীবলিঙ্গ, শুদ্ধাশুদ্ধি কোন কালে হয় 
নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । সমস্ত বর্ণই কালী মাত্র, কালী 

ছাড়! আর কৌন বস্ত তাহাতে নাই। তবে আমরা কি জন্য অজ্ঞান বশতঃ 

গুদ্ধাপুদ্ধি লইয়! কষ্ট ভোগ করি। কালীর ত শুদ্ধি বাঁ অগ্ুদ্ধি হয় না, কালী 

যাহা তাহাই থাকে । তবে কিআমারের কথায় শুদ্ধি বা অশুদ্ধি,হয়? 

বাক্য ত আমার কল্পিত কাঁলীর বর্ণ নয় যে তাহার শুদ্ধি বা অন্ধ 
হইবে? তবে অশীস্তি কেন? বাবহার কার্ধোর সুশৃঙ্খল নির্বাহের জন্য ভিন্ন 

ভিন্ন বর্ণ কল্পন! করিতে হয়। ভিম্ন ভিন্ন বর্ণ প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও কল্পনা 

অনুসারে সংযুক্ত ব| সন্নিকটস্ব হইয়! এক এক নাম উৎপন্ন করে। প্রয়োগের 
প্রথামত এক এক নামে এক এক পদার্থ ক্রিয়া বা ভাব বুঝায়। প্রচলিত 

নিয়ম ভঙ্গ করিলে বুঝিবার অসুবিধা ঘটে । এজন্ত শুদ্ধি অগুদ্ধির বিচার । 
ইহা না বুঝিয়! অর্থবোঁধের 'বাতিক্রম ঘটুক আর ন! ঘটুক শুদ্ধি অণুদ্ধি লইয়া 

আমাদের অশান্তির সীমা থাকে না। কিন্তু এস্থলে গম্ভীর ও শাস্ত চিত্তে বিচার 
করিয়! দেখ যে তোমরা চেতন হইয়! কণ্ঠ তালু শ্রভৃতি অঙ্গ হুইতে বর্ণ বা 
শঙ্কব উচ্চারণ করিয়! বস্ত বোধ করিতেছ ও করাইতেছ। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ হইতে 

যেভিন্ন ভিন্ন বর্ণ ও শা উচ্চারিত হইতেছে তাহা! কি বসন্ত? কালী হইতে 
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যেবর্ণ করন! করিয়াছ সেই বর্ণই কি তোমাদের জিছ্বাদি সংযুক্ত হইয়া 
উচ্চারিত হইতেছে 1 কিন্বা তোমরা! চেতন, তোমাদের ভিতর চেতন বর্ণ বা 

পৃথিব্যাদি তত্বের যোগ হইয়। বহিমুখে শব্ষ উচ্চারণ হইতেছে ৪ বিচার 
করিয়া দেখ, যেবর্ণ তোমরা কালী হইতে কল্পন! করিয়াছ সেই বর্ণই কি 
উচ্ছারণ করিতেছ। : সে বর্ণ ত জড়, তাহাতে জ্ঞান নাই ; তবে কিরূপে সন্মি- 
লিত হইয়! উচ্চারিত হইতে পারে? তুমি চেতন, বর্ণাদি যদ্দি ভোঁমার অংশ 
হয় তবেই তোমা হইতে উচ্চারিত হইতে পারে । £ তুমি চেতন বর্ণ যখন গাড় 
নিদ্রা থাক তখন তোমার স্কুল শরীর থাক! সত্বেও কথা কহিতে পার না। 

যখন তুমি জাগ তখন বর্ণ যোগ হইয়া তোম! হইতে শবের উচ্চারণ হয়। 
সেই বর্ণ কি বস্ত--চেতন কি অচেতন? আধ্যাম্তিক দৃষ্টিতে দেখ মঙজলকারী 
ুর্ণপর্রন্ধ 'জ্যোতিঃস্বরূপ বিরাট চন্ত্রম! হুরয্যনারায়ণই কালী, চরাচর স্ত্রী 
পুরুষের স্কুল স্থুক্ষ শরীর বর্ণ। স্থুল শরীর ব্যঞ্জন বর্ণ, হুম শরীর স্বর বর্ণ | স্কুল 

শরীর বর্ণের রূপ পৃথিবী জল অগ্নি বায়ু আকাশ । ক বর্ণ বায়ুরূপ, খ বর্ণ অগ্রি- 

রূগ, গ পুথিবীরূপ, ঘ জুলরপ, উ আকাশনধপ ইত্যার্দি। পৃথিবীর বর্ণ অস্থি, 
মাংস, ত্বক, লোম ইত্যার্দি ৩৪ বা ৩৫ রূপ। এগ্রকার সর্বত্র বুঝিয়া লইবে। 
স্বরবর্ণের রুপ হৃর্য্যনারায়ণ বা চন্ত্রম। জ্যোতিঃ। কথিত আছে যে বিনা স্বঃবর্ণ 

ব্যঞনবর্ণের উচ্চারণ হয় না । যখন তুমি শ্বরবর্ণ হুর্ধ্যনারায়ণ ব৷ চন্ত্রমা জ্যোতির 

ংশ নেত্রদ্ারে শুইয়! থাক তখন তোমার স্থল শরীর ব্যঞ্জনবর্ণ পড়িয়! থাকে, 

প্রাণবাস্ধু চলিতে থাকে । কিন্তু তখন কি ব্যবহারিক কিপারমার্থিক কোন 
কার্ধ্যই সিদ্ধ হয় না। যখন তুমি শ্বরবর্ণ জাগ বা চেতন হও শুখন তুমি তোমার 

স্থল শরীর ব্যঞ্জন সংযোগে ব্যবহারিক ও গারমার্থিক উভয় কার্ধা সমাধ! কর। 

পরব্রন্ধ ব্যতীত বর্ণ কোন পৃথক পদার্থ নহে । পরত্রহ্ম এক এক বর্ণ ব। শক্তির 

দ্বারা এক এক কার্ধ্য করেন। এইরূপে সমস্ত ত্রন্াণ্ডের অসীম. কার্ধ্য সাধিত 
হইতেছে। যে বর্ণের যে কার্ধ্য তাহার দ্বারা সেই সেই ক্ষাধ্য হয়। ইহার 
অন্তথ! হইতেই পারে ন1। কর্ণ দ্বারা শ্রবণ, নেত্রের দ্বারা দর্শন ইত্যাদি । জ্ঞান 

বিজ্ঞান, আশা তৃষণ প্রভৃতি বে বর্ণের দ্বার! ষে কার্ধ্য তাহার দ্বারা সেই কার্ধ 
সহজে সম্পন্ন হয়। কেহই ইহার বিপরীত ঘটাইতে পারে না। চেষ্টা করিলে 
জীবের কষ্টভোগ মাত্র হয়) | 
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ষে যে বর্ণ যোঁগ করিলে শব উচ্চারণ হইয়! ঠিক সহজে বস্ত বোধ হয়, কোন 

প্রকার কষ্ট ন! হয়-+সেই বর্ণ বা শব শুদ্ধ জানিবে। যে যে বর্ণ যোগ হইয়া শব 

উচ্চারণ না হয় বা ঠিক বস্তু বোধ না হয় বা কষ্টহয় সেইবর্ণ শব বাশ 

বিন্যাস অশ্তুদ্ধ অপবিত্র ছুঃখ ও কষ্টদায়ক জানিবে । স্বরূপ পক্ষে স্ত্রীলিজ্গ পুং' 

লিঙ্গ ক্লীবলিঙ্গ আদৌ নাই, হইবে না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । উপাধি ভেদে 

কার্য নির্ধাহের জন্য শুদ্ধ অশ্তদ স্ত্রীলিঙ্গ প্রভৃতি কল্পনা করিয়া জানিতে হয়। 

ইহাতে অন্য কোন প্রয়োজন নাই । সমস্ত বর্ণকে লইয়! পরক্রহ্ম বিরাট জ্যোতি; 

স্বরূপ শ্বতঃ গ্রকাঁশ যাহা তাহাই বিরাজমান । এইরূপ সকল বিষয়ের সার ভাব 

গ্রহণ করিয়। সকল জগতের মঙ্গল সাধন করিয়! পরম সুখে থাক। 

ও শাস্তি; শাস্তি; শাস্তি । 

০ 

পৌরাণিক পুজ। 
আব ধ্য অনার্য মনুষ্য মাত্রেই মুখে ধর্ম, ইষ্ট দেবতা, মজলকারী গ্গাতা পিত। 

বলিয়। স্বীকার করেন এবং আপনার ধর্ম বা ইষ্টদেবত] শ্রেষ্ঠ বলিয়া! আদর ও 

অপরের নিক্কট জ্ঞানে হেয় করিয়। থাকেন । ফলে সকলেই পরষ্পর হিংস! 

ঘ্বেষ বশতঃ কষ্ট ভোগ করিতেছেন । অতএব ধর্মাবলম্বী নেতানীত, গরু শিষ্য 

প্রভৃতি সকলেই আগন আপন মান অপমান, জয় পরাজয়, সামাজিক কলি? 

স্বার্থ ও ধর্ম বা ইষ্টদেবতার ভিন্ন ভিন্ন কল্পিত নাম শব্ধার্থ পরিত্যাগ করিয়া 

গম্ভীর ও শান্ত চিন্তে বিচার পূর্বক সারভাব গ্রহণ কর। যিনি যথার্থ ধশ্ম বা 

মঙ্গলকারী ইষ্টদেবত| মাত! পিতা গুরু আত্মা তিনিই সারভাব ব৷ সত্য । 

তাহাকে চিনিয় ক্ষম। গ্রার্থন! কর ও শরণার্থী হইয়া তাহার প্রিয় কার্ধ্য সম্পন্ন 

কর, যাহাতে তীহার প্রসাদে জগতে অমঙ্গল দুর হইয়! মঙ্গল স্থাপন! হয় এবং 

জীব মাত্রেই পরমানন্দে আননদরঁপে স্থিতি লাভ করে। বিনা বিচারে বস্ত বোধ 

হয় না। বস্ত বোঁধ বিন! জ্ঞান নাই। বিনা জ্ঞানে শাস্তি নাই। যাহার বস্ত 

বোধ আছে তাঁহাঁর ভ্তান আছে, যাহার জ্ঞান আছে তাহার শাস্তি আছে। 

প্রথমতঃ বুঝিয়া দেখ, তোমর! যে ধর্ম বা ইষ্টদেবতা, জয়! বিজয়া, ছূর্গা, 

কালী, সরগতী, গায়ত্রী সাবিত্রী মাতা, ঈশ্বর গড আর! খোদা পরমাত্থা ব্রন 
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ভগবান্ প্রসৃতি অসংখ্য নাম কর্ন! করিয়া পরস্পর ঘ্বেষ হিংস! বশতঃ অশান্তি 
ভোগ করিতেছ সে কি একই ধণ্ধ বা ইষ্ট দেবতার নাম, না, বহু ইষ্ঈদেবতার 

বছ নাম? শাস্ত্রে ও লোকে ছুইটী শব্দ সংস্কার প্রচলিত আছে--এক মিথ্যা, 
এক সত্ত্য। তোমাদের যে ধর্ম বা ইষ্ট দেবত। হুর্গামাতা ঈশ্বর আল! প্রভৃতি 

মিথ]! ন! সত্য, তাহারা কোথায় আছেন, কি বসত? যদি বল মিথ্যা, 

তবে কাহারও ধর্ম বা ইষ্টদেবত! প্রভৃতি কিছুই হইতে পারে না। মিথ্যা 
সকলের নিকট মিথ্যা। যদ্দি সেই মিথ্যাঞীব্দ বা ইষ্দেবত। হইতে 

জগৎ ও জগতের অন্তঃপাতী তোমর! হইয়া! থাক, তাহ! হইলে তোমরাও 

মিথ্যা । তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম কন্ম সমস্তই মিথ এবং সকলেরই একই 

ধন্দ মিথ ওয়ায দ্বেষ হিংস। প্রভৃতির স্থল থাকে না। যদি বলব! বোধ 

কর যে, তোমাদের ধর্ম বা উষ্টদেবত| সত্য, ভাহ! হইলে বুঝিয়া দেখ এক ভিন্ন 
দ্বিতীয় সত্য নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। সত্য কখনও মিথ্য। 

হয় না। সত্য সকলের নিকট সত্য। সত্য স্বতঃপ্রকাঁশ, সত্যের সৃষ্টি স্থিতি 

ন।শ নাই। সতা সমভাবে দৃপ্তে অনৃষ্তে বিরাজমান। সত্যের রূপান্তর মাত্র 
ঘটিতেছে। এই যে পরিদৃশ্তমান জগৎ ইহা সত্য হইতে হইয়াছে, সত্যের 
রূপমান্র। সত্য আপন ইচ্ছায় নিরাকার হন অর্থাৎ সত] শ্বয়ং কারণ হইতে 
হুক্মু ও হুক্ম হইতে স্থুল চরাচর স্ত্রী পুরুষ নানা নামরুপাত্মক জগৎ ইত্যাকারে 

প্রকাশমান হইতেছেন। এবং পুনশ্চ স্থুল নামরূপ সক্ষম লয় করিয়। সেই সক 
আবার কারণে স্থিত হইইতেছেন। 

যখন সত্য জগত্রপে প্রকাশম।ন হন তখন নানা নামরূপ বোধ হয়, 

তাঁহাকে স্থষ্টি বলে। যখন নানা নামরূপ সঙ্কুচিত করিয়। তিনি কারণে স্থিত 

হন, তখন তাহাকেই প্রলয় বলে। যেমন জাগ্রত ও স্বপ্নাবস্থায় তুমি নান! 

শক্তি, নান! নামরূপে চেতন হইয়! সমস্ত কার্ধযকর--ইহা স্থষ্টি। আর যখন 

ভানাতীত নুযুপ্রির অবস্থায় থাক তাহাকে প্রণয়, ভানাতীত, নিও ভাব 
বলে। পুনশ্চ জাগ্রত ব! গ্রকাশাবস্থার নানা শক্তি সহযোগে নান! কার্য 

করিয়। থাক। জগৎ ব| তোমরা সত্য হষ্টতে হইয়াছে, তোমরা সত্য । 

তোমাদের জ্ঞান বিশ্বাস ধর্দ.কর্ম সমন্তই সতা ও ধাহাকে ধর্ম বন্ধ ব। মঙ্গলকারী 
ই্উদেবতা বলিরা বিশ্বাস করিতেছ তিনিও সত্য। এক সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় 
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সত্য নাই।. সেই একই সত্য কারণ হুল স্ত্রী পুরুষ নামরূপ লইয়া সর্ঝব্যাপী 
পুর্দ সর্বশক্তিমান নির্বিশেষ। তিনি অনন্ত শক্তির দ্বারা অনস্ত একারের কার্ধ্য 
করিতেছেন ও করাইতেছেন এই একই পূর্ণের সম্বন্ধে শাস্ত্রে ও লোফ ব্যবহারে 
ছুইটা শব্ধ সংস্কার আছে। এক, অগ্রকাশ, নিরাকার, নিগুণ, জ্ঞানাতীত। 

অপর, প্রকাশ, সাঁকার, সপ্তণ, দৃশ্তমান ইন্জ্িয়গোচর, জ্ঞানময়। নিরাকার 

জানাতীত ভাবে ক্রিয়ার স্ডপর্ক নাই, যেমন তোমাদের সুযুণ্তির অবস্থায়। 
সাঁকার সগ্চণ জ্ঞানময় ভাবে তিনি অনস্ভ শক্তি দ্বার ব্রঙ্গীণ্ডের অনস্ত কার্য 
করিতেছেন । নিরাকার ও সাকার ভাবে একই বিরাট ত্রহ্ধ পুর্ণরূপে বিরাজমান । 

এই মঙ্গলকারী বিরাট ব্রক্ম বা বিষুট ভগবানের বেদাদি শাস্ত্রে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ- 

রূপ গ্রহদেবতা বা শক্তির বর্ণনা আছে। বিরাট ক্রচ্গের ভ্ঞাননেত্র ছুর্যযনারায়ণ 
চন্ত্রমা জ্যোতিঃমন, আকাশ মন্তক, বায়ু প্রাণ, অগ্নি মুখ, জল নাড়ী, পৃথিবী 
চরধ। এই বিরাট ব্রহ্ম বাহীত দ্বিতীয় |কেহ নাই, হইবেন না, হইবার 

সম্ভাবনাও নাই। এই বিরাট ব্রন্মের অঙ্গ প্রত্যলের গ্রহ বা শক্তি বা মায়া ব! 
দেবদেবী প্রকৃতি পুরুষ, যুগলনধপ, ওঁ কার, সাঁকার নিরাঁকার, ঈশ্বর পরমেশ্বর, 
গড. আল্ল। খোদা, ধর্ম, ই্দেবতা প্রভৃতি নানা নাম কল্পিত আছে। ইনি 
বাতীত দ্বিতীয় কেহ ধর্ম বা ইঞ্টদেবতা, মঙ্গলকারিণী হন নাই, হইবেন না, 
হইবার সম্ভাবনাও নাই। ইহ! গ্রব সত্যজানিবে। উত্তমরূপে ধিচার 
করিয়া দেখ, যখন যাহ! কিছু আছে বা যিনি আছেন তাঁহারই এঁক 
কল্পিত নাম বিরাট ব্রহ্ম, তখন তিনি ব্যতীত তোমাদের ধর্ম ইষ্টদেবতা 
দেব দেবী কোথায় থাকিবেন ও কি হইবেন। বদি থাকেন ত 
ইহারই অন্তর্গত আছেন। এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ও'কার বিরাট 
পুরুষ চন্দ্রমা' হুর্য্যনারায়ণ জোতিঃম্বরূপ মাতাপিতা গুরু আত্মা হইতে 

জীব মাত্রেরই ুল হুম শরীরের উৎপত্তি, পালন ও লয় হইতেছে। 

ইস্টার চরণ বা শক্তি পৃথিবী হইতে জীবের হাড় মাংস গঠন ও অনাদি 
উৎপন্ন হইয়া, জীবের পালন হইতেছে নাড়ীরূপী শক্তি বা দেবতা জল 
হইতে টি হইয়া অম্নার্দি উৎপন্ন হইতেছে ও জীব শান পান করিতেছেন 
এবং এই জলাই জীবের রক্ত রস নাড়া । মুখ শক্তি বা দেবতা অন্পি হইতে 

দেহস্থ আগ্ি ক পিপাসা আহার পরিপাক ও বাক্য উচ্চারণ হইতেছে 
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ডাছার শক্তি বা! দেবত! প্রাণ বাম হইতে জীবের নানিক! ঘারে শ্বাস প্রার্থাস 
চলিতেছে | তাহার মন্তক আকাশ শক্তি বা দেবতা হইতে জীব কর্ণের ছিন্রে 
শা গ্রহণ করিতেছেন । ত্াহর মনোরপী চন্দ্রমা জ্যোতিঃশ্বর়ূপ জীবের মনোরপে 
অবিরত স্থল বিকল্প উঠাইতেছেন, “ইহা আমার, উহা তোমার” ইত্যাদি ও 

স্বরূপ বোধ ক্বন্বাইতেছেন। মঙ্গলকারী বিরাট ব্রন্ষের শক্তি বা! জঞাননেত্র 
হুর্ধ্যনারায়ণ জীবের মত্তকে চেতনা রূপে বিরাজ ঝুরিতেছেন। ॥ তাঁহার প্রকাশে 
জীব মান্রেই চেতন হুইয়া নেত্রত্বারে রূপ ব্রদ্ধাও দর্শন ও সত্যাসত্যের বিচার 

করিতেছেন । যখন বিরাট ব্্ধ ছুধর্যনারায়ণ তেজোময় জ্ঞান জ্যোতি; মত্তক 

বা নেত্র হইতে সঙ্কোচ করেন তখন জীবের ভ্ঞানাতীত নিদ্রা বা সুযুণ্তির 
অবস্থা ঘটে। বেজীবকে তিনি শোয়াইয়। রাখেন সে ভীৰ গুইয়৷ থাকে, 
যাহাকে জাগাইয় রাখেন সে'জীব জাগিয়া জগতের সমস্ত কার্ধ্য সম্পন্ন করে। 
এইরূপে বিচার করিলে দেখিবে যে, তাহারই ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রতান্দ হইতে 
তোমাদের ভিন্ন ভিন্ন অক্স প্রত্যঙ্ের উৎপতভি, যাহার স্বারা তোমরা জগতের 

ভিন্ন ভিন্ন কাধ্য সম্পন্ন ফরিতেছ। ইহার কোন একটা অঙ্গ বা শক্তির অভাব 
ব| কার্ধ্যে বিরতি ঘটিলে তোমরা মুহূর্তকাল থাকিতে বা! নিজের কার্য সম্পন্ন 

করিতে গারিবে না । পৃথিবীর অভাবে একে ত শরীরই উৎগন্নই হইতে পারে 
ন।: ,অধিকন্ধ অন্নাভাঁবে শরীর নষ্ট হয়। সময়মত এক গেলাস জল না পাইলে 

ৃককাগ্রামে পতিত হইতে হয়। অগ্নিমান্দয হইলে পরিপাক শক্তি নষ্ট হয় ও শরীর 
শীতল ও নিস্তেজ হয়। তখন সেকাদির দ্বারা চিকিৎসক অগ্নির আধিক্য 
ঘটাইয়! জীবন রক্ষার চেষ্টা করেন। দেহস্থ অগ্নির নির্ববাণে জীবের মৃত্যু হয়। 
বহিধী অগ্নিঘারা রদ্ধনাদি কার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া জীবের ব্যবহার কার্য চলে! 
বায়ুর অতাবে তৎক্ষণাৎ মৃত্যু হয়, আকাশের অভাবে শব শক্তির বিনাশ, চক্রম 
বা মনের অভাবে উন্মাদ ও হুর্যযনারায়ণের তেজ স্ধুচিত হইলে জীবের ভান- 
লোপ হয়। এইরূপ বিচার করিলে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে (তোমাদের উৎপতি 
স্থিতির একমা্ নিদান এই'মঙ্গল কারী বিরাট রন্ধ। এই যে মাতাপিতা 
হইতে তোমরা হইয়াছে, তাহাকে শ্রদ্ধাভক্কি প্রীতি না করিয়া, যে 'নাই এইরূপ 
কর্লিত মাতাপিতার উদ্দেন্ত নিক্ষণ শ্রদ্ধা ভক্তি শ্রীতি করা কতদুর লজ্জা ছুঃখ 
ও দ্বার বিষয় | সমস্ত অসৎ ধারণা ও সংশয় পরিত্যাগ করিয়া চাহিয়া দেখ 
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বে, এই মঙ্গলকারী এক অক্ষর ওঁকার ত্রন্ধ নিরাকার লাকার চরাচর স্ত্রী পুরু 
বকে লইয়া অসীম অথগ্ডাকারে সর্বশক্তি, সর্বব্যাপী, নির্ষিশেষ, পূর্ণরূপে 
বিরাঙ্গমান। ইনি ছাড়! দ্বিতীয় কেহ ধর্ম ব1 ম্গলকারী ইঞ্টদেবত! হন নাই, 
হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই । যদি তোমরা ইঞ্ছীকে বিশ্বাস ন! করিয়া 
অপর কাহাকেও বিশ্বাস কর, তাই! হইলে তিনি কোথায় কি বন্ত আমাকে 
বুঝাইয় দেখাইয় দাও, আমি তোমাদের নিকট জানিতে চাই! 

আরও বুৰিয় দেখ, যন্ি' প্রকাঁশমাঁন মাতা পিত। গুরু আত্ম! সাঁকারকে 

পরিত্যাগ করিয়া অগ্রকাশ গুরু মাতাপিত! আত্ম নিরাকারকে বা নিরাকাঁরকে 
ত্যাগ করিয়া সাকারফে পূর্ণ সর্বশক্তিমান শ্বীকার কর তাহা হইলে. ছুয়ের মধ্যে 
কেহই পূর্ণ বা সর্ধ্ঘ শক্তিমান্ হইবেন না । উভয়ই একদেশী ব্যষ্টি অঙ্জহীন 
হইবেন। কি সাকার বাদী, কি নিরাকার বাদী কাহারও পূর্ণ রূপে মঙ্গণকারী 
ইঞ্টদেবতার উপাসনা হইতেছে নাঁ। অপ্রকাঁশ নিরাঁকারকে লইয়! প্রকাশমান 
সাকার ব্রহ্গ পূর্ণ এবং সাকার প্রকাশমানকে লইয়! অপ্রকাশ নিরাকার ব্রহ্গ পুর্ণ । 
যেমন মূল, শাখা, প্রশাখা, পাতা ফল ফুল মূল, তিক্ত মি নান রূপ গুণ প্রভৃতি 
লইয়৷ পূর্ণ বৃক্ষ | এই সকল।নাষ রূপ গুণের মধ্যে একটাকে ত্যাগ করিলে 
বৃক্ষের পূর্নদ্ব খণ্ডন হইয়! অঙ্জহানী হয়। বৃক্ষত্ধপী নিরাকার সাকার পূর্ণ 
পরব্রন্ধ জ্যোতি; শ্বরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া! পর্ণ । এই পূর্ণভাব জানা,ও 
জানিরা তাহাতে স্থিতি লাভ করাকে জয়াবিজয়! বলে অর্থাৎ ছুর্গামাত৷ ব! বিরাট 
ব্রদ্ধের এই ছইটি শক্তির নাম জয়া বিজয়া । 

পরক্রন্ষের শক্তি বা মায়] ব। জয়া বিয়া, চঙ্দ্রম! হৃর্য্যনারায়ণ মগগ্ডারী 

্র্দাণ্ডের সর্ধপ্রকারের জয় বিজয় কারিণী. ভয়া চত্রমাজ্যেতিঃ জীব বা 

্রন্ধ অর্থাৎ মন ওয় হইলে সমস্ত জয় হয়। বিজয়া স্ুধ্যনারার়গ। নিরাকার 
সাকার জীব ঈশ্বর অতেদে এক বৌধ হইবার নামই বিজয়া জানিবে। বিজ- 
য়াতে কোলাকুলি করিতে হয়, ইহার অর্থ এই যে, অতেদ জ্ঞান হইলে সমস্ত 

জীব চরাটরকে আপন আত্মা পরমাত্মার হ্বরূপ বোধ হয়। . তখন সকলে মিলিয়া 
পরগ্পর়ের উপকার বা হিত মাধনে বদ্ধ করে| বিজয়াতে নীলকণ্ঠ পক্ষী দর্শনের 
ডাব এই যে, মনকে লইয়া একাদশ ইন্দ্রিয় জয় হইলে, আকাশময় সর্ধতর 

চক্জম! হুর্্যনারায়ণ জ্যোতি এক অখণ্ড ভাবে দৃষ্টহন। তাহার কণ্ঠে নীল 
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আক্কাশ, অর্থাৎ জীব ও শিব বা ব্রদ্ধকে অভিন্ন একভাবে, দর্শন করার নাম 

নীলকণ্ঠ দর্শন | চরাচর জগত্রূপী বিষকে পান করিয়া! অর্থাৎ আপনার অন্ত" 
গত করিয়া! শিব নীলকগ্ঠরূপে আছেন । 

ষষ্ঠী সপ্তমী হইতে দশমী পর্য্যন্ত দুর্গামাতার পুজ। হয়। পৃথিব্যাদি গঞ্চতৰ 
ও চক্জরমা জ্যোতিঃকে লইয়! ্ঠীর পুজ। হয়। ইহার সহিত জীব ও হু্ধ্যনারায়”: 
গকে লাইয়! অষ্টমীর পূজা । জীব দেহের নবদ্ধারে নবমী পজ। ও দশ ইঙ্জিয়ের 
নাম ঘশমী। দশ ইঞ্জিয়কে লইয়। দৃর্গামাতা। অর্থাৎ বিরাট পরব্রহ্ধ দশৃজ! 

হইয়া হ্বতঃপ্রকাশ বিরাজমান । ইনি দশ ইঞ্জিয় ভৃজ দ্বারা চরাঁচর চেঙন 

অচেতন ব্রন্জাওকে পালন করিতেছেন। জীব যে এই দশ ইন্জ্রিয়কে জয় 
করেন, অর্থাৎ ইন্জ্িয় ও আপনার সহিত জগৎকে যে ব্রহ্মময় দেখেন তাহার 
নাম জয় বিজয় ও ছুর্গীমাতার প্রন্কত পুজ! জানিবে। এই বিরাট ব্রদ্গরূপিণী 
দুর্গ মাতাকে কামধেনু বা অন্পূর্ণ। বলে। ইনি স্বয়ং অক্ষয় হইয়া জগতের 
সমস্ত অভাব মোচন করেন । যতদিন তুমি আছ ততদিন তোমার ইন্দ্রিয় 

দির শক্তি কোন প্রকারে শেষ হইবে না। যত প্রয়োজন তত পাইবে। 
প্রত্যক্ষ দেখ, যদি এক বাকৃশক্তি বা ইন্জ্িয়ের দ্বার! তুমি দিবারাপ্র জ্ঞানের 
কথ! কহ বা! শান্তর রচনাকর, তাহা! লইলেও বাক্য ফুরাইয়! যাইবে না। এইক্ধপ 
অস্ভান্ত ইন্জ্রিয়াদি ব1 দুর্গা মাতার দশতৃঙ্ের সম্বন্ধে বুবিয়। লইবে। 

উতজিয়াদি লইয়| নিরাকার সাকার জগৎ চরাচরকে সমদৃষ্িতে ব্রহ্মময় আপন 
আত্ম পরমাত্মার স্বরূপ, এই ভাবে দেখিলে বা ব্যবহার করিলে, তবে বিজয়ার 
পুজ| সমাপ্ত হয় । নচেৎ কখনও কোন মতে ছূর্গ৷ মাতার প্রন্কত পৃজা হয় 

ন1। এই মঙ্গলকারিণী মাও] পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব ও চঙ্জমা হৃর্য্যনারায়ণ ও 

তারাগণ এই অষ্টর্পে অষ্টাক্ষরী পুর্ণ ভাবে বিরাজ করিতেছেন। ইহাকে ব্রন্ম- 
ময়ী পূর্ণভাবে দর্শন ও সমান না! করার নাম রাম লক্ষণ সীতার বনবাস।, 
লন অর্থে জ্ঞান। বীহার সমদৃষ্টি রূপ জ্ঞান আছে তাঁহার নাম লক্ষণ । 
জ্ঞানের অভাবে জীবের পক্ষে বনবাস। রাম অর্থে ধিনি সর্বত্র রমন করিতে- 
ছেন অর্থাৎ সর্বব্যাপী পরমাত্মা ভগবান্। দীত| অর্থে সতী সাবিত্রী, জগৎ. 

জননী স্থষ্টিপালনসংহারকারিণী ব্রন্ধ স্বরূপিণী মহাশক্তি। ইহীঁকে পরব্রন্ধ 
হইতে পৃথক মারা জানিয়! ত্যাগ করিবার নাম লীতাহরণ |. সমদৃষ্টি বা জান 
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হইলে জীব দেখেন যে, পরব্রদ্ধ ও পরক্রন্ধের শক্তি একই পৃথক নছেন।. এই- 
রূপ সমঙাবে সম্যক দর্শনের নাম সমস্ত ছূর্ত্ির সহিত অহংকার রাঁষণের 
সদলে মৃত্যু ও সতী সীতার উদ্ধার । পরত্রন্ম হইতে শক্তিকে পৃথক্ জান করিরা। 

জগতে কষ্টের সীমা নাই । উভয়কে অভিন্ন একই ভাবে দেখিলে সমস্ত আম. 
জল দুর হইয়। জগং মজলময় হয়। ইহা এব সত্য জানিবে। যখন এক সত্য 
ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ ব! কিছু নাই তখন সত্য ব্যতীত মায়! কি স্ব? ভিন্ন 
ভিন্ন নামরূপে একই সত্য ভাসিতেছেন্দ। অজ্ঞান ব্যক্তি দেখিতেছেন নানা, 

জ্ঞানীর দৃষ্টিতে ব্রহ্ম ভিন্ন অপর কিছুই লক্ষ্য হয় না। | 
এই মঙ্জলকারিণী বা মঙ্গলকারী একাক্ষর ও*কাঁর বিরার্ট, ভগবান জগতের 

মাত। পিত!, চব্বিশ অক্ষর গায়ত্রী রূপে বিস্তার হইয়াও সর্বকালে এক 

অক্ষর পুর্ণরূপে বিরাজ কারতেছেন। এই ব্রন্ষের একটি করিত নাম 
গায়ত্রী । | ৭ 

পৃথিব্যাদি পঞ্চতত্ব, চক্্রম! হুর্য্যনারায়ণ, দশ ইঞ্জিয়, মন বুদ্ধি চিত অহংকার 

এই চারি অস্তঃকরণ ও সত্ব রজঃ তমঃ এই তিন গুণকে ,লইন্স] চব্বিশ অক্ষর 
গায়ত্রী। ভুঃ ভূবঃ শ্বঃ ব্যা্ধতির অর্থ যে জ্যোতিঃস্বরূপ একই বিরাট পুরুষ 
ওকারশ্বগ মর্ভ পাতাল প্রিভৃবন ব্যাপিয়। শ্বয়ং নানা বধপে বিরাজমান | তৎ 

মবিতু ঝরেণ্যম্ ইত্যাদি মন্ত্র তাহারই নাম উপাসনা ও প্রার্থনা । ওঁ ভূঃও 

ভূবঃ ও ম্বঃ ও মহঃ ও জন ওঁতপঃ ওঁ সত্যম্ এই সঞ্ধ মহাব্যাহৃতির অর্থ 
পৃথিব্যাদি পঞ্চতন্ব, চন্জম হুধ্যনারায়ণ এই সাতট। 4 

পুরাকালে আধ্যগণ শ্রদ্ধ! ভক্ত পূর্বক এই এক অক্ষর ব্রহ্গগায়ত্রী 
অর্থাৎ বিরাট. জ্যোতিঃ শ্বরূপকে উপালন! ও জগতের হিত অনুষ্ঠান রূপ তাহার 
প্রিয়কাধ্য সাধন করিয়। সর্বত্র সর্ধ্ববিষয়ে বিজয় লক্ষী লাভ করিয়াছিলেন । 
কিন্ত ইদানীং গুরু বলিয়। অভিমানী. সন্ন্যাপী পঙ্ডিতগণ সর্বমঙ্গলকারী 

বিরাট, জ্যোতিঃশ্বয্ূপকে মায়া বলিয়া! নিজে ত্যাগ করিতেছেন ও অপরকে 
ত্যাগ করাইতেছেন। ইহার ফলে নিজে গুড়িতেছেন ও অপরকে পোড়াইতে- 

ছেন। মুখে সকলেই মায়! ত্যাগ করিতে বলিতে পারেন কিন্তু ভ্যাগ ব৷ মায়া 
কাহার নাঁম সে বিষয়ে বিচার নাই । এজন মায়! ত্যাগ করিবার টেষ্ট একটা! 

সাহংকার ছআন্ফারনে ঈাড়াইয়াছে। এ যোধ নাই যে, ধাহাকে মায়া, বলিয়া, 
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ত্যাগ করিবার চেষ্টা, মায়া ত্যাগ করাইবার ক্ষমত| কেবল ভীছারই আছে৷ 
মাঁস! ত্যাগের যথার্থ ভাব কি? ভিন্ন ভিন্ন নান! নাম রূপে প্রকাশমান জীৰ 
বা জগৎ পরক্রত্দ হইতে ভিন্ন, এইরূপ ধারণার নাম মায়া । তি ভিয় নাম রগ 

ভাষা সন্ধেও ব্রচ্গ ব্যতীত দ্বিতীয় কোন বন্ত, জীব বা! জগৎ নাই, সকলই ব্রহ্মময় 
--এইরূপ দৃষ্টির নাম মায়া হ্যাগ | বধথার্থতঃ -্রন্ম ব্যতীত দ্বিতীয়. কোন বস্তু 
নাই। তিনিই: নাম রূপ জগৎ বলিয়। অন্ভৃত হইতেছেন। শাস্ত্রে যে বলে, 
ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথা, তাহার প্রকৃত ভাব এ ;-_-জগৎ নাঁমরূপ ভিন্ন ভিন্ন যে 

ভাবন! তাহ! মিথ্যা॥ ব্রদ্ষই বৈচিত্রাময় জগৎ বলিয়। গৃহীত হইতেছেন। জ্ঞানীর 
পক্ষে জগতময় ব্রহ্ম ও অজ্ঞানীর পক্ষে জগৎ বা মায়া প্রতীয়মান হইতেছে! 
দৃষ্টান্ত স্থলে বল! যাইতে পারে, মেধ বরফ ফেণ বুদবুদ তরঙ্গাদি মিথ্যা, জল 

সত্য । মেঘ বরফ ইত্যাদি যখন গলিয়! জলে মিশিয়। যায় তখনও তাহা হল 

এধং যখন ভিন্ন ভিন্ন নম রূপে প্রকাশমান তখনও জল । প্রানী, বরফ মেঘ 

প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ থাক! সন্বেও জলই দেখিবেন ৷ অক্তানী- 
ব্াক্তি মেঘ বরফ গ্রভৃক্তি ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপকে ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া! দেখি- 

বেন। নিরাকার সাকার পুর্ণ পরত্রঙ্গ জীব ও বহির্জ্যোতীরপে প্রকাশমান 
হইয়াও নির্বিশেষ সর্বব্যাপী অসীম অখগ্ডাকারে পূর্ণরূপে বিরাজমান | এই- 
রূপ অনুভব হওয়াকে জীবের মায়া ত্যাগ বলে । মঙ্লকারী বিরাট ব্রহ্ম চন্দ্রা 
বধ্যুনারা়ণ জ্যোতিঃম্বরূপের শরণাপন্ন হইয়! ক্ষমা প্রার্থনা করিলে সহজেই মায়! 
ত্যাগ হয় ও মায়া ত্যাগের যথার্থ ভাব বুঝা যায়। ত্রন্ষাণ্ডের বেদ বেদাস্ত উপ- 

নিষৎ বাইবেল কোরাখ পুরাণ প্রভৃতি সমস্ত শান্তর পড়িলেও পরমাত্মা জ্যোতিঃ- 

স্বরূপের নিকট শরণ লইয়! ক্ষম! ভিক্ষা না করিলে এবং জগতের হিতানুষ্ঠানরূপ 

তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধনে বিরত থাকিলে কখনই মাঁয়। ত্যাগ ব! মে ত্যাগের 

ভাৰ বোধ হইবে না--কখনই কোন প্রকারে শাস্তি লাভ 'ফটিবে না। ইহ! 
গর সত্য জানিবে। ৪ ৯ 

অভ্ভঞব মম্ুষ্য চর লি র্নানিননান পরান করিত 
সামাজিক স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়! ধীর ও নম্রভাবে ধিনি মঙ্গলকারী বথার্থ 
আছেন সেই নিরাকার সাকার পূর্ণ পরতর্ চন্্রমা ছর্যযনারায়ণ জ্যোতিংস্বরূগের 
শরগাঁগত হইয়! তাহার গ্রিক ধর্য সাধনে তৎপর হও । তিনি. মঙ্গলময়। সমস্ত 



জ্যানদাতা। গর কে? . ৩৪৩ 

অমঙ্গল দুর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন | জীব মাত্রকে সমভাবে পালন করাঃ 
ধক অগ্নিতে আহুতি দেওয়া ও সর্ধপ্রকারে ব্রন্ধা্ড পরিষ্কার রাখা 

ইছাই তাহার প্রিয় কাঁধ্য। আসম্ক ছাড়ি! তীক্ষতাবে ইঠষ্টার প্রিয়কার্ধয 

সাধন ও সর্ধপ্রকারে হিতামুঠ্ঠানে বত্বশীল হও। ইনি দয়! করি! জীব মাকে 
পরমানন্দে আননারূপে রাখিবেন। ইহ! এব সত্য জানিবে। | 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাণ্তিঃ। 
সম (টে ওপার 

_জ্ঞানদাতা গুরু কে? 
এ বিষয়ে সকলেরই বিচার পূর্বক বুঝ! উচিত যে, মনুষা মাত্রেই মূর্থ হইয়! 

জন্ম কয়েন) পরে কেহ বা সাধু খষি মুনির রচিত শাস্ত্রের কথায় বিশ্বাস করিয়া 

আপনাকে ক্কতার্থ মনে করেন, কেহ ব! স্বাভাবিক অন্তরের প্রেমের সহিত 

মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা অর্থাৎ নিরাকার সাকার পূর্ণ পর্রক্ম জ্যোতিংস্বপ্নপ 
গুরু মাত! পিতার ভদ্িপূর্ণ উপাসনা প্রার্থনা ও তাহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন 
করায় জ্যোতিঃম্বরূপ পরমাত্ম। নিজগুণে প্রসন্ন হইয়! ক্রমশঃ সেই সকল জীবের 
অন্তঃকরণ পরিস্কার পূর্বক জ্ঞান বাঁ মুক্তি দেন এবং সকল গ্রকার অমঙ্গল দুর 
করিয়৷ মঙ্গল বিধান করেন; জীবও শাস্তি পার। পরমাত্মা সর্ধকালে জীবের 
অস্তরে বাহিরে নিরাকার সাকার পূর্ণরূপে গ্রকাশমান, তাহার কোন কালে 
ছেদ নাই। ' মন্থুষ্য মাঞ্জেরই তাছারই উপর ভক্তিপুর্ণ নিহা করা উচিত। 
পরমাত্ব! বা ভগবানে ভক্জি ও তাহার উপাসনার দ্বারা কোটা কোটী খষি মুনি 

জ্ঞান বা মুক্তি লাভ করিয়া জগতের হিতার্থে সেই পথ মনুষাকে দেখাইয়া দিয়া 
যাঁন যে, “এই পরমাত্মা ব। ভগবান প্রকাশ জ্যোতিঃম্বরপকে প্রেম ভক্কি 

কর ও ষ্টার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর এবং তাহার শ্ত্িয় কার্ধ্য লাধন কর। 

ইনি মঙ্গলময় তোমাদের সকল প্রকারে মঙ্গল করিবেন ।” যদি খষি মুলি 
গ্রভৃতির জান বা! মুক্তি দিবার সামর্থ্য থাকিত তাহা হইলে আপনার মৃত্যুর 
আগেই জীব সমূহকে বা মন্থধ্য মান্রকে জ্ঞান মুক্তি দিয়া যাইতেন।. কান 
ফু'কিয়া মন্ত্র দিষার ও স€পদেশ দিবার এবং জ্যোতিঃম্বন্ূগ পরমাত্থার শরণাগত 
হইতে বলিবার কোন প্রয়োজন থাকিত না, এবং জীব ও সর্ব প্রকারে অভাব 
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মুত হইত।  বতক্ষণ পর্যন্ত সমযৃষ্টি সম্পন্ন তত্বজ্ঞানী স্ত্রীবা পুরুষ জীবিত 
থাকেন ততক্ষণ তাঁহার নিকট জ্ঞান মুক্ির জন্ত সদুপদেশ লওয়! উচিত ও 

সম্মান ও ভক্তি পুরঃসর তাহার সেবা কন! উচিত, বাহাতে তাঁহার কোন 

গ্রকারে কষ্ট না হয়। অবতার খষ মুনিগণ স্থূল শরীর ত্যাগ করুন্ বা গ্রহণ 
করুন্, পূর্ণ পরত্রন্ধ জ্যোতি্যেরূপ যিনি সর্ধকালে বিরাজমান আছেন ত্াহ্াকেই 

সর্ধ্ব অবস্থাতে তক্তি পূর্বক উপাসন! করিবে । পরমাত্মা অর্থাৎ এক ও"কাঁর 
বিরাট. ব্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ চন্ত্রম! সুর্ধ্যনারায়ণ মঙ্গলকারী গুরু মাতাপিতা আত্মা 

নিরাকার সাকার সর্ধকালে বর্তমান বা গ্রকাশমান আছেন ইস্ীকে শ্রদ্ধা 

ভক্তিপূর্বক জ্ঞানী অজ্ঞানী মুর্খ পণ্ডিত যে কেহ উপাঁসনা ভক্তি করিবে সে 
ব্যক্তি নিশ্চয়ই জ্ঞান মুক্তি লাভ করিয়! সর্ব প্রকারে শাস্তি পাইবে | ইহা গ্ুব 

সত্য সত্য সত্য জানিবে। ইনি মঙ্গলময় সর্ধকালে মঙ্গল করিয়াছেন, করিতে- 

ছেন, ও করিবেন। ইহ] হইতে বিমুখ হইলে জীবের ছুঃখের সীম! থাকে না ও 

সকল প্রকারে জীবের অভাব ঘটিয়া থাকে । আর ও তোমর| বিচার করিয়া 

দেখ যে, যেমন তোমরাও শরীর ত্যাগ কর চিরকাল থাক না, খধি মুনি 
অবতারগণও চিরকাল থাকেন না--প্রভেদ কেবল এই মাত্র যে, তাহার! 

পর্মাত্থার উপাসনার দ্বার! জ্ঞান লাভ করিয়৷ আননে প্রাণ ত্যাগ করেন, 
তোমর! অজ্ঞানত। বশতঃ সংশয় লইয়| কষ্টের সহিত প্রাগত্যাগ কর। জ্ঞানি- 

গর্ের এই বোধ থাকে যে, “পরমাত্ম। হইতে প্রকাশ পাইয়াছি। এখনও 

তাহাতে আছি এবং পরে বা অস্তেও তাহাতেই থাকিব । কোন কাঁলেও তাহা 

হইতে পৃথক্ হইবার সম্ভাবনা নাই।” অজ্ঞান অবস্থাপন্ন ব্াক্তিগণ বোধ 

করেন যে, "আদিতে পরমাত্ম হইতে আমর! পৃথক্ ছিলাম, এখনও আছি এবং 

অস্তেও পৃথক থাকিব ।” সেই জন্যই তাহারা খষি মুনি অবতারগণকে পরমাস্মা 
হইতে পৃথকৃ. বোধ করিয়া পৃথক্ পৃথক্ নানা নামদরূ্প ধরিয়া, উপাসন! করিয় 

থাকেন এবং এই অজ্ঞান ভ্রান্তি বশতঃ ভিন্ন ভিন্ন উপাসনার ফলে পরম্পর হিংস! 

ঘেষ করিয়া ক ভোগ করেন। 

এই স্থলে বিচার পূর্বক বুঝ যে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী আপনাকে ও পর- 
মাস্মাকে কি ভাবে দেখিয়া ভেদাভেদ করিয়া প্রেমভক্তি উপাসন। ও তাহার 

প্রিয় কার্ধ্য সাধন করিয়! থাকেন । যেরপ সুপার পুক্রকন্ঠ! "মাপনার মাতা 
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পিতাকে আপনার জাঁনে যে, “এই মাঁতাপিতা হইতে আমার স্কুল শুক্র শরীর 
উৎপন্ন বা গঠিত হইয়াছে, স্বরূপ পক্ষে মাতাপিতা৷ ও আমি একই বন্ধ, পৃথক্ 
নহি।” উপাধি ও রূপান্তর ভেদে ভিন ভিন্ন পৃথক্ পৃথক বোধ হওয়া সন্বেও 

হারূপে এক জানিয় সর্ব প্রকার অহঙ্কার অভিমান পরিত্যাগ পূর্বক সেই পুঞ্র- 

কন্তা বিশেষরূপে সরল ভাবে মাতা পিতাকে অধিকতর শ্রদ্ধা ভক্তি করেন 

এবং আলন্ত ত্যাগ করিয়া মাতাপিতার প্পরিয়কার্ধ্য সাধন করেন ও কযান। 

মাতা পিতাঁও জানেন যে, আমারই পুত্র কন্তা, আমায়ই রূপ মান্র এবং এই 

জানিয়! পুক্তকন্তাঁকে স্নেহ ও শ্রীতি করিয়। থাকেন ও সকল প্রকারে যাহাতে 

তাহার! স্থখে থাকে তাহার চেষ্টা করেন। কিন্তু অজ্ঞান ছষ্ট হভাবাপন্ন পুত্র কন্তা 
আপনার মাতাপিতাঁকে আপনার জানিয়া প্রেম ভক্তি পূর্বক তাহাদের আল্ঞা- 
পালন করে ন|। যদি দেখে মাতাঁপিতা বলবান, আজ্ঞা লঙ্ঘন করিলে দণ্ড বিধানে 

সক্ষম তবে ভয়ে আগ্তাপালন করে । কিম্বা» মাতাপিতার কাছে রাজ্য ধন থাকিলে 
তাহার লালসে মাতা পিতাকে পর জানিয়! যে ভক্তি দেখায় সেও ভয়ে ও 

প্রলোভনে । ইহাকে শ্রেম তক্তি বলে না। কিন্ত মাত! পিতা সবল হউন, 

ছুর্বল হউন, ধনী হউন, দরিদ্র হউন, সকল অবস্থাতেই যে পুত্র কন্ত। আপনার 

জানিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি পূর্বক মাতা পিতার আজ্ঞা পালন করেন সেই যথার্থ ভক্তি 

ও সেই পুত্র কণ্ঠাই বথার্থ জ্ঞানী ও নুপাত্র এবং সেই পুত্র কন্তাই ইহলোক 
পরজোকে পরমানন্দে আনন্দরূপে থাকেন । 

মীতা পিতা রূপী পরমাস্বা নিরাকার সাকার বা কারণ হুম স্কুল চরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া! অসীম অর্থগ্াকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূগে প্রত্যক্ষ 
প্রকাঁশমান। ইহা! হইতেই অবতার খষি মুনি চরাচর স্ত্রী পুরুষের উৎপত্তি 
পালন, লয় ও স্থিতি হইতেছে । ইনি অনাদি শ্বতঃপ্রকাশ যেমন তেমনি পুর্ণ- 

রূপে বিরাজমান আছছেন। ইরহাকেই সকল অবস্থাতে মনুষ্য মান্রেরই পূর্ণরূে 
ভক্তি পূর্বক নমস্কার উপাসনা! ও ইহার প্রিয় কার্ধ্য সাধন করা৷ উচিত। ভিন্ন 
ভিন্ন অবতার খধি মুনিগণের ভিন্ন ভিন্ন নীম ধরিয়া পরমাত্মব! বা ভগবান হইতে 

পৃথক উপাসনায় কোন সফল নাই, বরঞ্চ ইহাই জগতের অপাস্তি অমঙ্গলের 
হেতু। যিনি সর্ধব্যাগাঁ সর্ধকালে প্রকাশমান পূর্ণ পরমাস্থা জ্যোতিঃদ্বরূপ 
ইহাতে তাহার অপমান করা হয়। প্রত্যক্ষ দেখ ইহা হইতে খবি মুনি অবতার- 

| ৪৪ 
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গণেয় ও তোমাদে স্কুল হুক্ম শরীর উৎপন্ন হইয়! ইইীতেই লয় পাইতেছে কিন্ত 
ইনি সর্ধকালে বর্তমান আঁছেন। ইহ্ীর পৃথিবী শক্তি হইতে সমস্ত চরাচর 

স্ত্রী পুরুষ জীব মাত্রেরই হাড় মাংস, জল শক্তি হইতে রক্ত রস নাড়ী, অগ্নি শক্কি 
হইতে ক্ষুধ! পিপাসা বাক্য উচ্চারণ ও বাহিরে বন্ধন আলোক রেল জাহাজ 
কামান ইত্যাদির কার্ধা সম্পন্ন হইতেছে, বায়ু শক্তি দ্বারা নাসিক! ঘারে শ্বাস 

প্রশ্থাস চলিতেছে, আকাশ শক্তি দ্বারা শষ উৎপন্ন হইয়া! কর্ণন্বারে শুনিতেছে 
ও বেদ বেদান্ত বাইবেল কোরান প্রভৃতির শব্ধ গ্রহণ করিতেছে ও শরীরের 

ভিতরে খোল! হ্বান রহিয়াছে । চন্দ্রমা শক্তিদ্বারা মনের সমন্ত কার্ধ্য সমাধা 

হইতেছে যথ! ইহ। আমার, উচ। উহ্থীর ইত্যাদি ও নানা প্রকার সন্কল্প বিকল্প 

উঠিতেছে। মন একটুকু অন্তমনন্ক হইলে কোন ভাবই বুঝ! যায় ন|। জানাতীত 

যুণ্তির অবস্থার তুমি বা মন কারণে লীন থাকিলে কোন বোধই থাকে ন! 
যে, "আমি আছি বা! তিনি আছেন”। জাগ্রীতে তুমি বা তোমার মন প্রকাশ 

পাইলে তোমার বোধ হয় যে আমি আছি বা আমার মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা 
আছেন। এই মন জয় হইলেই সমস্ত জয় হয় অর্থাৎ প্রকাশ অগ্রকাশ, জীব 
ব্রহ্ম এক বোধ হইলে সমস্তই জয় ও জীবের আনন্দ হয়। বিরাট ত্রন্ধের ক্কান 
শক্তি ছুর্্যনায়ায়ণ জীব সমূহের মন্তকে বিরাজমান আঁছেন। ইহারই স্বার! 
জীব" চেতন হইয়! নেত্র দ্বারে রূপ ব্রন্গা্ড দর্শন করিতেছেন । নেত্রের জ্যোতিঃ 

সঞ্চুচিত হইলে নুুপ্তির অবস্থায় জীবের জ্ঞান থাকে না। এই মঙ্জলকারী 
জ্যোতির তিনটা ভাঁব--এক, প্রকাশ; দ্বিতীয়, অগ্রকাঁশ অর্থাৎ অন্ধকার 
এবং অগ্রীকাশ প্রকাশ অতীত যাহা ভাহাই। এই সমষ্টি শক্তিকে লই! এক 
ওল্কার বিরাট ব্র্দ। ইহার যে যে শক্তির দ্বারা জীবের যে যে হুক্ম অঙ্গ উৎ- 
পল্প বা গঠিত হয় মৃত্যার পরে সেই সেই অঙ্ধ বা ক্ষুন্্র শক্তি সেই সেই বৃহৎ 
শক্তিতে যাইয়া বিলীন হয়; যথা হাড় মাংস পৃথিবীর অংশ পৃথিবীতে যাইয়া 
মিশে, জলের অংশ জলেতে, অগ্নির অংশ অগ্নিতে, বায়ুর অংশ বাযুতে, 
আকাশের অংশ আকাশে, চন্ত্রমা জ্যোতির অংশ চত্ত্রমা জ্যোতিতে, চেতনা বা 
জ্ঞানের অংশ হৃরধ্যনারাযণ জ্ঞান জ্যোতিতে লয় পান্ন। ইনি এক ওঁকার 
বিরাট পুরুষ সকলকে লইয়। অনার্দি কাল হইতে ধেমন তেমনি বর্তমান 
আছেন। কি ছুঃখ ও লজ্জার বিষয় যে যিনি মঙ্গলকারী সর্বকালে গ্রত্ক্ষ 
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অপ্রত্যক্ষ ব। গ্রকাশ অগ্রকাশ ভাবে বর্তমান, তাহাকে তাহার সন্ুখে শ্রদ্ধা 

ভক্তি পূর্বাক প্রণাম নমস্কার উপাসন! না. করিয়া! মনতুয্যগণ মিথ্যা এক একট! 
ভিন্ন ভিন্ন নাম ও প্রতিম! কল্পনা করিয়া তাহাকে গ্রধাম নমস্কার ও কত প্রকারে 
প্রেম ডক্কি করিতেছে ! এবং অজ্ঞানবশতঃ কাহার যে নাম তাহা না ভাবিয়! 

বন্ধ ত্যাগ করিয়া কেবল নামের মানত করিতেছে) মাত! পিঙার নামকে মান্ত 

করি! মাতাঁপিতাকে অপমানের এক শেষ করিতেছে । মন্ষ্যের এ জ্ঞান মাই 

যে আমি নিজে কে হইয়। কাহাকে উপাসন! তক্তি করিতেছি । তিমি কি 

বস্ত ? মিথ্যা বা সত্য, প্রকাশ বা অপ্রকাশ। একথ! একবার ভাবিফাও 

দেখে না । আর ইছাও ভাবিয়। ৰ! তলাইয়! দেখে না! যে, এই ঘে প্রকাশ 

ইনি কে বাকি বস্ত? এক সত্যব্যতীত যখন ছ্বিতীয় সত্য নাই ₹খন আকাশে 

এই প্রকাশ রূপী দ্বিতীয় মত্য কোথা হইতে আসিল? লোকে যন্দি ইহাও 

একবার ভাবিয়া দেখিত তবুও মনুযোর যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান হইত । ইনি অনাদি- 
কাঁল হইতে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ বিরাজমান আছেন | জীব জন্ম লইন়্া অবধি 

ইষ্ঠাকে প্রাকাশমান দেখিতেছে বলিয়! অজ্ঞান বশত? ইহাকে অন্রদ্ধা ও তুচ্ছ 
ভান করে, ইহীর মর্যাদা! বুঝিতে পারে না। বলে, ইনি ত সর্ধকালেই আছেন । 
ইক সর্বদাই দেখিতেছি'! ইহার মধ্যে নূতন কি আর আছে যাহা পাঁইৰ 

বা দেখিব? এইরূপ আম্ফালন করিয়া বখার্থ সত্য হইতে ভ্রষ্ট হয়। বদি 'ফেহ 

কোন প্রকারে কৃহক বা! ভেক্কী দেখায় তবে তাহাকে আশ্চর্য মানিয়া সতক্তি 
করে। কিন্ত ইনি'যে এত নান! নাঁম রূপ হৃষ্টি প্রকাশ করিয়। প্রকাশমান 

আছেন, তবু ইহাকে লোকে বিশ্বাস করিতেছে না! আরও নুতন নুতন শক্তি 
দেখাইলে তবে লোকে বিশ্বাস করিবে । এখন হইতে তবে ভাল করিয়া শক্তি 

দেখ। | 

এইরূপ ভাব বুঝিও যে, কাহারে সম্মুখে সর্ধদ! একজন সর্ধপ্রকারে পরপো- 
কারী ব| হিতৈষী' বাক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহাকে লোকে সর্বদ| দেখে বলিয়া 

তাহার প্রতি যথোপযুক্ত লশ্মান প্রদর্শন করে না, কিন্তু যে-সে নৃতন কেহ 

আসিলে তাহাকে যথেষ্ট সম্মান করিয়া থাকে | ইছা মন্থুযোর গ্বভাব। ই 

গরমাত্মার সন্বন্ধে ঘটিয়াছে। প 

ও শাতিঃ শান্তিঃ শাস্তি 



পরিবর্তনীয় ও অপরিবর্তনীয়। 
পূর্ণ গরত্রন্ধ জ্যোতিঃম্বরূপে নিষ্ঠা ভক্তি বিহীন, লোকহিতে বর, পরমা- 

সবার অঙ্গ প্রতাঙ্গের পূর্ণ ভাব গ্রহণে অক্ষম বক্তিগণ অদ্ঞান বশতঃ শাস্ত্রের সার 
ভাব ন! বুবিয়৷ বিপরীত অর্থ গ্রহণ ও প্রচার করিয়! জগতের অমজলের হেতু 
হইয়াছে। ইহার! তুচ্ছ তুচ্ছ বিষয় লইয়। তর্ক জাল বিস্তার পূর্বক নিজেও 
অশান্তি ভোগ করেন এবং অগরকেও অশান্তি ভোগ করান। ব্রন পরিবর্তনীর 

অপরিবর্তনীয়, নিরাকার নিগুগ, সাকার সুধ, দ্বৈত অৈত, গ্রক্কৃতি পুরুষ, 
গরমাশক্তি ইত্যাদি বছবিধ শব লইয়! পুর্ণ সর্বশক্কিমান। যিনি আছেন 
তাহাকেই জান! যায়, যাহ! নাই তাহাকে কিরূপে জানা যাইবে--ইহাদের এ 

বোধ নাই। এ জন্তই জগতের অমঙ্গল। শাস্ত্রে বলে ও একমেবদ্ধিতীয়ম্ 
অর্থাৎ একত্রন্ম ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই । তৰে এই পরিবর্তন- 
শীগ গ্রকাশমান জগৎ ও তাহার অন্তর্গত জীব এই যে দ্বিতীয় তাহা কোথা 

হইতে আসিল? যিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্ পরব্রন্ম তিনিই এই জগৎ নামরূপে 

প্রকাশমান, না, তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কেহ আছেন ধিনি জগ্রৎ নামরূপে 
প্রকাশমান থাকিয়া অনপ্ত শক্তি সহযোগে অন্ত কার্য করিতেছেন ও 

করাইতেছেন 1 ৃ 

দি মনে কর অপরিবর্তনীয় এক পূথক্ ব্রন্ম আছেন ও অপর এক জন 
আছেন যিনি পরিবর্তনীয় প্রকাশমান তাহ! হইলে ইহ! নিশ্চিত যে উভয্নেই 

একদেশী ব্যাট, ছুয়ের মধ্যে কেহই পর্ণসর্ধশক্তিমান্ নহেন। সাকার প্রকাশ- 
মান নামরূপকে লইয়! নিরাকার ব্রক্ম পূর্ণ সর্বশক্ষিমান্-_-ইহাই সম্ভব পর, 
ইহাই বার্থ সত্য। লোকে ব্র্গের নিরাকার জ্ঞানাতীত অবস্থাকে অপরি- 
বর্তনীয় ও দার সণ জ্ঞানিগম্য অবস্থাকে পরিবর্তনীয় বলে। িনি নিরাকার 

নির্প তিনিই ভিন্ন ভিন্ন নামরগাত্বক সাঁকার ভাবে প্রকাশমনি থাকা সন্ষেও 

স্বরূপে সর্ধকালে অপরিবর্তনীয় রহিয়াছেন। শ্বরূপে ইহার কোন কালে 

পরিবর্তন বা অপরিবর্তন নাই--সর্ধকালে যাহ! তাহাই) ইনি প্রকাশমান 

জগৎ ও জীব সমুহের আত্ব! পরমাত্থা মাতাপিতা গুরু মঙ্ধগকারী | স্বন্নগ 
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পক্ষে পরিবর্তনীয় অপরিবর্নীয় নিরাকার সাকার নি” সগুণ গুরু আত্ম! 
পরমাত্মা মাত! পিত! গুরু শিষ্য উপান্ত উপাসক প্রসৃতি কিছুই নাই কিন্ত 
রূপান্তর উপাধিভেদে পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীর, নিরাকার সাকার প্রভৃতি 

সমভ্তই মানিতে ও বলিতে হয় ও হইবে। কিন্তু পরব্রহ্ম যে অবস্থাতেই থাকুন্ 
ইন্থীকে পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করা মচুষ্য মাত্রেরই উচিত। প্রকাশমান থাকিলে 
বিশেষরূপে জ্যোতিঃম্বরূপের সম্ুখে শ্রদ্ধাতক্তি পূর্বক প্রণাম করিয়! ক্ষমা! 
ভিক্ষা করিলে ইনি প্রসন্ন হইয়া জগতের সকল অমঙ্গল দূর করিয়! মঙ্গল বিশ্লান 
করিবেন । অগপ্রকাশ নিরাকার অপরিবর্তনীয় জ্ঞানাতীত ভাবে ইন্ীকে মান্ত 
করিলে ব! না করিলে ইঞ্ঠার কিছুই আসে যায় ন|। 

বুঝিয়! দেখ,যাহাকে অপরিবর্তনীয় বলিতেছ সেই ভাব ব1 অবস্থায় জানাদি 

কোন গুণ বা ক্রিয়ার ক্ফ/রণ থাকে না। বদি ক্ষরণ থাকিত তাহ! হইলে 
তাঁহাকে অপরিবর্তনীগ না বলিয়া পরিবর্তনীয় বলিতে হইত। গ্ুযুষটিয অবস্থা 
যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ কোন পরিবর্তন থাকে না। তুলনায় তুযুণ্তির অবস্থাই 
অপরিবর্তনীয়। কিন্ত তোমার মাতাপিত! যখন সেই ন্ুযুপ্তির অবস্থায় থাকেন 
তখন মান্ত করিলেও যাহা, না, করিলেও তাহা । সেই রূপ পরমাত্বা নিরাকার 
অপরিবর্তনীয় তাবে জীবর্কৃত মান্ত বা অপমানে প্রসন্ন বা অপ্রসম্ন হইয়া মদদ 

ব1 অমঙ্গল বিধান করেন না। 

সেই মাতাপিতাঁই যখন জাগ্রত জ্ঞানময় পরিবর্তনীয় অবস্থায় শ্রকাশ ঞন 
তখন তাহাতে নান! গুণ ক্রিয়া! শক্তি প্রকাশ হইয়া মঙ্গলামল্গল ঘটে। যখন 
তুমি নিজে নুযুপ্তির অপরিবর্তনীয় অবস্থায় থাক তখন পরিবর্তন অপরিবর্তন 
ইত্যার্দি কোন বোধাবোধ থাকে না, কখন জাগিবে সে জ্ঞান পর্যন্ত থাকে না, 

যাহ! তাহাই থাকে । পরে জাগ্রত অবস্থার উদয় হইলে আশা ভৃষ! লোভ 

মোহ অহংকার মনোবুদ্ধি চিত্তরূপে প্রকাশিত হইয়া! তুমি জগতের সমুদায় 
কার্য করিয়! থাক? ঘদ্দি কেহ তোমাকে কেবল নুষুপ্তির অবস্থাতেই মান্য 
করে ও জাগ্রত অবস্থায় অমান্য করে তাহ! হইলে তুমি শরুসন্ হও না অগ্রসর 
হও? কিন্ত শ্প্ন নুযুপ্তি জাগন্নণ তিন অবস্থাতেই তুমি ব্যক্িত একই থাক। 

সেইরূপ জগতের মাতাপিতা গপরমাত্ম। নর্ধভাবে একই রহিয়াছেন। যিনি 
্বপ্লে তিনিই জাগরণে, তিনিই স্থুযুণ্ডিতে। পরিবর্তন সত্বেও ইনি স্বরূপে অপ- 



৩৫০ অমৃতসাগর । 
রিবর্তনীয় । অজ্ঞানেও ইনি, জানেও ইনি বিজ্ঞানেও ইনি এবং সর্বকালে 

সর্বাবস্থায় ইনি গবধপে যাহ! তাহাই। 

অতএব নুষুপ্তি বা! অপরিবর্তুনীয় অবস্থার উল্লেখ করিয়া কি মাতা পিতাকে 
শরদ্ধ! ভক্তি করিতে হইবে ও পরিবর্ভনীয় জাগ্রতাবন্থ। লক্ষ্য করিয়! কি মাতা 
পিতাকে আপন্ান করিতে হইবে, না, উভয় অবস্থাতে মাতা পিতাকে একই 

জানিয়! শ্রদ্ধাভক্তি পূর্বক মাতাপিতার আজ্ঞ! পাঁলন রূপ প্রিয়কার্ষ্যে সাধন 
করিবে? যে মাতা বা! পিত। উভয় অবস্থায় আছেন সেই মাত বা! পিতাকে 

পূর্ণরূপে শ্রদ্ধা তক্তি পূর্বক তার আন্ত পালনই সুপার পুত্র কন্যার কর্তব্য । 

যে অবস্থায় মাতাপিতার সহিত পুত্র কন্যার ব্যবহার সম্ভবপর সেই জাঁগরিত 

বা প্রকাশমান জ্ঞানময় অবস্থাতে বিশেষরূপে শ্রদ্ধা ভক্তি করাই বুদ্ধিমান পুত্র 
কন্যার উচিত। . কেন ন! মাতাপিত! জাগরিত অবস্থায় জ্ঞানময়, 'সমন্ত বুঝিয়া 
পুত্র কনর অভাব মোচন ও মল বিধান করিবেন | | 

পুত্র কন্যারপী স্ত্রী পুরুষ জীবসমূহ। নিরাকার সাকার প্রকাশ অপ্রকাশ 
সঞ্চগ নিগুণ পরিবর্তনীয় অপরিবর্তনীয় পূর্ণ পরক্রহ্ম জ্যোতিঃশ্বরূপ গুরু মাত। 
পিত!। আত্ম! সর্ধরূপে সর্বভাবে প্রকাশমান | যখন ইনি জগত্রূপে প্রকাশমান 
তখনই ইষ্ছীকে অর্থাৎ মঙ্গলকারী ওকার বিরাট পরব্রঙ্গ চন্ত্রম! হুর্্যনারায়ধ 
জ্যোতিঃম্বরূপ গুরু মাতাপিতা আত্মাকে বিশেষরণে শ্রদ্ধা! তক্তি পুর্বাক 

(তের হিতানুষ্ঠানরূপ ইহার প্রিয় কার্য সাধন মনুষ্য মান্রেরই কর্তব্য। ইনি 
সর্ধগ্রকারে জগতের অমঙ্গল দ্বর করিয়! মঙ্গল বিধান করিবেন। ইহাঞ্জৰ 

সত্য সত্য জানিবে। ইনিই নিরাকার অপ্রকাঁশ ইনিই সাকার শ্রকাশমান 

থাকিয়! জগতের হিত সাধন পূর্বক জগৎকে পালন করিতেছেন। ইনি ছাড়া 
এ আকাশে দ্বিতীয় কেহ হন নাই, হইবেন না, হইবার সম্ভাবনাও নাই। 

ইনি নিত্য পুরুষ, দয়! করিয়। ধাহাকে চিনান তিনিই চিনেন) ইহার দয়! 
বিন বরহ্াগুস্থ তাবৎ শান্ত পাঠ করিয়াও কেহ" ইহাকে চিনিতে পারে না) 

ইহা রব সত্য। এইরূপ বিটার করিয়। সকল বিষয়ে জ্ঞান পূর্বক জগতের 

মঙ্গল সাধন কর। ্ 

ও' শাস্তিঃ শাস্তি: শাস্তিঃ। 



জ্যোতির ধারণা । 
জ্যোতিকে ধারণ করিয়। সাকার নিরাকার অসীম অখণ্ডাকাঁর পূর্ণের যে 

উপাসনা কথিত হইয়াছে সে বিষয়ে, শীল্ত্ার্থের বিপরীত ধারণা, লৌকিক 

'স্কার ও অল্ঞান অভিমান বশতঃ, লোকে নান! সন্দেহে জড়িত হইয়। নিজে 

সত্য ভরষ্ট হইতেছে ও অপরকে সত্য ভ্রষ্ট করিতেছে । তাঁহার ফলে শ্বতঃ গরতঃ 

নান! দুঃখে জীবন কাটিতেছে। 

এ স্থলে কয়েকটী সন্দেহের নিরাকরণ হইতেছে । মনুষা মাত্রেই জয় পরা- 
জয় মান অপমান সামাজিক মিথ্যা স্বার্থ চিন্ত! পরিত্যাগ করিয়া বিচার পূর্বক 
শান্ত ও গম্ভীর চিত্তে ইহার সারভাব গ্রহণ কর, যাহাতে জগতের সর্বা অমঙ্গল 

দুর হইয়া মঙ্গল বিধান হয়। 
-8০8- 

১। সৃষ্ট বস্ত্রকে পরমাত্মা জ্ঞানে উপাঁরন!। 
থষ্ট বস্তুকে পরমাত্া ব্রদ্ম তগবান বা ঈশ্বর জ্ঞানে উপাসনা অতীব নিঙ্গ- 

নীয় অধর্্ম এই বলিয়৷ অনেকে পূর্ণ পরব্রহ্ধ জ্যোতিংম্বরূপ হইতে নিজে বিমুখ 
হন ও অপরকে বিমুখ করিবার চেষ্টা করেন। এই শ্রেণীর লোকের সর্ধাগ্রে 
বুঝ! উচিত যে, মুখে যাহা তাহ! একট! যে বলিয়া দিলেই হইয়া গেল “তাহ 

নছে। ফষাহাকে জগছাসীরা মন্তকে ধারণ করিয়া মঙ্গল লাভ করিতে পারে 

তান্বাকে চিনিয়। জগতের নিকটে প্রকাশ কর! কর্তবা। হর্দি বুঝিয়া থাক 
তবে বল যে, সৃষ্টি কাহাকে বলে ও সৃষ্টি কে করিয়াছে । মিথ্যা ধিনি তিনি 

কি সত্যকে তৃষ্টি করিয়াছেন, না, সত্য মিথ্যাকে স্্টি করিয়াছেন? মিথ্যা 

যিনি সত্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি কোথায়? আর সত্য যিনি মিথ্যাকে স্নৃট 
করিয়াছেন তিনিই বা কোথায়? তীহার অস্তিত্ব বাঁশকি কোথায়? তিনি 
প্রকাশ সাকার, না, তিনি অপ্রকাশ নিরাকার--ব্যটি, না, সমষ্টি? উভয়ে 

কোথায় আছেন ? হদি উত্তমরূপে বোধগমা হইয়! থাকে তাহা হইলে জগ- 

তের ম্গলার্থে ত্য প্রকাশ কর যে, ইনি স্টিকর্তা ইহাকে মান্য বা পুজা কর, 
ইনি তোমাদের মঙ্গলকারী, অমঙ্গল দুর করিয়। মঙ্গল বিধান করিবেন । 
ধাহাকেই ব্রন্ম বলিয়া নির্দেশ কর না কেন তিনি যদ্যপি সত্য ও জগৎ চরাচয় 



৩৫২ অন্ৃতসাগর । 

সৃষ্টি হইতে ভিন হদ তাহা হইলে জগৎ চরাঁচর শট মিথ্যা--স্্ই পদার্থ মিথ্যা 
হইতে হইয়াছে, ইহার! সমস্তই মিথ্যা । কিন্তু এস্থানে ভাবিয়া বিচার পূর্বক 
দেখিবে যে, এই প্রকাশমান জগৎ যে সৃষ্টি বোধ করিতেছ তাহা মিথ্যা হইলে 

তাহার অন্তর্গত তুমিও মিথ্যা এবং তোমারবিশ্বাস ও তোমার শান্ত্রাদিও মিথ্যা । 
যাহাকে স্থগ্টিকর্তা বলিয়া জগৎকে গ্রহণ করাইতেছ তিনি ত আগেই মিথ্যা । 

কেনন! মিথ্যা দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হইতেই পারে না, অসম্ভব। তাহা 

হইলে বলিতে হইবে যে, সৃষ্টিকর্তা মিথ্যা হইতে প্রকাশমান জগৎ চ্লাচর স্ত্রী 
পুরুষ গষি মুনি গ্রভৃতিকে উৎপন্ন করিয়াছেন ৷ সেই মিথ্যা স্থষ্ট পদার্থ খষি 

মুনি মিথ্যা বেদ বেদাত্ত উপনিষৎ বাইবেল কোরাণ শাস্তাদি স্থষ্টি করিয়াছেন । 

সেই মিথ্যা শান্তর তোমর! মিথ্য। আচার্ধাগণ গড়িয়। ও অপরাপর মিথাঁকে পাঠ 

করাইয়া স্থটি মিথ্যাকে মান্ত করিতেছ | তোমরা আচাধ্যগণ শ্রেঠ হইয়াও 
যখন মিথ্যা নশ্বর ব1 অনিত্য পদার্থ তখন তোমাদের কথায় নির্ভর করিয়! লোকে 
কিরপে জগৎ সৃষ্টি কর্তা পরমাত্মীকে সত্য বলিয়া! বিশ্বাস পূর্বক তীহাকে মান্ত 
করিবে? কেননা মিথ্যা দ্বধবা ত সতোর উপলদ্ধি হয় না। সত্য দ্বারাই 

সত্যের উপলদ্ধি হয়। যদি বোধ কর যে, “সত্য হইতে শ্রকাশমান জগৎ 
ও আঁমর! হুইয়াছি অতএব আমরাও সত্য, আমাদের বিশ্বাস সত্য, ধাহাঁকে 

আমাদের মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা! বলিয়! বিশ্বাস করিতেছি তিনি নিরাকার সাকার 

সর্বশক্তিমান পূর্ণরূগে বিরাজমান তাহা হইতে জগৎ ও জগতের অন্তত 
আমর! হইয়াছি এবং .তাহারই রূপ মাত্র, তিনি আমাদের পুজনীয় উগান্ত 

দেবতা, তিনি মাত! পিতা গুরু আত্ম! হন, তাহাকে তোমর! পূজ| ব মান্ধ কর” 

লোকে তাহ! হইলে তোমাদের উপদেশ মত যিনি সত্য প্রকাশমান বুঝিয় 
তাহাকে মান্ত বা পুজ! করিবে । 

এখানে বিচার পূর্বক আরও বুঝিও যে মিথ্যা কোন পদার্থ বৃ নহে, তাহার 
ত উৎপত্তি পালন মঙ্গলামঙগল কিছুই হতে পারে না--অসম্ভব। সত্য এক 
ব্যতীত দ্বিতীয় সত্য নাই ৷ সত্য স্বতঃপ্রকাশ। সত্যের কোন কালে উৎপত্তি 

হইতেই পারে না--অসম্ভব। কেবল সত্যের রূপান্তর -মা্র ঘটিয়। থাকে বা 
আপন ইচ্ছায় নিরাকার হইতে সাকার, সাকার হইতে নিরাকার বা কারণ হুইতে 
হুল, ছুল্ম হইতে স্থুল চারাচর স্ত্রী পুরুষ নাম রূপকে হইয়া অলীয় অখণ্ডাকার 



নিরাকারে জ্যোতিশ্ময় রূপ। ৩৫৩ 

সর্বব্যাপী নির্বিশেষ সর্ধশক্িমান পূর্ণপে বিরাজমান । এই পূর্ণ মধ্যে ছইটী 
শব শায়ে কল্পিত আছে :--অশ্রুকাশ নিরাকার নিগুণ, প্রকাশ লাকার 
সগ্ডণ। এই স্থানে বিচার পুর্র্বক বুঝিয়। দেখুন যে, কাহাকে কে সৃষ্টি করি- 
রাছে? মিথ্য! সত্যকে সৃষ্টি করিতে পারে, না, সত্য মিথ্য। সৃষ্টি করিবেন, না, 
বাহা কিছু করিবেন তাহ! স্বয়ং আপনারই জগত্রূপ প্রকাশ । দি বল তিনি 
পুর্ণ সর্বশক্তিমান, তিনি আপনি স্বয়ং সত্য হইতে স্ষ্টি না করিয়া! তাছার এমন 
শক্তি আছে যে তিনি মিথ্য! হইতে সৃষ্টি করিয়া সত্য বোধ করাঈতে পারেন 
তাহ! হইলে বিচার পূর্বক বুঝ এই প্রকাশ দৃশ্তমান জগৎ ও জগতের অন্তর্গত 
জীব সমূহ স্ত্রী পুরুষ খুবি মুনি আচার্ধ্যগণ প্রভৃতি মিথ্যা হইতে উৎপন্জ ও 
মিথা।। খষি মুনি হইতে শাস্ত্র বেদবেদীস্ত বাইবেল কোরাণ ইত্যাদি উৎপন্ন 

অতএব সমভ্তই মিথ্যা। কাহাকে কে বিশ্বাস ,করিয়৷ কাহাকে কে পুজা 
করিবে 8 এ কথ! পূর্বেই বল! হইয়াছে । মনুষ্য মাত্রেই আপন জাপন মান 
অপমান, জয় পরায়, সামাজিক মিথ্যা স্থার্থ পরিত্যাগ করিয়! আপন মঙ্গলকারী 
ইঞ্দেবতা৷ পূর্ণপরব্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ মাতা পিত। গুরু» আত্মাতে নি্ঠ। ভক্তি 
পূর্বক ক্ষম! ভিক্ষা ও ইহথীর প্রিয় কার্ধ্য সাধন কর, বাহাতে ইনি প্রসঙ্গ হইয়া 
তোমাদের সমস্ত অমঙ্গল দ্থুর করিয়। মঙ্গল বিধান করেন । 

ও শাস্তিঃ শান্তি; শাস্তিঃ। ্" 

নিরাকারে জ্যোতির্ময় রপ। 
বিলি নিরাকার নিপুণ তিনিই সাকার সগ্ুণ জগৎ প্রকাশমান জ্যোতি 

এ কথা সত্য । কিন্তু ধাহার! নিরাকারকে পৃথক বস্ত বলিয়া ধরেন তাহাদের 

পক্ষে বাহার রূপ নাই তাহার জ্যোতির্ঘয় ব্বপ কল্পনা অগজত। তত্রাচ তাহারা 

বলেন, ব্রন্ষের রূপ নাই অথচ জ্যোতীর়প প্রকাশ। বলেন যে, এক ব্রহ্ব 
বাতীত দ্বিতীয় ত্রন্ধ নাই। যদি এক ত্রদ্ধ ব্যতীত দ্বিতীয় ব্রন্ম এ আকাশে 
নাই তৰে এই যে নামরূপ জগৎ প্রকাশমান চরাচর স্ত্রীপুরুষকে লইয়া! মঙ্গল- 
কারী ওঁকার বিরাট জ্যোভিস্বরূপ চক্জম। হু্ধযনারায়ণ ইনি কে? ইনি মিথা! 

৪৫ 
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না মতা.? . মিথ্য। হইতে প্রকাশমান না সত হইতে প্রীকাশমান ৯. বদি মিথ্যা 

হইতে: গ্রকাশশমান বোধ কর তাহা হইলে প্রকাশ জ্যোতির' অস্তর্গভ জীক সমূহ 
সমস্ই, মিথা।। . তোমাদের বিশ্বাস ধর্ম মঙ্গলকারী ইষ্টদেবতা সমস্তই মিথ্যা । 
মিথ্য। বার! ত সত্োর উপলব্ধি হয় না | সত্য দ্বারা সত্যের উপলব্ধি হয়। 

যদি: সত্য হইতে জগত প্রকাশ জ্যোতিংস্বরূপ এপ বোধ কর তাহা হইলে এক 

সত্য ব্যতীত দ্বিতীয় সতা নাই। সত্যই নিরাকার সাকার নামরূপ জ্যোতিঃ- 

হরূপ স্বতঃ প্রকাশমান । সতোর উৎপত্তি হয় না । তবে তাহাকে কে উৎ- 

পত্তি করিল 8 - সত্য গ্রাকাশ হইলে ভিন্ন ভিন্ন নামরূপে তাসেন, অপ্রকাশ 

নিরাকার হইলে কারণে স্থিত হন। এখনও কারণ রূপ। 

| ৩। .কোহয়ং পুরুষঃ। 
স্ধ্যনারায়ণ চন্্রমা যখন অপ্রকাশ হন ও অগ্নি নির্বাণ হন তখন কে পুরুষ 

থাকেন? এই বিষয়ে মন্তুষ্য মাত্রেরই আপনাপন মান অপমান, জয় পরাজয়, 

সামাজিক স্কার্থ পরিত্যাগ করিয়া গম্ভীর ও শান্ত চিত্তে বিচার পূর্বক দার ভাব 
গ্রহণ কর! উচিত, যাহাতে জগতের অমঞ্জল দুর হইয়| মঙ্গল বিধান হয়। 

প্রথমে বিচার পূর্বক দেখ মিথ্যা মিখ্যাই, মিথ্যায় প্রকাশ অপ্রকাশ 
নামরূপ, ভাসা অসম্ভব। মিথ] সকলের নিকট মিথ্য। । আর সত্য এক 

বাতীত্ব, দ্বিতীয় সত্য নাই, সত্য সকলের নিকট সতা, সেই একই সত্য 

অর্থাৎ পরক্রহ্ম অপ্রকাশরপে এবং প্রকাশ নান। নামরূপে ভাসিতেছেন 

ও ভিন্ন তির স্থুল হুঙ্গ শক্তির দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্য করিতেছেন । অজ্ঞান উপাধি 

বশতঃ জীবের নিকট সেই এক সত্য অর্থাৎ পরক্রন্দ এক ন! ভালিয় ভিন্ন ভিন 
নানা, ভামিতেছেন, এই কারণে সমদশাঁ জ্ঞানবান শান্ত্রকার অজ্ঞান ব্যক্তিকে 
এক বোধ ধরাইবার জন্ত এই ভাব প্রকাশ করিয়াছেন যে, বহির্দুখে ভিন্ন ভিন্ন 
কাঁধ্য বশতঃ তোমর! ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছ অর্থাৎ হু্যনারায়ণ, 

চন্দ্রা জ্যোতি ও অগ্নি জ্যোতিঃ ভিন্ন ভিন্ন দেখিতেছ, কিন্তু বস্তত ইরা ভি 
নহেন' একই বস্ত--ইহাই বুঝান শান্তকারের উদ্দেস্ত'। ছুর্য্যনারায়ণ চন্তরমা 

জ্যোতি ন্ময়ি যখন অপ্রকাশ অর্থাৎ নিরাকার গুগাতীত জ্ঞানাতীত হন তখন 
যাহা তাহাই অর্থাৎ এক পরব্রঙ্ছই থাকেন এবং এখনও সর্বকালে যাহ! তীহাই 
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আছেন। ইচ্ছীরা যে লোপ পাইয়া যান তাহ! নহে, কেধপ” গুণ ক্রিয়া ব! 
শক্তির প্রকাশ না থাকায় কোন ব্যবহার হয় না। পুনরায় যখন নিরাকার 

হইতে সাকার গুণময় জ্ঞানময় শক্তিমান হইয়া গ্রকাশ হন তখন ইনিই নানা 

শক্তি বা গুণ দ্বার! ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার সম্পন্ন করেন ও ভিন্ন ভিন্ন নাম" দ্ূপে 

ভাসেন। কিন্তু এই ভিন্ন ভিন্ন নাম রূপ শক্তি ভাসা সত্তেও বস্ত ব! রূপ 

পক্ষে সর্বকালে যাতা তাহাই প্রকাঁশমান ব! বিরাজমান আছেন। 

' একটা দৃষ্টান্তের দ্বারা ভাব গ্রহণ করিবে ;_ তুমি যখন লাগ্রত অবস্থার থাঁক 
তথন গুণময় বা ভ্ঞানময় থাকিয়! সমস্ত বাবহার কার্ধা কর আর যখন্ন তুমি 
জ্ঞানাতীত বা গুণাতীত মুযুণ্তির অবস্থায় থাক তখন তোমার জ্ঞানাদি শক্তি, 

কারণে থাকায় তোমার বোধ থাকে না বে- “মামি আছি বা তিনি আছেন, 

আমর! এক কি ছুই” তুমি যাহ! তাহাই থাকিয়া যাও । তুমি যেবস্তবা সত 
তাহা লোপ পাইয়! বা মিথা হইয়া যাও না। যদি তুমি সেই “অবস্থায় 

একেবারে লোপ পাইয়! যাইতে তবে পুনরায় জ্ঞান 'শক্তিময় জাগ্রত অবস্থায় 
গ্রকাশ হইতে পারিতে না । তোমার নুযুক্তথি ও জাহীত অবস্থাতে ' গুণ ক্রিয়ার 
প্রকাশ অপ্রকাশ ঘটিলেওঁ, উভয় অবস্থাতে তুমি একই বস্তু বাঁ সত্তা বা ব্যক্তি 

সর্বকালে যাহ! তাহাই থাক | গুণ ক্রিয়া উপাধি পরিবর্তনের জন বস ৰা 

্বনপ পক্ষে তোমার কোন পরিবর্তন হয় না। | ক 

সেইরূপ এক সত) পরত্রদ্ধ যিনি অপ্রকাশ নিরাকার গুণাতীত ভ্ঞা্ী্তীত 

থাকেন তিনিউ শ্বয়ং হবতঃ প্রকাশ গুণময় ব! জানিময় বা সর্বশক্তিমান সাকার 

রম হৃর্যানারায়ণ ও অগ্নি জ্যোতীরূপে প্রকাশহটর়া উৎপত্তি পালন সংহার 
ইত্যাপি ব্রদ্ধাখ্ডের সমস্ত কার্ধা করিয়। থাকেন। যদি এই জ্যোতি অপ্রকাশ 

নিরাকার হইলে লোপ পাইয়! যাইতেন, তবে পুনরায় সাঁকার প্রকাশ হইতে 

পারিতেন না । ইনি নানা নাম রূপ সন্কোচ করিয়া নিরাকার নিগুধ কারণে 

স্থিত হন, পুনরায় আপন স্বাভাবিক ইচ্ছায় জগৎ রূপ প্রকাঁশমান' হয়েন। 

এই গ্রাকাশ জ্যোতি অর্থাৎ চন্ত্রম! হরধ্যনারায়ণ ও অগ্নি যখন অগ্রকাশ নিরাঁকার 

হন তখন ইনিই প্রকাশ গুণের সক্কোচ বশতঃ অন্ধকারময় ভাসেন এবং যখন 
“ইনি প্রকাশ হন তখন আলোক জ্যোতীরূপে ভাসেন, তখন আর ইষার 
অন্ধকার ভাব থাকে না। যদি অন্ধকার ও আলোক জোঁতিঃ বস্তু গঙ্ষে 
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ছইটী পৃথক পৃথক হইতেন তাহ! হইলে বখন হুর্ধ্যনারায়ণ প্রকাশ থাফিতেন 
তখন জদ্ধকারও থাকিত। কিন্ত প্রত্যক্ষ বিচার পূর্বক বুঝিয়! দেখ যে যখন 

ভুর্ঘ্যনারায়ণ জ্যোতিঃপ্বরূপ প্রকাশমান থাকেন তখন অন্ধকার রাত্রি থাকে 

না! আর বখন গরমাত্ব। বা হর্য্যনারায়ণ তোমার কাছে প্রকাশ গুণের সক্ষোচ 

করিয়! অন্ধকারময় ভাসেন তখন প্রকাশ জ্যোতিঃ থাকে না। বদি সেই সময় 

আর কোন জ্যোতিঃহ্বরূপ ঈশ্বর আকা প্রকাশরূপে থাকিতেন তবে অন্ধকার 
থাকিতে পারিত না; যেমন তোমার অন্ধকারময় স্ুযুগ্তির অবস্থায় প্রকাশরূপ 
জাগ্রত অবস্থা থাকিতে পারে না। একই ৰস্ত বা সত! বা ব্রন্মের এই 

প্রকাশ অপ্রকাশ ছইটী ভাব জীবের বোধ হুইতেছে। কিন্তু ্বরপ পক্ষে 

ইনি প্রকাশ অপ্রকাশ হইতে অতীত বস্ত তাবে যাহ! তাহাই আছেম। 

ষাহাকে জ্যোতিঃ বলে তাহাকে প্রকাশ বলে, যাহাকে প্রকাশ বলে 

তাহাকেই শক্তি বলে, যাহাকে শক্তি বলে তাহাকেই জ্ঞান বলে, যাহাকে জ্ঞান 

বলে তাহাকেই বন্ত ব৷ জান স্বরূপ ত্রঙ্জ বলে। ভান বা শক্তি পরব্রন্ম হইতে 

পৃথক কোন বস্ত নহেন 1 যেমন অগ্নি ও অগ্মির প্রকাশ অগ্থি রূপই সেইনূপ 
পরক্রন্গ ব! পরক্রদ্ধের শক্তি তেজ জ্যোতিঃ ব! প্রকাশ অর্থাৎ চন্ত্রমা হুধ্যনারায়ণ 
পরক্রন্ধ হইতে পৃথক নহেন, পরত্রঙ্গ স্বরূপই | 

মন্থৃযা মাত্রেই বিচার পূর্বক বুঝ যে, যদি এই শাস্্কে লইয়া! অভিমান 

অহন্কার পূর্বক মনে কর যে চক্ত্রম! হুর্ধ্যনারায়ণ যখন অন্ত হন তখন আমি 

পুরুষ শ্রেষ্ঠ জাগিয় থাকি তবে দেখ আজ তোমার জন্ম হইল কাল তোমার 
মৃহ্যু ঘটে, ইনি সর্বকালে প্রকাশ থাকেন । আরও দেখ, দিব! বা রাত্রে যখন 
ভূমি নুযুণ্তির অবস্থায় গুইয়! থাক কিন্বা তোমার মৃত্যু হয় এবং চক্তরমা হুর্ধয- 
নারারণ ও অন্মি প্রকাশ থাকেন তখন পুক্রষ কে থাকে৷ ইহার সার্ভাব এই 

যে, এক পরিপূর্ণ সত্য পরমাত্মা নিরাকার ভাবে একই থাকেন, জগত্রূপ 

প্রকাশ হইলে নান! শক্তি নান! রূপে প্রকাশ হুইয়! ভিন্ন ভিন্ন 'তাসেন ও ভিন 

ভিন্ন কার্ধ্য সমাধ! করেন। ভিন্ন ভিন নাম রূপ ভাস! সন্বেও ইনি. পূর্ণরূগে 
বিরাজমান । বতক্ষণ জীবের অজ্ঞান অবস্থা থাকে ততক্ষণ ত্রন্ধ ৰা ব্রচ্ছের 

যষলকারিনী শক্তিকে পরমাত্মা ও পরস্পর হইতে তিন্ন ভিন্ন বোধ করেন, বখন 

জীবের জান ব! স্বরূপ অবস্থা হয়। তখন নামরূপ শক্তি জ্যোতিঃ স্বন্ধপকে 
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পরত্রন্ম হইতে পৃথক দেখেন না, পরত্রহ্ধ দর্শন করেন।, করি দা 

তাৰ বুবিবে। 

বদি মনুষ্যগণ আপনার কল্যাণ চাহ তাহা হইলে মজলকাঁরী গুঁকার বিরাট 

বঙ্গ জ্যোতিঃম্বরূপ প্রকাশমান পরমাত্ম। চজ্রম। ছুর্যানারায়ণ গুরু মাতাপিতার 

শরখাগত হইয়। ক্ষমা ভিক্ষা ও তাহার যে প্রিয় কার্ধ্য জীব মান্রের পালন, 

প্রীতি পূর্বক অগ্নিতে আন্তি দেওয়! ও সকল প্রকারে ব্র্মাণ পরিম্বার রাখা 

তাহাই কর এবং জীব মান্রকে আপনার আত্মা ও পরমাত্বার স্বরূপ জানিয়! 

পরস্পর পরম্পর়ের মল চেষ্টা কর, যাহাতে জগতের সমস্ত অমঙ্গল হইয়া 
মঙ্গলময় শাস্তি বিধান হয়। ঁ 

ইহা! ভিন্ন জীবের মঙ্গল বা শাস্তির দ্বিতীয় ০ নাই। ইহা ঞ্ব সত্য 
সত্য জানিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ ৷ 

৪ ভয়াৎ তপতি নুর্য্যঃ। 
চক্জ্রম। ছুর্য্যনারায়ণ এগ্নি ব্রহ্ধের ভয়ে স্ষ্টির কার্ধয করিতেছেন, শাস্ত্রে, এই- 

রূপ আছে। ইছার সার ভাব না বুঝিয়! অন্তানাচ্ছন্ন লোকে পরস্পরের খধ্যে 

আমোদ কৌতুক করেন । এদিকে মুখে বলেন যে, এক ধর্ম বা এক মঙ্গল- 
কারী পূর্ণ পরব্রচ্গ জ্যোতিঃস্বরূপ অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্ব্িশেষ প্রকাশমান 

একমেবাহ্িতীয়ং ব্রন্ধ ) প্রন্গ বাতীত এ আকাশে কেহ নাই, বা স্যর আঁদিতে 

এক ব্রদ্ষই ছিলেন। কিন্তু ভাবেন না যে, যখন এক ব্রহ্ম পূর্ণ সর্ধশক্কিমান 
তীহার মধ্যে ইনি দ্বিতীয় চন্ত্রম! হুর্ঘানারাণ অগ্নি কোথা রি ভয়ে 

কাঁপিতে আমিলেন ? 
যেব্যক্তিকে তোমর! জড় বোধ কর সে বাক্তি জড় ভয়ে কাপিৰে বা কার্ধ্য 

করিবে কিরূপে ? বিচার পুর্ব্বক দেখ, মিথ্যা মিথ্যাই | মিথ্য/ কখন সতা হয় 
না। মিথ্যা সকলের নিকট মিথ্যা । মিথ্যার উৎপত্তি পালন সংহার তয়াভর 

মঙ্গলামঙ্গল কিছুই হইতেই পারে না। হওয়া অসম্ভব । 
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: সত্য এক ভিন্ন দ্বিতীয় নাই । সত্য সকলের নিকট সর্বকাঁলে সত্য। সত্য 
কখনও মিথ্যা হন না। সত্য স্বয়ং স্বতঃপ্রকাশ আপন ইচ্ছার নিরাকার 

সাকার বা কারণ সুক্ষ স্থূল নামরূপ চরাচর স্ত্রী পুরুষকে লইয়া চেতন তাবে 

সর্বশক্ষিমান পূর্ণরূপে স্বত; প্রকাশ, যেরূগ তুমি সচেতন তোমার হাড় মাংস 
যে জড় তাহাকে লইয়! পূর্ণ । সত্য নিকারে অধৃশ্ত তাবে থাকেন, সাকার 

মঙ্গলকারী বিরাট পরক্রহ্ম জ্যোতিঃম্বরূপ চন্ত্রমা হথর্্যনারায়ণ চরাচরকে লইয়া 

প্রত্যক্ষ প্রকাশমান। নিরাকার ভাবে স্করণ বা স্থৃষ্টির কোন কাধ হয় না, 

যেমন নুযুষ্ডির অবস্থায় জীবের স্বারা কোন কার্ধা হয় না! সাকার প্রকাশমান 
জ্যোতিঃস্বরূপের দ্বারা জীব সমূহের উৎপত্তি পালন সংহার ও স্থিতি হয়! 
থাকে। ইনিই একমাত্র জীবসমূছের মাতা পিতা গুরু আত্ম! মঙ্গলকারী। ইনি 

ভিন্ন দ্বিতীয় কেহ এ আকাংশ নাই যে, জীবের সর্ব অমঙ্গল দুর করিয়া মঙ্গল 
বিধান+করে । ইনি জগতরূপে ব! অন্তরে বাহিরে প্রকাশ থাকা সন্বেও 

জ্যোতিঃম্বরূপ অব্যয় অবিনাশী নির্পিপ্ত জগতের মঙ্গলকারী। 
জীব অনন্ত শাস্ত্র এধ্ায়ন বা রচনা করুন না কেন যঙক্ষণ পর্যান্ত জীব 

ব্রন্মের অতেদ জ্ঞান না! হইতেছে যে, স্বয়ং পরমাত্মাই প্রকাশমান আছেন, 

গরমাত্মা! ব্যতীত দ্বিতীয় কেহ এ আকাশে নাই ততক্ষণ পর্ধাস্ত জীব জন্ম মৃতার 
ভষ জড়সড় হইয়া থাকে, আপনাকে জীব ভাবে দ্বেখে বা বোধ করে ও 

ব্রজ্কে আপন! হইতে পৃথক বোধ করে এবং ততক্ষণ পর্যাস্ত জীব চঙ্জাম! ৃর্য্য- 
নারায়ণ মঙ্গলকারীকে চিনিতে পারে না ও বোধ করে যে, আমর! যেরূপ ভয়ে 
কাপিতেছি সেইরূপ চন্ত্রম। হুর্যানারায়ণ অগ্নিও ভয়ে কাঁগিতে কাপিতে কার্যয 

সম্পন্ন করিতেচেন। এরূপ অবস্তাপন্ন লোকে শাস্ত্র রন! করিলে “ভয়াৎ 

তপতি হুর্ধ্যঃ” ইত্যাদি শাস্ত্র রচনা করিয়া! থাকেন। 

যখন মজলকারী ওকার বিরাটব্রদ্ছ জ্যোতিঃম্বরপ চক্জমা ছার্যযনারারণ 

জীবকে অন্তরে প্রেরন! করিয়া জ্ঞান দিয়! মুক্ত করেন তখন জীব আপনাকে ও 
পরমাত্মাকে অতেদে দর্শন করিয়! নির্ভয় অবিনাশী হয়) সেই অবস্থায় জীব 
চক্মা সুর্ধ্যনারায়ণ অগ্নি জ্যোতিঃস্বরূপক নিরাকার সাকার অথণগ্ডাকার অব্যয় 

অবিনাশীরূপে দর্শন করেন বা চিনিতে পা্জরন যে, ইনিই এক মাঁজ জগতের 

কারণ, মঙল শ্বর্ূপ। তখন সর্বদাই ই্ছারই মন্দুখে অন্তরে বাহিরে হাত জোড় 
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করিয়া পরমানন্দে কালযাপন করেন । বতঙ্ষণ পর্যাস্ত জীব অগ্মি চত্্রমা ছুর্ধয- 

নারায়ণ জ্যোভতিঃশ্বরপকে না চিনিতে পারে যে, ইনি বা! আমি বা ব্রহ্ম কি 

বন্ত ততক্ষণ পর্য্স্ত জীব অন্তরে সুত্যুভয়ে সর্বদা কাপিতে থাকে ও ইমিই 
কাপিতেছেন এইরূপ বোধ করে। এক্ঞান নাই যে চন্দ্রমা হৃর্য)নারায়ণ অগ্নি 

নাম কিন্ত ইনি বস্তটী কি? ইনি বহুরূপী বহুরূপ ধারণ করেন। এজস্ত ব্রন্ধ 

হইতে ইঙ্ীকে পৃথক দেখে বা! বোধ কৰে। 

অজ্ঞান নশতঃ এই মঙ্গলকারী সাকার প্রকাশমান বিরাট ব্রহ্ম জ্যোতিঃ- 

স্বরূপ চন্ত্রম! নূর্ধানারায়ণ গুরু আত্ম! মাতা পিতার অনন্ত নাম কল্পিত আছে 

এজন্ত লোঁকে ইঙ্ীকে চিনিতে বা জানিতে পারে ন! যে, এই সমস্ত নাম 

ই্ীরই । লোকে নামের মান্ত করে এবং যিনি বস্ত তাহাকে বিচার পূর্বক না 

চিনিয়। বা ইহাকে মান্ত না করিয়া নানা নাম লইয়। পরম্পর বাকবিতগ্ডা 

করিয়া অশান্তি ভোগ করে। এ জ্ঞান নাই যে, শান্ত্রেত এত নাম কল্পিত 

রহিয়াছে কিন্তু খাঁহার নাম এই সমস্ত তিনি বা সে বস্তু কোথায়, তাহার অন্িত্ব 

কোথায়, এই সমস্ত নাম একজনের ব! বছুজনের ? যদি একজনেরই এই সমস্ত 

নাম হয় তবে তিনি কোথায় ? যদি বহুনাম বন জনেরই হয় তবে সেই বন" 

জনেরাই বা কোথায় । 

অবোধ লোক বিচার করিয়! দেখিতেছে না যে, এ সমস্ত একজনই হউন 
আর বছুজনই হউন, আকাশে ব|! আমাদিগের শরীরের মধ্যেত থাকিবেন & 

হয় নিরাকার অগপ্রকাশ ভাবে থাঁকিবেন না! হয় সাকার প্রকাশমান প্রত্যক্ষ 

থাকিবেন। নিরাকার অৃশ্ত ভাবে থাকিলে দেখ! যাইবেন ন! যে এক বা 
বহু ও তাহার নামরূপ কর্পন। করিবার প্রয়োজন থাকিবে নাঁ। যে ব্যক্তিকে 

কোন লোকে দেখে নাই সে বাক্তির কি রূপ বর্ণনা করিয়। নাম কল্পন৷ 

করিবে ? ষদ্দি সাকার প্রকাশমান হন তবে তাহার নান! রূপ গুণ ক্রিয়া! বা 

শক্তি দেখিয়! গুনিয়। শহিম! বর্ণন! বা নানা নাম কল্পন। করিতে পার। সাকার 

প্রকাশমান এক মঙ্গলকারী ও'কার বিরাট ব্রহ্ম চন্ত্রম। দুর্ধ্যনারায়ণ টরাচর স্ত্রী 
পুরুষকে লইয়া অসীম অখণ্ডাকার সর্বব্যাপী নির্বিশেষ পূর্ণরূপে বিদ্যমান বৰ! 

প্রকাশমান রহিয়াছেন। ইহা হইতে জীব বিমুখ হইলে নান! প্রকারে যন্ত্রন! 

ও ছুঃখ ভোগ করিয়! থাকে । ইহীর শরণাগত হইয়া জীব ভক্তি পূর্বক ক্ষম! 
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ভিক্ষা! প্রপাঁম নমস্কার করিয়া ইঞ্টার প্রিয় কার্ধ্যসাধন করিবে । জীব মাত্রকে 

প্রীতিপূর্বক আপন আত্মা জানিয়া পালন করা ও অগ্গি বরন্মে আতি দেওয়। 
ও সর্ধপ্রকারে নিজে নিজে অস্করে বাহিরে পরিষ্কার থাকা বৰ! সর্ধপ্রকারে ব্রন্ধাণ্ড 

পরিষ্কার রাখা-_এই তাহার প্রিয় কার্য | . এইরূপ করিলে জীব নির্ভয়ে মুক্ত 

স্বরূপ পরমানন্দে কালযাপন করে। 

ম্ছষ্া মাত্রেই আপন আপন মান অপমান জয় পরাজয় ও সামাজিক মিথ! 

দ্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া! গম্ভীর ও শাস্তচিতে জগতের মল চেষ্টা কর। ইনি 

মঙ্গলময় সর্ধ্ব অমঙ্গল ঘুর করিয়া মল বিধান করিবেন। ইহা রব সত্য সত্য 

জানিবে। 

ও শাস্তিঃ শাস্তি শান্তিঃ। 

৫। সূর্য্যের অস্তরাত্বা ও আমার অস্তরাত্মা একই পরক্রন্ষ | 
অনেকে মুখে বলেন যে, হ্র্্যনারারণের অস্তরাত্বা ও আমার অর্থাৎ জীবের 

অস্তরাত্ব( একই কিন্তু কার্ষ্েয ইচার বিপরীত। অজ্ঞান অবস্থায় জীব বোধ 

করেন যে, আমি প্রথক ও আমার অন্তর্গত একটা আত্মা পৃথক আছেন। 
কিন্তবখন জ্ঞান হয় তখন বোধ করেন যে, আমারই নাম জীব বা আত্ম! । তখন 

অপিনারও ধানারা়ণের অন্তর্গত আত্মা একই দেখেন। যিনি বাহিরে 
গকাশমান তিনিই জীবরূপে হাদয়ে প্রকাশমান, যিনি ভ্বদয় আকাশে জীবরূপে 

প্রকাশমান তিনিই বহিরাকাশে চক্্রমা হুর্ধ্যনারার়ণ রূপে গ্রকাশমাঁন । অজ্ঞান- 

বশতঃ ভিত্তর বাহির ও জীব বা! আত্ম ও পরমাত্ম! এবং পরত্রন্গ পৃথক বা 
ভিন্ন ভিন্ন ভাসেন। যখন জীবের জ্ঞান বা স্বরূপ অবস্থা প্রাঞ্তি হয় তখন 

আপনাকে ৰ! চন্্রমা হুৃধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃস্বরূপ মজলকারীকে নিরাকার সাকার 

পুর্ণ অখগ্ডাকার অভেদে পরত্রদ্ধই দেখেন। তখন আর জীব বা টিনা 
বাগ পৃথক ভাসেন না। ৭ 

| ও" শান্তি; শান্তিঃ শাস্তিঃ ।- 



৬। সূর্য্যনারায়ণ মণ্ডলে ধ্যেয় ব্রহ্ম বা ঈশ্বর আছেন । 
ধ্যেয় ঈশ্বর হুর্ধ্যনারায়ণ মগ্ডলে আছেন এই বলিয়া অক্ঞানাবস্থাপন্ন লোকে 

হুর্যানারায়ণ ও ্ুর্যযনারার়ণের শ্রকাশ যে মণ্ডল ও হৃর্য্যনারায়ণের মধ্যে ধোয় 

ষে ঈশ্বর এই তিনটা ভিন্ন ভিন্ন বোধ করে। কিন্তু ভ্ঞানবান বাক্তি এই 

ৃষ্টান্তের দ্বারা একই ভাব গ্রহণ করেন ও করিবেন। বদি কেহ বলে যে, 

অগ্ির ষে প্রকাশ মণ্ডল উঞ্ণত! তাহাতে ধোয় ঈশ্বর থাকেন তবে জ্ঞানী বুঝি- 
বেন যে, অগ্নি ও অগ্নির ষে প্রকাশ মও্ডলস্থিত উষ্ণতা) ধোয় ঈশ্বর, অগ্নির 
ধুম ও শ্বেত লোহিত পীতবর্ণ এবং অগ্নি যে চেন গু দ্বারা তৈল বাতি 
ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেছেন তাহ! সমস্তই অগ্নি মাত্র” অগ্নি বাতীত দ্বিতীয় কেন 

নাই। অগ্নির নির্বাণ হইলে তাহার নাম রূপ গুণ ক্রিয়া জড় চেতন ইত্যাদি 

সঙ্গে সঙ্গে নিরাকার কারণরূপে অভেদে স্থিত হয়। পুনশ্চ অগ্নির প্রকাশ 

হইলে ভ্আাহার সঙ্গে সঙ্গে নামরূপ গুণ ক্রিয়। জড় চেতন তাৰ ইত্যাদি প্রকাশ 

পায়। যেরূপ জীবের স্ুযুদ্তির অবস্থার গুণ ক্রিয়া নামরূপ জড়চেতন ইত্যাদি 
ভাব জ্ঞানাতীত কারণে স্থিত থাকে এবং পুনশ্চ প্রকাশ ব! জাগরিত হইলে 

তাহার সঙ্গে সঙ্গে জান চেতন! ইত্যাদি গুণ প্রকাশ পায় সেইরূপ শ্বতঃগ্রকাশ 

কারণ পরব্রহ্ম আপন ইচ্ছা অনুসারে নিরাকার অশ্রকাশ হইতে সাকার জগ্গৎ- 
রূপ প্রকাশ হইবে অনস্ত শক্তি নাম রূপ ভিন্ন ভিন্ন গ্রকাশ হন বা ভিন্ন ভিন্ন 

বোধ হয়। তিন্ন ভিন্ন নামরূপ প্রকাশ বা বোধ হওয়া সত্বেও সকল সময়ে, 

সকল অবস্থাতে ইনি যাহ। তাহাই পূর্ণ সর্শক্তিমান বিদ্যমান । যখন ইনি 
নানা নামরূপ শক্তি সঙ্কোচ করিয়। অপ্রাকাশ নিরাকার কারণ ভাবে স্থিত হন 

তখনও সকল সময়ে, সকল অবস্থায় যাহা তাহাই প্রকাশমান আছেন । 

অভ্ঞান অবস্থায় জীব ইঞ্ীকে ও ইহার প্রকাশ যে মণ্ডল ও ইনি যে অস্তরে 

বাহিরে চেতন! ধ্যেয় ঈশ্বর এই তিনটা তিন্ন ভিন্ন বোধ করে। জীবের জ্ঞান 

ৰা স্বরূপ অবস্থা হইলে জীৰ আপনাকে, হুর্য্যনারায়ণের ষে প্রকাশ মণ্ডল 

তাহাকে এবং ুরধ্যনারায়ণ যে চেতন ধ্যয় ঈশ্বর তাহাকেও সমতাৰে অভেদে 

নিরাকার সাকার পুর্ণ রূপে দর্শন করির! ক্কতার্থ হন । এই জ্যোতিঃশ্বরূপ 
৪৬ 



৩৬২ অম্ৃতসাঁগর | 

ু্ধ্যনারায়ণ হইতে জীব বিমুখ হইয়া সর্বশান্ত পাঠ করুক না কেন কিছুতেই 
ব্রহ্ম লাভ করিতে পারিবে না । সর্বত্র এইবপ বুঝিয়া লইবে। 

ওশাত্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তিঃ। 

১। জর্বপ্রকারে ব্রহ্মাও পরিষ্কার রাখ ও জীব মাত্রে অভাব মোচনে 

যত্বশীল হও । 

২) অগ্নিতে ভক্তি পূর্বক সুস্বাহ সুগন্ধ পদার্থের আছৃতি দাও ও 

দেওয়াও । 

৩। ওকারমন্ত্রবা নামজপ করিয়া! পূর্ণ পরব্রন্ম জ্যোতিঃম্বরূপকে ডাঁক। 

৪1 জ্যোতিকে নেত্রে ও মস্তক ভক্তি ভাবে ধারণ কর | 

৫। যিনি পূর্ণ তাহাতে নিষ্ঠাবান হও । 
















